


১৩১২ সালের 


যাম়্ামিক সূচীপত্র । 


উত্তরাদ্ধ 
(কান্তিক হইতে চৈত্র পথ্যন্ত। ) 
বিষয় রচদ্িতা পৃষ্ঠা 
অনস্ত জীবন. শ্ীশশধর রায় এম,এ, ৬৪১১ ১০৪৬, ৯১৫২ 
আঅন্িহোত্রীর প্রার্থনা (কবিতা) স্রীগঙ্গাচরণ দাঁস গুপ্ু ০৯৯৯ 
. অত্যাচারীর প্রতি কেবিতা) শ্রীগ্গাচনণ দাস গুপ্ত ১৮৭ 
-আজয় (কবিতা): প্লীরমনীমোহন ঘোষ বিএ ৬৩৫ 


্রাত্রজন্ন্দর সান্যাল 
আমাদের ক্রতিহীসিক ভাপ্ার 1 শরীরোহিনী কুমার সেন গুণ 
প্রীমোক্ষদা চরণ ভ্ীচারধ্য ৬৩৬। ৮৫ 


া 


৯৩৭ 

া্ঠুনিক অর্থনীতি শাস্ত্র শ্রীস্বরেক্্ নাথ ঠাকুর ৮৭৩ 
উদ্বোধন কবিতা) ক্রীমণিলাগ গঙ্গোপাধ্যায় ৮*১ 
কনে-বদল (প্রহসন) শমী শ্বর্ণকুমারী দেবী ৯৯২, ১০৮৯ 
ঘরের কথা : শ্রীমমৃতঙ্গাল বনু ৬৬৭) ৭৯১১ ৮১৬, ৯৮৩ 
চীন জাহাজের বাত্রী শ্ীইন্দুমাধব মল্লিক এম, এ ৬ব৭ 
 ীবন-লঙ্গীত (কবিতা) শ্ীসত্নন্দ্র মাথ ঠাকুর ১০৫২ 
ডাকার কাটরা শ্রীআজিঙ্মর রহমান্‌ এ 
তেল, লুন, লকড়ি প্রমথ লাথ চৌধুরী এম, এ ৯০৫৯ ৯০৭১ 


তাত্রলিপ্তী, রর 23 ২ ১৯৫৪, ৯৯২৯ 


(২)... 
বিষস্ব _ .... বচস্সিতা পৃ 


দশভুজ। (কবিতা) জীদেবেক্ত্রনাথ সেন. ৬৮৩- 
দিদিতহারা কেকিভা)_ -- শ্রীধতীক্্র মোহন বাগভী . ৭৯৯ 
দোলনীল! (কবিতা) শ্রীধতীন্্রমোহন বাগচী ৩১১৪১ 
নৌচালন বিদ্যা শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক এম, এ 10৮৩৪ 
নরবলি " প্রীভূতবা্থ ভাছুড়ী . .. ২ কিউ 
প্রস্তাবিত জাতীয় বিশ্ব- র ০ 
বিদ্যালয় : শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম,এ ৭৪, 
২... অটো ১১১২ 
পাণিনি-তত্ব শীপ্রসরকুমার উষ্টাচার্্য এম, এ ৯২৬ 
প্রত্যাগ্মন,(কবিত।) আীঅতুল প্রসাদ দেন ৬৫২. 
প্রতারিত পের) ... ্ীমনিলাল গঙ্গোপাধ্যায় 7 ৯০২৪ 
ফিরিঙ্গি বণিকের অত্যাচার . শ্রীরা জেক্্লাল আচাধ্য বি.এ ৭৪) ১০৩৬, 
বত্রিশ পিংহাসন শ্রীশরচ্চন্্র শাস্ত্রী ৮ ৩২৫ ৃ 
বুশিদো শ্রীজ্যোতিবিস্ত্র নাথ ঠাকুর ৬৩৬ 
বর্ণচিত্র 5 শ্রীবিহ্ারীলাল গোস্বামী ৬৫৪ 
বঙ্গ নারীর রাখী বন্ধন. ॥ 

(কবিতা) শ্রীমতী গিরীক্ত মোহিনী দাস ৬৬৫ 
বন্দনা, কবিতা) * শ্রীরমণীমোহন ঘোষ 88৫ 
বঙ্গ ভাষার উত্তম ও মধ্যম . 
- -পুক্জয়েরর্বনাম .. শ্রীপরেশনার্থ সেন 77 ৭২৯ 
ভিক্ষা কেবিতা) -:  - স্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ৭৯৯, 
ভগ্ন নাই,কেবিতা) .... 2.৮. ৫ ১১ র্‌ 
মহানাটক, শ্ীজ্যোতিরিত্্র নাথ ঠাকুর. ৬৯৪, ৭৮৬ 


- উইং, ৮৯৭, ১০২০) ১১২৪ 


(৩ 


রচয়িতা পৃ 

কবিতা) শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত ৭৩৯ 

॥ চরিত্র শ্রীপ্রমথনাথ সেন ৭৬৪ 

্ শ্রীমতী হিরশ্মরী দেবী ৯৭৩ 

নন (কবিতা) ভ্রীমণিলাল গঙ্জোপাধ্যায় ৬৬+ 
রশ্বদেশব্রত শ্রীমতী হিরন্ময়ী দেবী 

দাস ও তাহার পত্বী শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ৮৭৮ 
সাময়িক ভারত ক্রীজ্যোতিরিজ্দ্র নাথ ঠাকুর. ৬৭*, ৮৮ 


৯৫৬, ১০১৩) ১১ 


স্বদেশের প্রতি (কবিতা)  স্তরীগঙ্জাচরণ দাসগপ্ত 


স্ুপ্রভাত-(ক বিতা) শ্রীরমণীমোহন ঘোষ 
সম্মোহন-বিদ্যা শ্রীমণিশাল গঙ্গোপাধ্যায় ৯৪৬, ১০৮২, * 
সাম'য়ক কথা 


খেয়াল খাতা । 


খণ শোধ (কবিতা) শ্রীমতী প্রিয়ম্বদ৷ দেবী 

কণিকা শ্রীমতী প্িয়দ্বদা দেবী ৮৮৩, 
গোরাাদ্ বনাম শ্তামা ম; ভী।ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

ঘুঘু শ্রীবিজরচন্্র মজুমদার 

চটকী শ্রললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৯১. 
তুলন! ্রীত্রজেন্ত্র কৃষ্ণ সেন 3 


হাব কবিতা)» _স্পিহশরিযদা দেবী 


৮ 


(8.১ 


ষ় রচয়িতা 

নাম শ্রীবতীন্্রমোহন বাগচী 

বসন্তের উদয় (কবিতা)  শ্রীবিজয়চন্্র মজুমদার 

বক্ষে ন্তায়শান্ত্রের প্রাদুর্ভাব শ্রীজোভিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 

বিবিধ কবিতা শ্রীসত্যেন্রনাথ ঠাকুর. ১৮৩, ৮৯ 
গ্লাকরণ-বৈঠক শ্রীসত্যোপেন্ত্র মল্লিক 








১৩১২ সালের 


যাম়্ামিক সূচীপত্র । 


উত্তরাদ্ধ 
(কান্তিক হইতে চৈত্র পথ্যন্ত। ) 
বিষয় রচদ্িতা পৃষ্ঠা 
অনস্ত জীবন. শ্ীশশধর রায় এম,এ, ৬৪১১ ১০৪৬, ৯১৫২ 
আঅন্িহোত্রীর প্রার্থনা (কবিতা) স্রীগঙ্গাচরণ দাঁস গুপ্ু ০৯৯৯ 
. অত্যাচারীর প্রতি কেবিতা) শ্রীগ্গাচনণ দাস গুপ্ত ১৮৭ 
-আজয় (কবিতা): প্লীরমনীমোহন ঘোষ বিএ ৬৩৫ 


্রাত্রজন্ন্দর সান্যাল 
আমাদের ক্রতিহীসিক ভাপ্ার 1 শরীরোহিনী কুমার সেন গুণ 
প্রীমোক্ষদা চরণ ভ্ীচারধ্য ৬৩৬। ৮৫ 


া 


৯৩৭ 

া্ঠুনিক অর্থনীতি শাস্ত্র শ্রীস্বরেক্্ নাথ ঠাকুর ৮৭৩ 
উদ্বোধন কবিতা) ক্রীমণিলাগ গঙ্গোপাধ্যায় ৮*১ 
কনে-বদল (প্রহসন) শমী শ্বর্ণকুমারী দেবী ৯৯২, ১০৮৯ 
ঘরের কথা : শ্রীমমৃতঙ্গাল বনু ৬৬৭) ৭৯১১ ৮১৬, ৯৮৩ 
চীন জাহাজের বাত্রী শ্ীইন্দুমাধব মল্লিক এম, এ ৬ব৭ 
 ীবন-লঙ্গীত (কবিতা) শ্ীসত্নন্দ্র মাথ ঠাকুর ১০৫২ 
ডাকার কাটরা শ্রীআজিঙ্মর রহমান্‌ এ 
তেল, লুন, লকড়ি প্রমথ লাথ চৌধুরী এম, এ ৯০৫৯ ৯০৭১ 


তাত্রলিপ্তী, রর 23 ২ ১৯৫৪, ৯৯২৯ 


(২)... 
বিষস্ব _ .... বচস্সিতা পৃ 


দশভুজ। (কবিতা) জীদেবেক্ত্রনাথ সেন. ৬৮৩- 
দিদিতহারা কেকিভা)_ -- শ্রীধতীক্্র মোহন বাগভী . ৭৯৯ 
দোলনীল! (কবিতা) শ্রীধতীন্্রমোহন বাগচী ৩১১৪১ 
নৌচালন বিদ্যা শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক এম, এ 10৮৩৪ 
নরবলি " প্রীভূতবা্থ ভাছুড়ী . .. ২ কিউ 
প্রস্তাবিত জাতীয় বিশ্ব- র ০ 
বিদ্যালয় : শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম,এ ৭৪, 
২... অটো ১১১২ 
পাণিনি-তত্ব শীপ্রসরকুমার উষ্টাচার্্য এম, এ ৯২৬ 
প্রত্যাগ্মন,(কবিত।) আীঅতুল প্রসাদ দেন ৬৫২. 
প্রতারিত পের) ... ্ীমনিলাল গঙ্গোপাধ্যায় 7 ৯০২৪ 
ফিরিঙ্গি বণিকের অত্যাচার . শ্রীরা জেক্্লাল আচাধ্য বি.এ ৭৪) ১০৩৬, 
বত্রিশ পিংহাসন শ্রীশরচ্চন্্র শাস্ত্রী ৮ ৩২৫ ৃ 
বুশিদো শ্রীজ্যোতিবিস্ত্র নাথ ঠাকুর ৬৩৬ 
বর্ণচিত্র 5 শ্রীবিহ্ারীলাল গোস্বামী ৬৫৪ 
বঙ্গ নারীর রাখী বন্ধন. ॥ 

(কবিতা) শ্রীমতী গিরীক্ত মোহিনী দাস ৬৬৫ 
বন্দনা, কবিতা) * শ্রীরমণীমোহন ঘোষ 88৫ 
বঙ্গ ভাষার উত্তম ও মধ্যম . 
- -পুক্জয়েরর্বনাম .. শ্রীপরেশনার্থ সেন 77 ৭২৯ 
ভিক্ষা কেবিতা) -:  - স্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ৭৯৯, 
ভগ্ন নাই,কেবিতা) .... 2.৮. ৫ ১১ র্‌ 
মহানাটক, শ্ীজ্যোতিরিত্্র নাথ ঠাকুর. ৬৯৪, ৭৮৬ 


- উইং, ৮৯৭, ১০২০) ১১২৪ 


(৩ 


রচয়িতা পৃ 

কবিতা) শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত ৭৩৯ 

॥ চরিত্র শ্রীপ্রমথনাথ সেন ৭৬৪ 

্ শ্রীমতী হিরশ্মরী দেবী ৯৭৩ 

নন (কবিতা) ভ্রীমণিলাল গঙ্জোপাধ্যায় ৬৬+ 
রশ্বদেশব্রত শ্রীমতী হিরন্ময়ী দেবী 

দাস ও তাহার পত্বী শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ৮৭৮ 
সাময়িক ভারত ক্রীজ্যোতিরিজ্দ্র নাথ ঠাকুর. ৬৭*, ৮৮ 


৯৫৬, ১০১৩) ১১ 


স্বদেশের প্রতি (কবিতা)  স্তরীগঙ্জাচরণ দাসগপ্ত 


স্ুপ্রভাত-(ক বিতা) শ্রীরমণীমোহন ঘোষ 
সম্মোহন-বিদ্যা শ্রীমণিশাল গঙ্গোপাধ্যায় ৯৪৬, ১০৮২, * 
সাম'য়ক কথা 


খেয়াল খাতা । 


খণ শোধ (কবিতা) শ্রীমতী প্রিয়ম্বদ৷ দেবী 

কণিকা শ্রীমতী প্িয়দ্বদা দেবী ৮৮৩, 
গোরাাদ্ বনাম শ্তামা ম; ভী।ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

ঘুঘু শ্রীবিজরচন্্র মজুমদার 

চটকী শ্রললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৯১. 
তুলন! ্রীত্রজেন্ত্র কৃষ্ণ সেন 3 


হাব কবিতা)» _স্পিহশরিযদা দেবী 


৮ 


(8.১ 


ষ় রচয়িতা 

নাম শ্রীবতীন্্রমোহন বাগচী 

বসন্তের উদয় (কবিতা)  শ্রীবিজয়চন্্র মজুমদার 

বক্ষে ন্তায়শান্ত্রের প্রাদুর্ভাব শ্রীজোভিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 

বিবিধ কবিতা শ্রীসত্যেন্রনাথ ঠাকুর. ১৮৩, ৮৯ 
গ্লাকরণ-বৈঠক শ্রীসত্যোপেন্ত্র মল্লিক 


দ্শতুজে ! দশভূজে শত শত জাশীর্ববাদ লয়ে, 

এম ম এস মা আজি দশদিক দূপে আলো করি ! 
আমর! সন্তান সব, পথ চেয়ে আছি'বঙ্গালয়ে ) 

দশ বাহু প্রসারিয়ে, কোলে তুলি, রাজরাজেস্বরি, 
লও, লও আমা সবে 1--অশ্রুজলে আখি গেছে ভরি, 
মুছ ম! কনকাঞ্চলে তগ্ত বারি! জননী-হদয়ে 

ওই স্তন্ত ক্ষীরস্ধা, বিন্দু বিন্দু, পড়ে আহা! ঝরি, 
মাগে মা পিয়াও তাহা পিয়াও,এ পিপান্থ তনয়ে ! 
জ্যোত্লামহিমাময়ী মরি মরি শারদী যামিনী, 
পাতিয়াছে বনপথে তোর লাগি কনক-আসন ! 
ফলায়েছে অলক্তের নব রাগ রক্ত-কমলিনী, 

করিতে রঞ্জন মাগো আহা তোর ও রাঙা চরণ! 

কি উৎসর্গ! কি আনন্দ ] কোটি কোটি ঝৰিছে সেফাঁলি 
আমরাও তোর পদে দিস্থ আজি এ জীবন ঢালি! 


" ভ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন। 


রাম ।--. 


লক্ষাপ।_ 


মহানাটক। 


পঞ্চম অঙ্ক । 
রাম-হতে কেহ আর নহে বলীয়ান; 
দ্বারাপহরণ চেয়ে নাহি অপমান । 
তখাপি রাম করি বরষ। ধাপন 
শরতের শ্রতীক্ষার রহিল। এখন ॥ 


(এই মাল্যবাদি পর্বতে বিরহী রাস ) 
তৰ নেত্র-সম কাত্তিং যে করে ধারণ 
সেই নীলোৎপল এবে সলিলে মগন । 
যাহার তুলন। তব মুখের সহিত 
পরিয়ে! সেই চক্র এবে মেখেতে আবৃত । 
তব গতি হেরিয়! যে গতিভঙ্গি করে 
সে মরাল গেছে চলি? মানঃ দরোবরে। 
সাদৃশ্-দর্শনে করি চিত্ত বিনোদন, 
প্রতিকূল দৈব তাঁও সহিতে অক্ষম ॥ 
শিখিল রাখিয়া! মাথ। ধনুর আগায়, 
রচিয়! দ্বিতীয় মৌ্বা, অশ্রুর ধারায় 
মেখধরনি মুহমুছ করিক। শ্রবণ 

কি যেন কিসের ধ্যানে হইয়। গন, 
বিকল বিহ্বল আধ্য ব্যাকুল অধীর, 
নাহি হন অগ্রসর না রহেন স্থির ॥ 


সুছুঃসহ ক্লাস্তিকর €. শ্রীষ্গের মরমচ্ছেদী 


উঠে ঝঞ্চীনিল ; 


তাহার ভাড়নে ব্যাপ্ত ঘনঘটা, _নভত্তল 


রি ক্ষরি' তোলে নীল। 


ভা, কান্তি; ১৩১২] মহানাটক । ৬৯৫ 


রাম। 


আকাশ হইল এবে . ছিদ্রমর কটাহের প্রায়, 
তাহা হতে জলকণা! গড়ে ঝরি অজত্র ধারায় ॥ 
মন্দ মন্দ বহে বাযুঃ মেঘদল করে গরজন, 
চমকে বিজুলি-লতা, মঙগুরের। করয়ে কৃজন ; 
-এইরপ দৃষ্ঠ মাঝে অবস্থিত রঘূর নন্দন, 
মুচ্ছণই হইল ভার এ সময়ে একাবলম্বন। 


হরধনু-তজ-রু্ট পরশুরামেরে পূর্বে 
মোর সাঁখে, রণদাঝে করিয়। দর্শন, 
শঙ্ক-শশান্ক-ান হয় ধার মুখ-পদ্ম 
_-সে সীতারে হুয় মোর সতত স্মরণ ॥ 

ুন্নিদ্ধ স্কামল-কাস্থি নতোমাঝে সঞ্চরজ়ে 
ৰলাকার শ্রেণী; 

বহিয্।। সলিল-কণী! বহে বায়ু, খ্যালে শিখী 
করি' কেকাধ্বনি ; 

কঠোর-হাদয় অতি আমি রাম_ সব করি সহ্থা; 

সীতার কি হবে আহা! দেবি ওগো! থাকে। ধরি? ধৈর্যা। 

নীলোৎপল মনে করি” তৰ নেত্রৌপরে, 

বন্ধুক-কুস্ুম ভাবি” | ও তব অধরে, 

পন্ম ভাবি, পাণিতলে, মধুক-কুহ্ছম ভাবি 
ও তব কপোলে, 

আত্মীয় স্বজন ভাবি? ঘন নীল ওই তব 
কবরী-কুস্তলে, 

উড়িয়। বসিছে আসি ছুর্নিবার মধুকরগণ; 

আর কোন্‌ স্থান তব হে তরুনি করিবে রক্ষণ? 

কর্তব্যে সচিব মোরঃ কিস্করী করমে, 

ধরম-ব্যাপারে পত্বী ধরিত্রী ক্ষমার, 

স্সেহেতে জননী-সম;_ কামিনী শরনে, 

চিরূসখী লহচরী: সঙ্গিনী জীড়ার়, 


এ ছেন শ্রিষ্ব। সে মোর -কহিনু তোমায় । 


দস 


ভারতী । [ ভা, কান্তিক, ১৩১২ 


এ ভুবন-মাঝে ঘেই মন্যথ-জীবন-উফধি, 
রমণীয় শিরোমণি, . হম কুল-দেব-প্রতিনিধি, 
নেতোৎমব নারীদের, ত্তগজ-গতি যেই, 
চারু চক্দ্রানন।, 
-জানকী প্রিয় সে যৌর কষ্টে কাঁটাইছে কাল 
কোথায় বলনা ॥ 
আর দেখ লগ ! 
“এ হেন সুরজ-কুলে স্জন্মে নাই কোন একজন 
যাঁর পত্বী, কামুকের। কোন-কাঁলে করিজ হরণ” 
-এইকপ বলাবলি পরস্পর করে মুনিগণ ; 
তাহাদের মুখে গুনি' কুলাঙ্গার রামের চরিত 
ইন্ত্র-অর্দীসনস্থিত পিত। মোর হবেন ছুঃখিত ॥ 
নৃপাত্মজ রামচক্্-_ সভার পত্ী সীতা 
গঞ্বটা বনে থাকি” : হুইলেন হৃতা ) 
এই কথ। জন মাঝে হইয়াছে চারিদিকে 
ৰহুল প্রচার 
-শুমিয়। বলেন রাঁস ২৮৮ “কোথ। ধনু কোখ। ধনু 
ধনু সে আমার ৮ 
. পরে রাম, মহীতেজ। লঙ্বণেরে করি' আহবান 
পাঠাইল। ুত্রীধ-সদন ) 
লক্ষণ তথায় গিক্প। .. যুদ্ধের উদ্যোগ-তরে 
স্বদ্ধাৰার কিবা স্থাপন । 
রাম আছেন বনে প্রেরিত হইনু এবে 
সপিবর-পুরী সাঝে 
[ জাগি এ লক্্ণ | 
কিক্ষিন্ধ্যার ্বারে আলি, । কহিল লক্ষণ সেই 
কপিৰর কুীবেে 


স্কামের বচন। 


তা, কান্তিক, ১৩১২].  মহানাটক। 


“্রাম*__এই শব্দ শুনি বিশ্মিত ও সচকিত 
: বানর প্রন্ত 
হাসি জিজীনা করে: --ঝাম দামে কোনে। কিছু 
আছে কি পদার্থ?” 
লক্ষণ ।--ওগৌ কপিপতি ৫ 
বিশ্বামিত্র-হিত-ভরে ষক্জ-কাঁধ্য সমীপিতে 
যে করিল! তাড়ক! নিধন ? 
জানকী-লাভের আপে হরধনূরভঙ্গ যেই 
অনারাদে করিল! সাধন, 
সতর্গবে করিল! নয় মারীচ রাক্ষসেরে বে 
এক বাণে বধিল হেলায়, 
বালিরে করিল নাঁশ, -সেই সে রাখণ সিংহ 
1 আহ্বান করেন তোমীয় ॥ 
ইরাদ চরণের আদেশ তোমাকে আমি জ্ঞপন করছি, শ্ররণ কর: 
থে বাণে বালিরে গামি করেছি নিহত 
এখনো সে ৰাণ আছে অটুট অক্ষত 
সুস্তীব ! এখনে। কর প্রতিজ্ঞা পালন, 
কোরো ন। বালীর তুমি পথাম্ুদরণ ॥ 
সুত্সীব।--( আসিয়। ) দেখুন নরেঙ্বর ! 
এই থে মোদের চির-বাঁনর-ম্বতাব অবনীতে, 


_-আমি তো ছাড়িতে চাই--মোরে দে ষে না চাহে ছাঁড়িতে ॥ 


দগ্ধ বিদদ্ধী হোক কাঞ্চন তবু না ছাড়ে 
কাল্তসুর্তি তার। 
ছিন্ন বিচ্ছিন্ধ হোক _.. ম্বাহুত। তবু ন। ছাড়ে 
; ইক্ষু আপনার । 
সৃষ্ট হোক বাশার -চন্বন না ছাড়ে নিজ 
1*ার্দ্ধ তবু 
প্রাপান্তেও সস প্রকৃতি, বিকৃত ভাব 
সাহি-ধা ক ॥ 


ভারতী । [ তা, কাণ্তিক, ১৩১২ 


(ত্রীরাম হুত্রীবকে দেখিয়া ) 
ভরতে দিলেন রাজ্য স»ুঙ্থ্যপাদ পিতা, 
দশীনন সম্প্রতি হরি লয় সীতা ; 
-এইবপ ভিস্তা করি” ব্যাকুল-পরাণ 
কাঁদিতে লাগিল রাম তাজি; ধনুর্ব্বীণ | 


স্বীব 1 প্র্থী-আদি সবে-মীত চৌদ্দ ভূষন, 


একমাত্র নতত্তল . মাহি অন্ততন ; 
এই অল্প-পরিমাণ ত্রহ্গীও ভিতরে, 
কোথায় লুকাৰে সীত1।1  _বল' দেখি মোরে। 


অবস্ঠ পাইব মোরা তাহার সন্ধান! 
কেন তবে রঘুপতি ত্য ধনুর্ববাণ ? 
কাঙগ।-- মহৎ বিপদ আসি? হলো উপস্থিত, 
কোন-মতে স্থির খাক। নহেক উচিত। 
শঙ্ক। ত্যজি' লঙ্কাপুরে করিয়। গমন 
ফিরিয়া আসিতে পুন কে পারে এখন ? 





অঞ্জন।-ননন এই কপিকুলোস্ভব হনুমান 
লঙ্কায় প্রেরণ যোগা--দেও আজ্ঞা, কছে জাশ্ববান। 


(হনুমান রাঁসকে প্রণাম করিয়া ) 


হনুমান।- বিশীল পাকার বার - শোভে যেখ। তনুল"তো রণ, 
সেই লঙ্কা নগরীকে করিব কি হেখ। আনয়ন? 


অখবা সমস্ত সৈগ্য তথায় লইয়া! 
লঙ্কাপুরী উদ্ধে আমি  ধরিব তুিয়। ? 
কিম্বা উচ্চ পরবত হেলার করিয়! উত্তোলন, 


তাহা-দির। কর্িবকি ন্ুহুত্তর সাগুর বন্ধন ? 
কি করিব বর দেব, আমি তব আদেশের বাধ্য, 
এ মোর বাহর কাছে , নাহি প্রভু কিছুই অসাধ্য ॥ 


ভা, কাঁঙ্িক, ১৩১২] 





জানকী-হরণ কো খা, 
জানকীর আন্মেষপে 
যাহা অদস্তব তাও 
লঙ্কা নামে আছে পুত্রী ” 
জানকীও অবস্থিত 
শতেক যোৌজন-হতে 

এ ছেন “সস্পাতি” হতে 
অতি ক্ষুত্র এ শরীরে 
তাই ভাবি' নিজ তনু 
বাহে ব্যাপ্ত হল ব্যোমে 


মহানাটিক। 
রাম তেজের মহত্ব তব এই বাক্যে হে ম 
রী হজ উদ্‌ষোধিত 
বৃথায় করিবে শ্র্, ; কেবা জানে আছে কি 
জানকী জীধিত ॥ 
কু যার মূল সম? আলবাল যাহার সাগরঃ 
দ্িক্দশ জত। হারঃ পল্লব বাহার জলধর; 
নক্ষতরাদি চন ুর্য্য যাহার প্রস্থন' ফল-রূপ, 
দেই ব্যৌম-মহীরুছ আছে এই করতলে; ভূপ ।” 
মারুতির এই কথা! শুনিয়া সহসা রঘুপতি,' 
সীতা অন্বেষিতে আজ্ঞা; দিলা তারে হয়ে হষ্ট অতি ॥ 
হনুমান ।-- কোথায় অথোধ্যাপুরী, রাম বা কোথা, 
আইল! দণ্ডক"বনে পিতার আজ্ঞায় 
কোথায় শারীচ নাসে র্নময় ছদ্মবেশী সৃগ, ৪ 


রাম মিত্র কোথ। বা সুজ, 
আমি কিনা হইনু প্রেরিত ) 
_ক্রুর বিধি করে সংঘটিত ॥ 
স্দুস্তর জঙলগধির পাঁরে, 

সেই ঙ্কী-নগরী-মাঝীরে | 
ঘেই পারে করিতে দর্শন 

এ সমস্ত শুনি' বিবরণ, 
কেমনে সাগর হব পাঁর 

করে হনু এমনি বিস্তায় 
বিপুজ কুত্তল জট তাঁর 


ৰীর শ্রেষ্ট রঘুনাথ-পদরঞ্জ করি শরণ, 


জাথবটনে নতশিরে করির় বন্দন, 
_দেনাগতি-পদবুগ আলিজণ করি” 
অঙ্রবুখ সথহজ্জনে সহ বিতরি, 


ভারভী। [ ভা, কা্তিক, ১৩১২ 


“মহেন্রুপশিখর পরে হয়ে অধিষ্টান, 
উদ্যত লজ্বিতে সিদু বীর হনুমান। 
ত্তান লাঙল-্বজ . উত্তোলিয়। গগন-মণওলে, 
গ্রতি-বেগে-ছুই ভাগ. করি) দিয়া জলদ-পটজে, 
অজ্বা-সঞালন-গরে.  জলনিধি করি? উচ্ছলিতঃ 
পৃষ্ঠদেশে কত গস্ত সুম্তীধণ জাছে অধিটিত ) 
সিনর-অরুণ-রুচি তন্গু-হতে 'তিজচ্ছট। 
দুর হতে করিঝ। বিদ্যার, 
উদ্ভাসিত করি? তুলে " দীগ্ু-সথর্া-বিশ্ব-দম 
দিক-বারণের চারি ধার ॥ 

প্রথমে কিরীট-রত্র, ললাট-তিলক তাঁর পর, 
কঠ-হার-মধ্যমণি অলোকিত হয় অনস্তর। 
ক্রমে ভানু একে-একে এই নব করি সমুজ্জল 
শেষে উদ্ভাসিত করে মারুতীর চরণ-কমল ॥ 


পরে বীর হনুমান, সলিল-স্তস্থিত-দৃষ্টি 
জলচরগণে 

আকুক করিয়। তুলি'ঃ দিক মুখরিত করি? 
প্রথথর গখনে, 

সাগর লঙ্ঘিতে সেই খগপতি গরুড়ের-মত 

উঠিতে প্র5ওবেগে নতত্তলে হইল উদ্যত ॥ 

লাঙ্কুলে সুরজ দেবে করিয়া! কেষ্টিতঃ 

মন্তক-কিরীটে শশী করি) কবলিত, 

জটাজুটে মেঘজ।লে করির। বিধুর, 

দত্তের ছটায় করি? তারা-গর্বর চুর 

ভীম-অক্টহাস-সহ হয়ে পার জলধি-মণ্ডল, 

লঙ্বন করিল আর লক্ষেশের প্রতাঁপ-অনল ॥ 


একাকী যাবেন নাকি *. হনুমান রাঁবপের কাছে 
অহা-বৌল।হল-ধ্বনি ওঠে তাই কপি-সৈচ্-মাৰ ॥ 


তা, কার্তিক, ১৩১২]. যহাঁনাটক। 


হরসালাখিনীৎুছে ২... : 
কইয়া নিত, 
সিদ্ধু-মাঝে আবিভূর্ত, . মৈনাক-পর্র্বতে করি? 
1 পুজা দিখিমত ; 
নতোমার্গ-রোধকারী * নিশাচরী সিংহিকা় 
.. কিয়া নিধন 
পবন-নন্দন হু. : লজ্বিয়। জলধি, করে 
লঙ্কায় গমন ॥ 
নিশাতে লঙ্কা গিয়া জানকীরে অন্বেষিয়। 
সর্বব্র' অতীব ঘতনে, 
গৃহে গুজে, জলে স্থলে, বিটপে, বৃক্ষের মাঝে, 
কুস্তকর্ণ-রাক্ষ-ভ বনে, 





প্রবেশিয়া,_তাহা-হতে 


. ইঞ্জিত-গৃহমাচে।, :' কন্দরে গহবরে বলে, 
করিযাও বহল সন্ধান 
কোথাও সে জানকীর না পাইয়া দরশন 
চিন্তিত হইল হনুমান । 
হন্মাদ।--  ' রাবণের মাতা) ভ্রাত। পত্ী, মন্ত্রী, সচিবাদি 
হুবিখাত যত পুত- সবার আল, 
লঙ্কেশের শ্রীমন্দির, নিভৃত বিহার-ভুমি 


আহ্থষণ করিলাম সর্ববদেশময় ; 
_কুত্রাপি না পাইলম সীতারে খু'জিয়া আমি, 
মনে মোর তাই এই শহ্ক। উপাস্থত। 
বুঝি বা জনক-হুত। রাধশের ভয়ে ভীতা 
সাগর-জজ্বন কালে জলে দিপতিত। 
সন্কুচিয়। নিজতনু। শরৎ-চক্রিকা-ধৌত 
মহাদাপ্তি-সমুজ্ৰল-সৌধ-সুপোভিত 
লঙ্কাপুরী নিরখিয়া : : 7: প্লরে অশোকের বনে 
জানকাঁরে বেধারিরা রাক্ষিসী-বেরিত 


(ৰণ 17 


ভারতী । [ ভা, কার্তিক, ১৩১২ 


অশোকের তরু'পরে করি আরোহণ 
রহিল প্রচ্ছন্ন হয়ে প্ধন-নন্দন ? 
কোথা কুল অকলঙ্ক আয়তাক্ষী জনক সুতার, 
আর কোথ! রাক্ষসের সঙ্গজাঁত অপবাদ ঠার॥ 
তাই বলি, জীবলোকে গুসব কেবল 
পুরব-জনমকৃত করমের ফল 


(রাবণ স্বয়ং আসিয়া সীতার-গ্রতি ) 
হে হুন্দরি চত্্রাননে | প্রাগ-সপ্রীবন মহৌষধি ! 
বাঁচাও পরাণ মোর প্রাণেঙ্বরি, মনমথ-নদি ॥ 
একমাত্র মুখে রাম সুললিত মুখ তব 
করেন চুম্বন; 
চূদ্ষিবে বিচিত্রপ্তীবে তব ওই মুখ, মোর 
£ দশ্টি আনন। 
তাই ধরি হে মানিনি ছাড় তব পণ। 
পুরাও প্রাণের তৃষা, বাঁচাও জীবন । 
জনক-নন্দিনি ওগো ! কুমস্ত্রি তাপস কৌন 
নিশ্চয় কুবুদ্ধি এই 
দিয়াছে তোষার ) 
সরগণ-মুকুটেতে স্ুষ্ট যার পাদ্দপদ্দ 
সেই আমি দেখ এবে 
নমি তব পীয়। 
তবু ওই মর্ত্য কীটে তব অনুরাগ? 
আশ্চষ্য | বুঝিতে নারি তব মনোভাব ॥ 
ত্য মান এবে সীতা বাজার কর্হ শ্রহপ। 
দেখ আসি স্বর্ণ লঙ্কা) লঙ্কেশরে বাচাও জীবন ॥ 
এক-ন্যুন শত পত্ী ভাজি? মন্দোদরীর সহিত 


সমন্ত এ দ্বাজা, তব ____সেবার করিব দিয়োজিত ॥ 


ভা, কাণ্তিক, ১৩১২ ] মহানাটক । ৬১৩ 


পুরাকালে মহেস্বর করিল! যাহার মুণড 
মাথায় ধারণ! 
মেই সব মুড দেখ তব পদে হে সুন্দরি 
ইল স্থাপন। ূ 
অবজ্ঞ। আমারে তুমি কর কি কারণ ? 
যার কারা-গৃহে মুঢ :. খহদিন করিলি ধাপন 
-_সেই কার্তবীর্যা বীরে যে করি সংগ্রামে নিধন, 


শল্ভৃহতে বার শিক্ষ! সর্ববন্ত্র বেদ বিদযাত্য়ী, 
- আমার জীবন-নাথ সে পরশুরামের বিজয়ী ॥ 
পড়িয়া! সে দশানন জানকী-চরণতলে 

করে ধরি” পাদপদ্ম এই কথা তারে বলে॥ 


বাসবও খাহার পদে হরেছে লুিত 
সেই আমি তব পদে হয়েছি পতিত ॥ 
তবু আমা প্রতি তুষ্টি না হুল তোমার, 
তোমারে তুষিতে বল' কি কর্রিব আর? 
শুনি' রাবণের বাক্য নআ্রানন! সীতা কহে 
তৎক্ষণাৎ হয়ে অতি রুষ্ট 7 
রাবণের মুওে যবে গৃধপদ হবে স্তস্ত 
তখনি হইব আমি তুষ্ট ॥ 
বায়স গরুড় মাঝে আছে যে অন্তর, 
বনে-_সিংহ-শৃগীলের সাথে। 
খদ্যোত রবিতে যেই ভেদ পরল্পর, 
সেই ভেদ তোতে রঘুনাথে ॥ 


(রাবণ চলিয়া গেলে ত্রিজটার প্রতি ) 
সভা । ত্রিজটে ! তোমার আম - এই কখ। জিজ্ঞানি এখন! 
নীতিজ্ঞ নৃূপ-শেখর এসন যে রাজ। দশাননু 
পরনানী-মোরে কেন বন-হতে করিল হরণ 2 


৩১৪ 


ত্িজটা।_ 


ভারতী । 


ভা, কান্তিক, ১৩১২ 


মনমধ-শরাহত হয় যেই---সীতা ! 


বল দেখি মোরে” তাঁর নীতি থাকে কোথ। ? 
বাবৎ পুরুষ কোন নাহি হয় কাম-শরাহত 1 
তাবৎ বিশিষ্ট বলি লোকমাঝে হয় সে প্রত্যাত ॥ 


যার বক্ষে হল জীর্ণ 
হরি-চত্র হ'ল বক্র, 
পাশী বরুণের পাশ 
_সেই লক্কেশের বঙ্গে 
না হইল ভগ্ন, কিন্ত 
নাজানি সে কোন শাখা 
শিরীষ-বুহ্থম প্রায় 

অগ্র হওয়। দুরে থাক্‌ 
সেই মনমথ বাণ 
আপুঙ্খ প্রবেশ কৰি? 
রামের মহিম। ইথে 
আপন অর্দাঙ্গে দেখ 


সন্মান ।--( সীতাকে দর্শন করিয়। ) 
কে তুমি বলন। মোরে 
পীতবর্ে-হুরপ্জিত 
তরুর শাখার পরে 
কেগো তুমি অনিন্দিতা 
কি হেতু ও-নেত্র হতে 
আহা যেন জল-ভর। 


মীতা।-- জনক বিদেহ-পুত্র 
ধীমান্‌ সে শ্রীরামের 


শক্রঘাতী সেই রাম 


বজীর সে কুলিশ প্রচণ্ড, 
য্ম্দও হ'ল খণ্ড খণ্ড, 
একেবারে হ'ল বিদলিত, 
কামশর হইয়। পতিত 
অগ্র হয়ে করে অবস্থান। 
যার পুষ্প--সখি !__পুষ্প বাপ॥ 
সীতার হৃদয়ে যেই বাপ 
ভগ্ন হয়ে হল খান খান 
বজুজরী রাবণ হ্দয়ে 
দেখ এবে রহে মগ্ন হয়ে। 
পরিব্যক্ত হয় বিলক্ষণ ; 
অলক্ষিতে করেন রক্ষণ ॥ 


ওগো! পন্মপলাশ-লোচনা? 
কোৌশেয়-বসন-পরিধান!, 
পৃষ্টদেশ করিয়। নির্ভর, 
বলদেখি আমারে সত্বর। 
শোক-বারি ঝরে অবিরল? 
পদ্মপত্র করে ঢল চল॥ 


-গগে। আমি, তাহারি দুহিতা, 
ভাষ্য। আমি--নাম মোর সীত!। 
রঘুবংশ ও জনক 


-কুলের রক্ষক। 


৬১৪ 


ব্রিজটা ৷ 


ূ ভারতী । 
মনধখ-পরহত হয় ষেই-_দীতা! 


' ভা, কান্তিক, ১৩১২ 


বল দেখি মোরে, _তার নীতি ধাকে কোঁথ।? 
ধাবৎ পুরুষ কোন নাহি হয় কাম-শরাহত। 
তাবৎ বিশিষ্ট বলি' লৌকমাঝে হয় সে প্রথ্যাত ॥ 


যার বক্ষে হল জীর্ণ 
হরি-চক্র হ'ল বক্র, 
পাদী বরণের পাশ 
-_সেই লঙ্ষেশের বক্ষে 
না হইল ভগ্ন/ কিন্ত 
ন!জানি সে কোন শাখী 
শিরীষ-কুনুমপ্রায় 

মগ হওয়। দুরে থাক্‌ 
সেই মনমথ বাণ 
আপুঙ্থ প্রবেশ কৰি? 
ব্ামের মহিষ ইথে 
আপন অর্ধাঙ্গে- দেখ 


হনুমান ।-__( সীতাঁকে দর্শন করিয়া ) 
কে তুমি বলদ। মোরে 
পীতবর্পে-হরঞ্রিত 
তরুর শাখার পরে 
ফেগে! তু অনিন্দিত1 
কি হেতু ও-নেত্র হতে 
_আহা। যেন জল-ভরা 


সীতা জনক বিদেহ-পুত্র 
ধীমান্‌ সে গ্রাসে 


শক্ঘাতী দেই রাস 


বজীর সে কুলিশ প্রচণ্ড, 
ফ্মদণ্ড হ'ল খণ্ড খণ্ড 
একেবারে হ'জ বিদলিত, 
- কামশর হইয়। পতিত 
হগ্র হয়ে করে অবস্থান 
যার পুষ্প-_ সখি !_ পুষ্প বাঁণ॥ 
সীতার হৃদয়ে ষেই বাণ 
ভগ্ন হয়ে হল খান খান 
বজজরী রাবণ হৃদয়ে 
দেখ এবে রহে মগ্র হয়ে। 
পরিব্যক্ত হুয় বিলক্ষণ ; 
অলক্ষিতে করেন রক্ষণ ॥ 


ওগো পদ্মপলাশ-লোচনা? 
কৌশেক়্-বসন-পরিধা না 
পৃ্টদেশ করিয়। নির্ভর, 
বলদেখি আমারে সত্বর। 
শোক-বারি বরে অবিরল ? 
পদ্মপত্র করে ঢল চল ॥ 


_ওগে। আমি, ভাহারি ছুহিতা, 
ভাব্য। আমি-নাম মোর নীতা । 
রঘুবংশ ও জনক 


“কুলের রক্ষক। 


ভা, কান্তিক, ১৩১২] মহানাউক । ৬১ 
ধর্মেরো রক্ষিত তিনি : . ... -:ডাহতেই হয় রক্ষা 
.এই জীবলোক 
বেদ-আদি ধনুর্বেদে-নিষ্ঠ ভার আছে বিলক্ষণ ; 
বৃহতকষদ্ধ, হাব, কমুগ্রীব, নপ্রশস্ত-মন ॥ 
[মান ।--( মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া) 


»* সুবর্ণ স্-বর্ণ এই স্-বর্ণ-অজুরী 
পাঠাইলা রামচক্র শুলগে। হুন্দরি 
হনুমান ।-_ম। জানকি ! 3 
সীতা 1 কে গো তুমি ট_শাঁখামূগ ?--কাহার প্রেক্সিত ? 
হচ্থমান।_ পাঠাইলেন রামভন্র। 
দীতা॥ ' _ হান্তে একি? 
হনুমান ।৮- আঅন্ুরি মুদ্রিত। 


নিঙ্গকরে অন্ুরীটি, লঞ্চে সীতা, করি' আলিঙ্গন 
প্রেম-অস্র বিসঞ্জিল।--গাঞ্জে হল পুজক-উদ্গম। ' 
সীতা)" মুনা, প্রি সখি মোর, আছত গো। ভাল? 
মুদ্র। জানকি | কুশল মোর--রামেরে। কুশল। 
সীতা । সত্য কি আমারে সধি প্রাণনাথ করেন স্মরণ? 
প্রোধিতা দীতাঁর কথা৷ কখন কি করেন ভাষণ? 
মুক্তা "আমার বিয়হে সীতা কোথা এই দীর্ঘকাল 
করেন যাঁপন ৮ 
এই ভার জঙলপনা এই ডার মন্ত্রণা, 
ধ্যান জনুক্ষণ । 
এইরূগে শুখাইছে দেহখানি তার, 
আর হয় খাক্ি-খাকি মৃচ্ছ| বারদ্থার। 


* সু-বর্ণ-উৎকৃষ্ট রং যার স্থ-বর্ণ_উৎকৃষ্ট দরাম্” নাম-অক্ষর যাহাতে 
লখিত ; নুবর্ণ স্ন্র্ণ । 





ন্টাতা। 


অঙ্কুরী 1 


ভারতী । [ ভা, কান্তিক, ১৩১২ 


বল' সখি অনুীকক, ভাল তো। আছেন রাস 
জঙ্বণ-সহ্িত ? 
আছেন কুশলে ভরা চিন্তার হয়োন। সীতা 
বিক্কাকুল-চিত। 
ও-নামে ডেকো। না মোরে নামাস্তরে এবে তুমি 
কোরে সম্বোধন । 
তোমার বিরহে রাম বহুদিন হতে মোরে 
বলেন কক্কণ॥ 
রাম-প্রতিবিস্ব ছিল অঙ্থুরীয়-মণির উপরে, 
দেখিতে লাগিল। তাই সীতাদেবী কতই আদরে । 
বুঝি বা! আমারি-মত চিন্তাজ্্রে তারে। এই দশ 
__এইরূপ ভাবি সীত। মু্ছিত। হইল। সহস1॥ 
প্রতিদিন অতিদীন রামে হেরি” রতিহীন, 
দ্বিধ! যে হলন। গিরিবর 
তাহার কারণ এই অশনি-কঠিন সে যে, 
বজুপাত নয়েছে বিস্তর । 
পৃথিবীও না হইল ফাটি দুই খান 
_ কেনন। সে “সর্ববংসহ1” ধরে এই নাম 


€(জাঙাসিত করিয়া), 


কিব। দূর ইন্দুমুখি রাম-শর-কাছে? 
ক্পি-সেনাপতিদের দুর্গম কি-আছে £ 
তোমা প্রতি আজ দেবি অৃষ্ট প্রসনঃ 

কুপিত লক্ষ্ণ-কাছে রাক্ষদ নগণ্য ॥ 

ষীহার নিকটে চক্র দিলেশ-কিরণ সম তীয়, 
সলিল_-ক্ষ,লিঙ্গবণ্ কপ্ূর_ কুলিশের প্রায় 


শশিকলা। *শম্প। সম, বাযু বাড়বানজের মতো 
চন্দন ধাহার কাছে দাবানলরূপে প্রতিভাত 





2৯ শ্পালবিদ্যাৎ। 


২ ,কান্তিক, ১৩১২] মহানাটিক। ৬১৭ 


সই রাম-সত্রিধানে জরে বাও এ মোর সন্দেশ, 
এখনি করহ যাত্রা “বিলম্ব কোরো নাকে! জেশ ॥ 
দিকে! গো একটি ফল শ্রীরামের চরণ মলে, 

ছুট ফল দিয়ো তুমি. সেখাকার সৈস্তদলবলে, 


একটি হুরম্য ফল দিবে ফপি-সেনাপতি-হাতে, 
লক্ষণে একটি ফল _মোর শত আশীর্বাদ সাথে, 
তারপর, সৈম্তম।ঝে তুমি ষেগো স্থধীর-প্রকৃতি 
তুমিও একটি ফল খেয়ে। বদ এ মোর মিনতি ॥ 


কি করে তুমি সাগর পার হবে বল দিক? 
তোমার প্রসাদ আর পবন-প্রসাদেঃ 
আর তব ভরতার চরণ-প্রনাদে, 
_এতিন প্রনাদে আমি হয়ে বলীপ্নান 
লভ্বিব সমুদ্র তুচ্ছ গে।পাদ-সমীন ॥ 


মীতা-সন্তাধপ-অস্তে কাঁননটি ভাঁতিবারে 
হনুমান হইয়। উৎস্ক, 

গলিত-নখর-দস্ত শীর্ণকায় অতি বৃদ্ধ 
ছিঞজচছলে ধরে ছদ্মরূপ, 

শুরু-কেশ বৃদ্ধ হয়ে বন সন্গিকটে গিয়ে 
রক্ষিজনে মন্দ সন্দ 
কহিল বচন £- 

ওহে তাই ! ভূমিপতি - একটি অমৃত ফল 
যাচি আমি, কৃপা করি 

কর বিতরণ। 


(হুনুমান-কতৃক প্রমদ-বন ভগ্ন হইলে রাঁৰণের প্রতি উদযানপাল ) 
জ্যানপাল।-_ থে অরণো মন্দমন্দ বহে সমীরণঃ 
সুর্ধ্য ষেখ। ভয়ে-শয়ে বরষে' কিরণ, 
মেঘ বেখ। জনদানে ” সর্বদাই. হন ভীত অতি, 
তাতিলে প্রাচীর ধার. বিশ্বকর্মা যান ভ্রুতগভি” 


শুই. ভারতী । [ ভা, কান্তিক, ১৩১ৎ 


ভগন করিল সেই সুঙগজিত বন, 

কোথা-হতে কপি.এক আসর রাজন; 

লাঙ্গুলে উপাড়ি তরু নিষ্ট'র বানর কোথাকার 
সুরম্য এ কেলীবম ভাঙ্গি করে সব চুরমার 
বতেক উদ্যান-পাল -সবারেই ফেলিল বধিয়া, 

আমি মাত্র বার্ত। দিতে দৈবক্রমে আইনু বাচিয়।। 
নঙ্কাপুরী মাঝে আমি, পবন নন্দন 


প্রকাশ করিল যষে উৎকট বিক্রম, 

কি কি দশ রাবণের বল দেখি হল উপস্থিত? 
প্ৰধিয়াছেশ গুলি? যাজ। কোপে প্রজ্ছলিত ; 
কপি" শুনি' লক্জা-বশে নত হল মাধ; 
গলজ্বিল হেলাক় দিন্ধু” শুনি এই কথা, 

বাপি উঠিলেন ভয়ে _কাপে তাহে কর্ণের কুগুল ; 


দরামদুত কপি”-শুনি; হইলেম ঈর্ধার বিকল।॥ 


( অক্ষ নিহত হইলে ও ইন্রজিৎ অগ্রে হাত্র: করিলে পারিপীন্িক ) 


গারিপান্িক 1_- প্রকার তোরপময়ী অলক্ষ্য এ লক্কাপুরী, 
এক কগি-বীর আসি পশিল হেথায়) 
রাবগ-কুমার অঙ্গ হইয়া অতীব রুষ্ট 


কুমারের অভিমুখে এ দেখ ধার ॥ 


(ক্ষ নিহত হইলে ও ইন্ত্রজিৎ যাত্র। করিলে) 


কুমার অক্ষেরে তুই কি প্রকারে বধ করি 
কোথায় পলালি ওরে 
বানর অথম 2 
দ্শানন-আজ্ঞাক্রমে রি আজিকে বধিবে তোরে 
দ্পোদ্ধত মেঘনাদ 
রাষণ-নন্দন ॥ 


কারি, 


ভস্বিং ৪ ছা ও 


রাষ-আগমন-বার্তা সীভা-কাছে নিবেদন কৰি 
সান্তনা প্রবোধ আদি দিয়া তীরে বহক্ষণ ধরি, 
রামের প্রত্যয় তরে সীমস্ত-মণিটি ভার 
করি] গ্রন্থণ, 
ভাঙ্গি অশোকের বন. অক্ষ-আদি রক্ষোগণে 
হনুমান করিয়া নিধন, 
বাবণেরে দেখিবারে শ্ববন্ধন ইচ্ছা! করি? 
সৌমা মুর্তি করিল ধারণ ॥ 
ওরেরে বানর দূত ! "একি অস্ভুত কাণ্ড 
_একি আচরণ? 
জলজন্-পরিবৃত দুস্তর জলধি এই 
তরজ-ভীয়ণ 
কেমনে লঙ্বিয়! এলি বিনা-রখে, কেবা তোরে 
করিল প্রেরণ ? 
বজ, তুই_.করিতে ছি অতয় প্রদান । 
বধিৰ না,-কহু মোরে কিবা তব নাম! 
বিজয়ী প্রীরামচল্র চিন্রকূটে অবস্থিত 
লক্ষণের দনে ; 
সীতা-আস্বঘণ-কাঁধ্যে পাঠালেন মোরে তিনি 
আদর ফতনে। 
লতিয়। শড়ুর বর সর্ববশান্তজ্ঞানী বেগে 
তুমি দশীনন 
তুমি কি জান না মোরে, আমি কপি হনুষান্‌ 
... পবন-নন্মন ? 
খহাবল বালি বীয়ে করিয়া! বিনাশ, 
কপি-সেনাদলে দিয়া সাস্তৃন। আস্থা 
সদানন্দ জয়ী কৃতী, সখ ুত্রীবেরে রাম 
সিংহাসনে বসাইস্জা, করি' কপি-রাজ, 


৬২৬. 


রাবপ।_- 


রাবণ ।-- 
হনু।_ 


৩7৩) ৮ ৮১ খাত ১১ ১৩১. 


আর চিন্তি দেব-বাঁকা --”জানকী-হরপ-হেতু”_- 
তব কাঁলরূপে এবে করেন বিরাজ ॥ 


রাম-দুত ওরে কপি ! প্ৰালি-ছাড়। নাহি বলী* 
বল' কোন্‌ মুখে? 


আমি বীর দশানন _এই কখ। কহ তুমি 
আমার সম্মুখে ? 
বাতি-কক্ষ-সাঁঝে খাকি হয়ে ছিল তোমার ষে 
হেলন দৌলন, 
পুনঃ সেই দশা! তব একটু দেখিতে ইচ্ছা 
হয় হে রাঁজন ॥ 
কে তুই বানর ওরে ? 
তব পুক্র-হস্তা, লঙ্কা-স্বামি ! 
কোদপ্ডের দীক্ষা গুরু. খর-ঘাতী রামদূত আমি 


এই মোর কঠোর দোর্দণ্ডের খায় 

কোথা থাকে চিত্রকুট. "মেরু বাকোথায়? 

একটি রাবণ হয়ে কি কহিছ তুমি? 

_ কোটি রাবণে ষে আমি কাঁট তুল্য গপি। 

এক। আমি হনুমান পবন-নন্দন কপি, 
কোটীশ্বর তুমি দশীনন। 

তোমীরে জিনিয়া! আমি মম প্রভূ-প্রণকিিনী 
জানকীরে লইতে সক্ষম । 

তবে কিনা, ন্ুপ্রীবেরে বস্থুমতী দান করি 
রামচন্দ্র মহাশক্তিমান, 

আপন দক্ষিণ হাতে তোমা বধিবেন তিনি 
_করিলেন বচন প্রদান 

রাবণ রাক্ষসীধম পণ্ড ওরে! মূর্খের অধম 

লীগ্ত কর্‌ শর্বব ত্যাগ, হিত-ভরে বলি এ বচন» 

জানকীরে দিয়। অগ্রে *ভীরাম-চরণ-যুগ 


মাথার করি লহ; 


রাবধ।_ 
বিভীহপ। 


১৩১২] মহানাটক। . ৬২১ 


এইরূপে নিজ রাজ্য অকন্টক করি' রাখ 
পুত্র পৌত্র-সহ ॥ 
রক্ষিবারে চীস্‌ যদি পুত্র পৌত্র আপনারে 
_ ভ্রাত্বর্গ কুটুন্বক 

সৈন্য পরিজন, 

আর এ উজ্জ্বল রাজ্য; -_ন্বেচ্ছাক্রমে, মহাবীর 

রামহত্তে জানকীরে 

করহ অর্পণ ॥ 

লোকনাথ রামের প্রিয়ারে না৷ দিস্‌ যদি, 
শোন্রে রাবণ, 

-দেখিধি রামের মুখ, জলধি হইবে বদ্ধ, 
আর কপিগণ 

আঁক্রমিবে লঙ্কাপুরী -ল্রাতৃবন্ধু আত্মীয়ের 
দেখিবি মরণ। 

অধিক বলিব কিবা, ততক্ষণ তুই হেখ। 
রাজ। লঙ্ষেশ্বর, 

সানা আদেন যতক্ষণ বিশ্বজয়ী মহাবীর 
রাম রঘুবর। 

মহাবীর রামচন্দ্র আসিলে হেথার। 
লঙ্কামাঝে লঙ্কেশ্বর থাকেন কোথায়? 

(ক্রোধানলে প্রজ্ছলিত ) 

কক্ষবাদী যেই দূত-- দও তাঁর শোনো গো রাজন_ 

কশাধাত, বৈরপ্য, দাগ-দেওয়া,. মন্তকমুণ্ডন। , 

দৃষ্ট নাহি হয় কভু শাস্তাদিতে দৃতের নিধন ॥ 

লাঙগুল্ইতো কপিদ্ের একমাত্র সাধের ভূষণ ; 


জ্বালাইর় দেও তাহ! _ দুগ্ধ হয়ে করুক গমন ॥ 
কাটিতে উদ্যত যবে “বধযোগা নহে দূত” 
_ঞই ৰিভীষণ-বাক্য 


শুনিয়া রাবণ 


চ্হহ 


বিভীষণ। 


ভারতী ।-----[ ভাট কার্তিক” ১৩১ - 


বিরাপ করিয়া দিতে স্বৃত-সিক্ত বস্ত্রে বাধি 
হম্থুর লাঙ্গুলে অশ্টি 
ক্ষরিল অর্পণ ॥ 
অগ্নি হ'ল প্রজ্জলিত আজ্ঞা কর জলদেরে 
_ হুপ্রচুর অন্থুরাশি করুক বর্গ । 
বহিছে পবন, কিন্তু তব আজ্ঞা বশে নহে 
তোমায় কহিম্ু আদি__শোনে। গো। রাজন ॥ 
এই বাক্যানলে বধ! দৃহিল রাঁবপ-হৃদি 
লঙ্কাপুরীও তথ। হয় নি দহন ॥ 


বাড়ব-অনল-সহ্‌ সাগর যেমন, 
তপনমণ্ডল-সহু ধেমতি গগন, 
বিছ্যৎ-অঞ্চল-সহ জঙ্গদ যেমতি, 
ললাটের নেত্র-সহ বথ। পণুপতি, 
প্রলয়াগ্সি-সহ হখ। কল্পাত্তের কাল, 
ইন্ত্র-ধনু-সাঁথে বখ। জলদের জাল, 
ধ্রব-মগুলের সাথে মেরুগিরি যথা 
পুচ্ছ-সহ হনুমান বিরাজেন তথা ॥ 


নির্জ রাবণ ওরে! রাম লক্ষণের নাথ 
না করিয়! সন্ুখ-সংগ্রাম, 
অসাক্ষাতে চুরি করি” হরিলি সীভারে ভুই 
.. _হিনি সদ। ভয়ে কম্পমান। 
দ্য প্রাসাদ আদি বরগৃহে-পরিপূর্ণ, 
ব্যাপ্ত লোকজনে 
কাঞন-স্ষটিক-রদ্ _ মুক্তামতী লঙ্কা, ভৰ 
চক্ষের সা্নে 
দগ্ধ করিতেছি আছি -ছুর্মতি পাপিষ্ঠ তুই 
দ্বেখরে নয়নে ॥ 


ভা, কাত্তিক ১৩১২] মহানাটক । 


তয়ার্ত জনদের গৃহেগৃহে সঞ্চারিরা 
সেই সে আগুন, 
উক্ষামুখী-যুখ হতে বাহিকরি-_প্রস্তাব.তার 
হইয়া ছিগুণ, 
সমস্ত সে লঙ্কাপুরী করিল দহন, 
কার্‌ সাধা শিখ! তার করে নিবারণ ॥ 


রাবণ ।-- শীঘ্র রক্ষা কর্‌ ওরে অশ্থশালা, হস্তিশাল1, 
শুগৃহ, শষ্য। গৃহ আর 
নিবাস ও ধনালয়; প্রবল পবনে দেখ 
দীপ্তানল হয়েছে বস্তার । 
ধৃমব্যাকৃলিত-নেত্র যুবতী জনের! সবে 
বক্ষস্থলী করিছে তাড়ন; 
বালবৃদ্ধ নারী যত "বিহ্বল হইয়! ভয়ে 
হাহ। রবে করিছে ক্রন্দন ॥ 
ঘোর হুতাশনে দগ্ধ লন্বাপুরী হেরিয়া রাবণ, 
জল যাঁচি,' দশমুখে জলধিরে করে সম্বোধন £_ 
নীরধি অন্দুধি, ওগো! ! অপাংনিধি পয়োনিধি 
অস্ভোধি) পয়োধি এসে! হে বাঁরিধি বারানিধি ! 
হে নিকুস্ত ! কুস্তোদর !  কুস্তকর্ণ আর, 
তোমাদের কুস্তনাম নামমাত্র সার ; 
অনল করিছে গ্রীস মনদোদরী-গেহ, 
জল আনি' নিবাবেন। তোমরা কি কেহ? 
টু্টিল বন্ধন নিজ সর়জ-মণ্ডলগ্রীসী 
ৰীর হনুমান 3 
স্থতপ্রার জানকীরে সঙ্ীবনী মহৌধি 
, করিজ প্রদান ; 
বিল রাক্ষন-দৈন্ ত্তৎ্ঘদিল দ্শাননে 


কোর ভাবায়, 


৬২৩ 


৬২৪. 


ভারতী । [ ভা, কাত্তক, ১৩১২ 


প্রজ্ছলিত পুচ্ছ দিয়া আগুন জ্বালার়ে দিল 
সমস্ত লঙ্কায়। 
এইরূপে কপি-কাধ্য করি সমাপন, 
জানকর কাছে হু করয়ে গমন । 
আসিয়। অশোকবনে বলিল সীতার 
লঙ্ক। দন্ধ হল দেবি, দাও গে। বিদায় 


আরোহণে দক্ষ হনু বেলাপ্রি-শেখরো পরি 
করি? আরোহণ 
- পুর্ব্বাচলে নৃর্য্য যখ! মহা সিন্ধু-অন্ুরাশি 
করিল লঙ্ঘন। 


সেই বেগ-ভরে বায়ু হয়ে উৎপাদিত 
সমস্ত সাগর-জল করিল ক্ষু্ভিত। 
নাগেন্্ বান্থকি আদি বাহিরিয়। সিন্ধুগর্ভ-হতে 
কীর্ডি-হার-রাপে লগ্ন হল হনুমানের কণ্ঠেতে ॥ 
মহ! বেগবান হম পৰন-নন্দন 
নিঃশক্ষ হৃদয়ে লঙ্কা। করিল দছন ॥ 
জানকীরে নানামতে করি আশ্বাসিত 
জান্ববান আদি-সাথে হইল মিলিত ॥ 


তাদের নিকটে সব লঙ্কা-কথ। করি নিবেদন, 
সুত্রীবের প্রিয় স্থান মধুবনে করির। ব্রণ 

ভূষ্মিতে তথায় সবে হষ্ট মনে করিল গমন 

যা ছিল সঞ্চিত সধু করিতে লাগিল তারা গালি; 
রক্ষক সে দধিমুখ মান! করি' হল হতমান। 
সবলবান্‌ বানরের প্রহার করিল দধিমুখে, 
অভিযোগ করিবারে আসিল সে স্থগ্রীব-সন্মুখে ॥ 


ইতি--সন্দেশাহরণ নামক পঞ্চম অঙ্ক। 


জ্্রীজ্যোতিরিক্দ্র নাথ ঠাকুর 


বত্রিশ সিংহাসন । 


'লিত ভাষার দ্বাত্রিংশৎ গুত্বলিকার নাম বত্রিশ সিংহাসন । 
এই গ্রন্থ কালিদাস ক্কৃত বলিয়া সর্ধদেশে প্রসিদ্ধ। বস্তৃতঃ 
হ। কালিদাসেরই রচিত বটে, কিন্ত ধাহার নুধানিষ্যন্দনী লেখনী 
ইতে কুমীরসম্ভব, মেঘদুত। রঘুবংশ, অভিজ্ঞান-শকুস্তলের আঁবির্ভীব 
ইয়াছে, এ গ্রন্থ সে কালিদাসের রচিত নহে? ইহার প্রণেতা ভোজ- 
রাজীয় কালিদাস। 
মধ্যভারতে মৌ-ছাউনী হইতে বরোদা রাজ্যে যাইবার রাজপথের 
পার্খে মণ্ড, নামে একটি রাজধানী আছে। এর রাজধানীতে একটি 
“ন্তররাজ রাজ্য করেন। এই রাজবংশটি অতি প্রাচীন। দুর 
ভূঁমান নরপতি ভোজবংশীয় বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করেন। 
'হাদের পূর্ব রাজধানী ধারা নগরীতে বিদ্যমান ছিল। তজ্জন্। এখনও... 
দরকারী চিঠিপত্র ইহারা “ধার রাঁজ” বলিয়। উল্লিখিত হইয়া থাকেন। 
বাহার সংস্কত সাহিত্যের আলোচনা করিয়াছেন, তাহাদের নিকট 
ধার! নগরীর পরিচয় দেওয়া অনাবস্তক । ভোজ-প্রবন্ধ ও অন্ান্ত বছ 
সংস্কৃত গ্রন্থে ধারা নগরীর বর্ণনা আছে । মু হইতে করেক ক্রোশ 
দূরে পর্ববতোপরি ধারা নগরীর শ্বেত কৃষ্ণ ও লোহিত পাষাণনি 
অট্টালিকা! ও দেবমন্দিরের তগ্নাবশেষ এবং সুদীর্ঘ জলাশয় সক" 
অগ্ঠাপি সেই প্রাচীন হিন্দুরাজধানীর স্মৃতি জাগরূক রাখিয়াছে 
মু এখন- যে সকল মনোহর দেবালনস অস্টালিকা ও মহন 
স্থও নাকি ত প্রাচীন নগরীর ভগ্রাবশেণ 


৬২৬ ভাবতী। [ ভা, কার্তি 


্রস্থতত্ববিদগপ বলেন প্ৰরীতীয় পঞ্চম শতাব্বীতে ইহারা ধারা 
রাজধানী স্থাপন করেন।” কাহার কাহারও মত এই যে, 
দিত্যের বংশেই ধারানগ্ররীর অধীস্বর স্ুপ্রসিদ্ধ ভোজরাজ জ. 
করিয়াছিলেন কিস্ত এ মত সর্ধবাদিসম্মত নহে। সে যাহা হ 
য় দশম শতাবীতে যে সকল নরপতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন গ্রদে 
শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে ভোজরাজ বিতে 
প্রসিদ্ধ ছিলেন। ভোজরাজ যে অতিশয় পরাক্রান্ত নরপতি ছিলে 
স্থানে স্থানে তাহার উল্লেখ দৃষ্ট হয় কিন্ত তাহার বি্যান্রাগ ; 
বিদ্তাবত্তা সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল। প্রসিদ্ধ অলঙ্কারগ্রন্থ সরস্বতী. 
কণ্ঠাভরণ, জ্যোতিঃসারমংগ্রহ প্রভৃতি অনেক সংস্কৃত গ্স্থ ভোজরাজের 
রচিত বলিয়। প্রপিদ্ধ। উজ্জপ্মিণীর অধীশ্বর বিক্রমাদিত্যের নবরত্ব 
সভার ন্তা় ধারানগরীর অধিশ্বর ভোজেরও একটি নবরত্বসভা৷ ছিৰ- 
উক্ত সভায় কালিদাস প্রভৃতি নয়টি সদস্ত ছিলেন । এই ভোজরাজী 
কালিদাস, বিক্রমাদিত্যের বয়ন্ত কালিদাসের সমানধর্শ্না না হইলেং 
কবিত্বসম্পদে একান্ত নিঃস্ব ছিলেন না। শ্রুতবোধ, নলোদয়, পুষ্পবাৎ 
বিলাস, শৃঙ্কাবতিলেক, শৃঙ্গাররসাষ্টক এবং দ্াত্বিংশৎপুভ্ভলিক1 তাহার 
লেখনী নির্গত। শ্রুতবোধ ছন্দোনিয়ামক গ্রন্থ এবং অপর পাঁচ থানির 
মধ্যে দ্বাত্রিংশৎ পুভ্তলিকা ব্যতীত সব কয়খানিই কাব্য। দ্বাত্রিংশৎ 
“লিকাকে ন্মাথ্যাক্রিকা” ব! “কথা” নামে অভিহিত করা যাইতে 
৭1  দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকাই এই প্রবন্ধের বর্ণনীন়, তদ্বিষয়ে কিছু 
লিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। 

শান্রিংশৎ পুত্বলিকার সংস্কৃত, পঞ্চতন্ত্র বা হিতোপদশের সংস্তেস 

। মধুর এবং অনাক্াসগম্য । ধাহার কিস 

ছ, তিনিই বুঝিতে 21০০ 

শঙ্জিক.৮৩০ 


শু 
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ছল তাহা গ্রস্থপাঠে বিলক্ষপ উপলব্ধি হয়। তত্তির সামাজিক ক্রিয়া 
চরমে আড়ম্বরপ্রিয়তা, অলৌকিক কার্য্যে বিশ্বাস, জবরোধপ্রথার 
বাড়াবাড়িও নিতান্ত অল্প ছিল না। বদিও এই গ্রস্থোক্ত গল্পগুলি 
পূর্ণ স্বকপোলকলিত, তখাপি উহা পাঠে সে সময়ের সমাজের একুটি 
পদ চিত্র মনোমধ্যে সমুদ্দিত হয়। গ্রন্থথানি উজ্জঞ্লিণীর অধীশ্বর 
বক্রমাদিত্য ও ধারাঁনগরীর অধীশ্বর ভোজের চরিত্র কথায় পরিপূর্ণ 
তোজের চরিত্র অপেক্ষা বিক্রমাদিত্যের চরিত্র কত উন্নত ছিল, তাহাও- 
বিশেষভাবে ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে । এখানে গ্র গ্রস্থরচনার সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ বিবৃত হইল। 
উজ্জয়িণী নগরীর কথা কে না জানেন? যে সময় সেই স্ুপ্রসিদ্ধ 
গরীতে রাজ। ভর্তৃহরি রাঁজপদে প্রতিষ্ঠিত সেহ সময় কোন মন্ত্শাস্্- 
* ত্রাঙ্গণ নানাবিধ কঠোর অনুষ্ঠানদারা ভূবনেশ্বরীদেবীকে প্রসন্ন 
বয়। একটি ফল প্রাপ্ত হন। প্র ফলের গুণ এই, যে এ ফল ভক্ষণ 
[বে তাহার জরা কিংবা মৃত্যু হইবে না। ব্রাহ্মণ সেই অপূর্ব 
তক্ষণ করিতে গিয়া! চিন্তা করিলেন, আমি দরিদ্র, অমর হইয়া 
করিব? বরং এই ভিক্ষাবৃত্তির হস্ত হইতে বত শীপ্র অব্যাহতি 
ঝা যায়, সেই মঙ্গল। ং কোন পরোপকারী ব্যক্তিকে ইহা 
ন করিলে জগতের যথেষ্ট উপকার হইতে পারে । আমাদের 
রাজা! পরোপকারে সদা অন্ধুরক্ত, অতএব তাহাঁকেই ইহ! প্রদান 
করিব। ইহা ভাবিতে ভাবিতে গিয়া! সেই ব্রাহ্মণ রাজা ভর্তৃহরিকে 
£ ফলটি প্রদান করিলেন। রাজ! ভর্তৃহরি ব্রাহ্মণকে বহুবিধ উৎকৃষ্ট 
খব্য প্রদ্দান করিয়া এ ফল গ্রহণ করিলেন। রাজার মহিথী 
সেনা বত এবং অধ্িতীয় স্থন্দরীট তিনি রাজার প্রাণ অপে- 
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বিচ্ছেদ্যাতনা সহা করিতে পারিব না, অতএব,এই ফল অনঙ্গসেনা- 
কেই প্রদান করি।” তাহার পর তিনি অনঙ্গসেনাকেই উহ প্রা, 
করিয়াছিলেন। মহ্ষার আবার অন্ত একটি মাথুরিক (জুয়াখেলার 
অর্ডাধারী ) প্রণয়ী ছিল, তিনি তাহাকে এ ফলটি দিলেন। শ্রী ব্যনি 
অপর একটি শ্রিরতম দ্াসীকে উহ অর্পণ করিল এ দাসীর এব 
গোয়ালার সঙ্গে ভাব ছিল, সে তাহাকে এ ফল দিল। তাহার আবা; 
-এক গোমক্রধারিণী ( ঘু'ঁটে ওয়ালা) প্রণক্পাত্রী ছিল, সে তাহাকে 
উহা প্রদান করিল। 

তাহার পরদিন সেই গোময়ধারিণী গ্রামের বাহির হইতে ঘু'টে 
সংগ্রহ কারক! ঘুঁটের ঝড় মাথায় রাজপথে আসিতেছিল, এ ফলটি 
ত্বাহার ঘু'টের ঝুড়ির উপরে বসান ছিল। নেই সময় রাজ! ভর্ভৃহ্াঁ 
হস্তিপৃষ্ঠটে আরোহণ করিয়া ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। তি 
কোতুহলপ্রযুক্ত হস্তিপৃষ্টে থাকিয়াই ঘু'টের ঝড় হইতে ফলটি তু 
লইলেন। তাহার পর, সেই ব্রাঙ্গণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতে 
“ওহে ব্রাদ্দণ ! সেইরূপ ফল আর কি পাওয় যায় ?” ব্রাহ্মণ বলি 
পমহারাজ ! দে যে দেবতার প্রসাদলব্ধ, তাহা আর কোথায় পা 
যাইবে?” রাজা তখন ফলটি দ্বেখাইলেন। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিত 
“ধী ফল ভক্ষিত হইয়াছিল কি না?” রাজা বলিলেন “আমি 
ভোঞজনের নিমিত্ত আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তমা অনঙ্গসেনাকে 
দিয়াছি।* ব্রাহ্মণ বলিলেন “তবে তীহাকেই জিজ্ঞাসা করিয়া 
দেখুন |”, তাহার পর রাঞ্জা, মহিষী অনঙ্গসেনাকে শপথ করাইয়। 
জিজ্ঞাসা করিলেন। অনঙ্গমেনা লজ্জায় অধোমুখ হইয়া কম্পিত 


কলেবরে বলিলেন, “তাহা মাথুরিকে দিক়্াছিলাস়-2 রাজা ক্র 
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1ঠাইলেন। কারণ, সে সময়ে * ত্রিতৃবনে বিক্রমাদিত্যের ন্যায় 
হই নৃত্যগীতবিশারদ ছিল না। রাজা বিক্রমাদিত্য অমরাবতীতে 
উপস্থিত হইলে দেবরাজের রঙ্লালয়ে ছুইদিন মহাসমারোহে নৃত্য 
হইল; রঙ্গক্ষেত্রে সমস্ত দেবতাই উপস্থিত ছিলেন। প্রথম দিন রস্তা 
ত্িত্রীয় দিন উর্বশী নৃত্য করিলেন। রাজ! বিক্রমাদিত্য, উর্বশীর 
এই অধিক প্রশংসা করিলেন এবং তাহাকেই জল্ম প্রদীন 
করিলেন। দেবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন “মহাশয়! এই রুস্তা ও 
উর্ধশীর নৃত্যের মধ্যে ইতর-বিশেষ কি বুঝাহয়া দিন; কারণ 
আমাদের ত উভর়ের নৃত্যেই মন মোহিত হইয়াছিল” । তথন রাজা 
বিক্রমান্িতা, নৃত্যশান্্-সংক্রান্ত একটি স্দীর্ঘ বক্তৃতা ছারা উর্করশীর 
নৃত্যের বিশেষত্ব বুঝাইয়া দিলেন। দেবরাজ, উহাতে সন্তষ্ট হইয়। 
বস্ত্রা্দিঘবার| বিক্রমাদিত্যকে পরিতুষ্ট করিলেন এবং গমনকালে 
একখানি অপূর্ব স্বর্গীয় সিংহাসন উপহার প্রদান করিলেন। ্ 
সিংহাদনের সোপানে বন্রিশটি পুত্তলিক1 আছে, সিংহাসনে আরোহণ 
কালে তাহাদের মন্তকে পা দিয়া আরোহণ করিতে হয়। রাজা 
বিক্রমাদ্িত্য দেবরাঞ্জের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়। ী 
ংহাসনসহ উজ্জপ্িণীতে প্রত্যাগমন করিলেন। তাহার পর, 
শুভদিন ও গুভলগ্রে নানাবিধ দৈব কাধ্য সম্পন্ন করিয়া সিংহাসনে 
আরোহণ করিলেন। বহ্ছদিন রাজ! বি্রমাদদিত্য উজ্জগ্সিণীর সিংহাসনে 
বিরাজমান ছিলেন। তাহার রাজ্যশাসনকাল অপূর্ব বৈচিত্র্যময় 
ছিল। ভারতবর্ষে বহু নরপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের মধে 
বিক্রমাদিত্যের ন্যায় খ্যাতিলাভ অল্প রাজার ভাগ্যেই ঘটিয়াছে, 
রাজ! বিক্রমাদিত্য ধধন পরিণতবস্রসে উপনীত, সেই সময়ে একদি, 
হর ভন্ি দ্রিগদাহ ও উক্চাপাত হইতে জানিল । বাজ" শক্ষি 





৩২ ঃ ভান্রতী। [ভা কার্তিক, ১৩১২ 


নিক্ষিপ্ত হউক” | মন্ত্রীরা তাহাই করিলেন। কোন স্থঃকষ্ট পবিত্র 
ক্ষেত্রে সেই পিংহাসন নিক্ষিপ্ত করিয়া আলিলেন | তাহার পর 
বহুকাল অতীত হইয়া গেলে ভোজরাজ মালবরাজ্যের অধিকার 
প্রাপ্ত হইয়। ধারানগরীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। একদিন 
তিনি সৈন্তসামস্তসহ যৃগয়া করিতে করিতে বনের নিকটস্থ এক শস্ত- 
ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন।. ক্ষেত্রে প্রচুর চণক হইয়াছে। এক 
ব্রাহ্মণ ক্ষেত্রের উদচ্চভূমিস্থিত মঞ্চে বসিয়া! পাখী উড়াইতেছেন। 
মঞ্চস্থিত ব্রাহ্মণ রাঁজীকে দেখিবামাত্র দূর হইতে আদর সহকারে 
লিতে লাগিলেন পরাজন্! আন্ন, এখানে উপবেশন কক্ুন, অদ্য 

আপনি আমার অতিথি, আপনাকে বড় ক্ষুধার্ত দেখা যাইতেছে, 
অনুগ্রহপুর্ব্ক চণকফল ভক্ষণে ক্ষুধানিবৃদ্ত করুন” রাজ? ব্রাহ্মণের 
অভ্যর্থনায় পরিতুষ্ট হইয়া চণকভক্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। ত্রাক্মপ 
পাখী তাড়াইয়া যেই নীচে নামিলেন অমনি তাহার মনে ভাবাস্তর 
উপস্থিত হইল। তিনি রাজাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন 
প্রাজন্‌ একি করিতেছেন, কেন এই গরীব ত্রাঙ্গণের শস্ত নষ্ট 
করিতেছেন? অন্যে অপরাধ করিলে আপনি তাহার শাসন করিবেন, 
আপনি যদি স্বয়ং অপরাধ করেন, তাহা। হইলে কাভার নিকট অভিযোগ 
করিব? রাজা উহা। শুনিয়া লজ্জিত ও ফলভক্ষণে বিরত হইলেন। 
আবার যেই ব্রাঙ্গণ পাখী তাড়াইবার জন্ত মঞ্চে উঠিলেন, অমনি 
স্তাহার স্মৃতি উপস্থিত হইল। তিনি রাজাকে পুনরায় আদর 
সহকারে ফলভক্ষণের জন্ট অনুরোধ করিতে লাগিলেন। রাজা 
যেই ফল ভক্ষণ করিবেন, ব্রীক্গণ তখন নীচে নামিয়াছিলেন, অমনি 
াহাকে নিষেধ করিলেন। তিনি চারিবার এইরূপ করাতে রাঁজার 

স্ইন্ঘ৮:এই ক্রাঙ্গণ যখন -ঞ্চে অবস্থান করেন, তখন ইহার 


ভা, কার্তিক, ১৩১২] বত্রিশ সিংহাসন ৬৩৩, 


স্বাভাবিক বুদ্ধি উপস্থিত হয়। অতএব আমি এই মঞ্চে আরোহণ 
করিয়া দেখিব।” তাহার পর, তিনি কৌতুহলপ্রযুক্ত সেই মঞ্চে 
ইঠিলেন, অমনি তাহার মন বিশ্বপ্রেষে আর্ত হইল) রাজা ভাবতে 
লাগিলেন, কিরূপে জগতের ছুঃখদুর্দাশা দূর করা যায়, কিসে লোকের 
সর্ববিধ অভাব নিরাঁকরণ কর! যায়, কিসে জগতের লোককে সী 
ও সন্তষ্ট করা যায়? এমন কি, তখন তাহার মনে হইল, কেহ 
ঘদি সেই মুহূর্তে তাহার দেহ প্রার্থন! করে, তাহাও তিনি দিতে 
স্টিত নহেন। তাহার পর, রাজা ভোজমঞ্চ হইতে নামিয়া 
গবিলেন, নিশ্চয়ই এই ক্ষেত্রের কোন মাহাত্ম্য আছে, নতুবা মঞ্চে 
নারোহণ করিলে আমার অন্তঃকরণ এ রূপ উদ্ারভাবসম্পন্ন হইবে 
কন? অনন্তর রাজ। বুধন দান করিয়। ব্রাহ্দণের নিকট হইতে 
ক্ষত্র ক্রয় করিয়া লইলেন। তাহার পর, খনকদ্বার৷ নিক্নভাগ খুড়িলে 
এক দিব্য সিংহাসন বাহির হইল। রাজা! এ সিংহাসন রাজধানীতে -. 
ইয়া যাইবার জন্য বহু চেষ্টা করিলেন কিন্তু উহ! এতই ভারবোধ 
ইল যে, কেহ উহা নড়াইতে পারিল না। তাহার পর ব্রাহ্মণগণের 
ইপদেশে এ ক্ষেত্রে বেদী নিম্মাণ করাইয়া সেই দিব্য গিংহাসনের 
টদোশে পূজা ও হোম করিলেন। অর্চনা শেষ হইয়া গেলে সিংহা- 
ন একান্ত লঘ্চু বলিয়া বোধ হইল। রাজ! সিংহাসন রাজধানীতে 
ঢানয়ন করিক্া। আস্থান-মওপে স্থাপন করিলেন। তাহার পর, 
ভিন দেখিয়া সেই সিংহাসনের সোপানস্থিত প্রথম পুত্তলিকার 
সথকে পা দিয়া উঠিতে যাইবেন, অমনি পুত্তলিকা মন্থস্যোচিত ভাষায় 
তে লাগিল, “রাজন্‌, এই সিংহাসন মহারাজ বিক্রমাদিত্যের, তিনি 
ছুত শক্তিশালী ছিলেন, যদি আপনি তাহার স্তাক্স গুণসম্পন্ন হইফ্লা 
কেন, তাহা হইলে এই- সিংহাসনে আরোহণ করুন | নতুবা 
রবেন না। রাজা ভোজ বলিলেন, এহারাডু- ব্রিক্মঘািতা£ 


৬৩৪ ভার্তী। [ ভা, কাঁত্থিক, ১৩১২ 


গুণসম্পর ছিলেন, তাহ! বর্ণন কর, তখন পুত্তলিক' গল্পচ্ছলে মহারাজ 
বিক্রমাদিত্যের গুণ বর্ণন করিতে লাগিল এবং গল্প শেষ হইলেই 
দিব্রথে আকাশে চলিয়া গেল। পুনরায় ভোজরাজ যেই দ্বিতীয় 
পুত্তলিকার মন্তকে পাস্থাপন করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিতে 
গেলেন অমনি সেও পুর্বোক্তবূপ গন্পচ্ছলে বিক্রমাদিত্যের গুণবর্ণন 
করিয়। আকাশে উখিত হইল। এইকপে বত্তিশটি পুত্তলিকা বত্রিশটি 
গল্পে বিক্রমাদিত্যের গুণব্ণন করিয়া তিরোহিত হইলে রাজা ভোজ 
সেই সিংহাসনে আরোহুণের সন্বল্প ত্যাগ করিয়া এ দিব্য সিংহাসনে: 
র্চনার ব্যবস্থা করিয়। দিলেন। 


শরীশরচ্চ্দ্র শান্্ী। 


4 29 
বুশিদে। 1 ্‌ 
চু 
জাপানী নীতি। 

দে অর্থাৎ জাপানী ক্ষাত্রধন্দ হহতে যে নৈতিক গুণ প্রস্থুত 
বি এবং “বুশিদো”-র গ্রন্থকার 122০ 1০৪ উহাদের 

যেরূপ ব্যাথ্য। করিয়াছেন, তাহার স্থুল মর্ম নিতে দেওয়া যাইতেছে । 
১। প্রথম-_খজুতা । ছলনা, প্রতারণা, সর্বপ্রকার কুট 
ব্যবহার এই সমস্ত, সামরাইদিগের নিকট যেমন দ্বণিত এমন আ 
কিছুই নহে। তবে, সামরাইগণ খজুতার যেরূপ অথ করেন, আম' 
হয়ত ঠিক সেই অর্থে শবাটা ব্যবহার করি না। একজন প্রথ্যা' 
সামরাই অথবা “বুশি৮৮” খজুতাকে সঙ্কল্পের দৃঢ়তা বলিয়া নিদ্দে 
করিয়াছেন ;--"বিবেক-বুদ্দির বশবর্তী হইয়া অবিচলিতভাবে কো, 
কার্য অনুদরণ করাকেই খ্গুতা বলে )_যখন মরণ উচিত মনে হই 
তখন মরা, যখন আঘাত হর উচিত মনে হইবে তখন আঘাত করা” 
আর একজন ব্যাখ্যা করেন £_-খ্ঁজুতাই সেই আস্থ যাহা দেহকে দৃ 
ও সিধা করিয়া! রাখে । অস্থি ব্যতীত, মস্তক বেমন পুষ্ঠণ্ডের উপ 
খাড়া থাকিতে পারে না, হস্ত যেমন নড়িতে পারে না, পদ যেম 
দাড়াইতে পারে না, সেইরূপ খজুতা ব্যতীত, শুধু গুণে কিংবা বিষ্ক 
সামরাই হওয়া বায় না। যদ্দি শুধু খজুতা থাকে, তাহা হইলে অ 
কৌন গুণ না থাকিপরেন্ড কিছুই যাত়-আদে ন11” এমন কি--সামত 
তন্ত্রের শেষভাগে যখন জাপান দীর্ঘকাল শান্তি সম্ভোগ করে, এবং 2 
দ্ববসর-কান্দে খন নানাপ্রকার আমোদ-প্রমোদ ও ললিত কল 


আশ্রয়। 


সন্ধা! আসিছে মন্দ চরণে 
দিগ্দিগন্ত ঘিরে,_ 

এখনো! ভ্রান্ত কে আছিস্‌ বসি 
শন্য নদীর তীরে ! 


এখনি ঘনায়ে আসিবে আধার, 
আশ্রয় কোঁথ। মিলিবেন। আর, 
চিরস্সেহময়ী জননীর কাঁছে 
আয়, ঘরে আয় ফিরে। 
সন্ধ্যা আপিছে - মন্দ চরণে 
দিগ্দিগস্ত ঘিরে । 
চেয়ে আছে মাত। কুটার ছু়ারে 
জালিয়া প্রদীপ খানি, 
আরতি শঙ্জে ওই শোন তার 
শুভ আহ্বান বাণী। 
মা আমার শত অপরাধ ভুলি” 
সন্তান বলে' কোলে লয়ে তুলি 
সান্বনা করি? অঞ্চল কোণে 
অশ্রু যুছাঁবে ধীরে। 
এখনো ত্রাস্ত কে কাদ্িস্‌ বসি 
নির্জন নদী তীরে ! 


গ্ররমণীমোহন ঘোষ? 





, কার্তিক, ১৩১২ ] পবুশিদোত। ৬৩৭ 


ইহীপন জাপানে প্রবত্তিত হয়, তখনও, পগিশি” (খাটি লোক ) এই 
বাখ্যাটি--বিস্কা ও শিল্পকলায় পার্রদর্শিতা-সহবন্ধীয় অন্তান্ত নামগুলি 
মপেক্ষ। শ্রেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইত। ভাপানের যে “৪৭ জন সত্যনিষ্ঠ 
এরুষ” তত্রত্য লোকশিক্ষার প্রধান উপকরণ-_তাহাদিগকে জাপানীর! 
হলিত ভাষায় “গিশি” বলে । 

যে যুগে, ধূর্তামি, নীচ ফন্দি, মিথ্যা কথন-_সামরিক কৌশল নামে 
লিত, সেই সময়ে এই পুরুষোচিত গুণটি উজ্জলতম মণির ন্তায় 
লাকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত-_-দকলেই এই ছুর্লভ গুণের যারপর- 
[ই প্রশংসা করিত। খজুতার বুৎপাততসন্ন্ধে “বুশিদোর* গ্রন্থকার 
[হা বলেন তাহার মন্ত্র এই £_-গিরি” অর্থাৎ খজুতা, স্বকীয় 
[ল-অর্থ হইতে অল্প অল্প ভ্রষ্ট হইয়া! ক্রমশঃ বিক্কৃত অর্থে পরিণত 
ইয়াছে। “গিরি”র মূল অর্থ-_বধার্থ জ্ঞান ; কিন্তু কাল-সহকারে, 
হাতে সামাজিক কর্তৃব্যের ভাব আসিয়া! পড়িয়াছে ; যে কর্তব্যগুলি 
লাক-মত ও লাকাচারের দ্বারা অন্ুশাসিত সেইসব কর্তব্কেই 
শপানীর। এখন “গিরি” বলে। 

গোড়ায় উহ্হার অর্থ ছিল-_বিবেকান্গুমোদিত বিশুদ্ধ কর্তব্য । যেমন 
পতামাতার প্রতি "গিরিশ জ্যেষ্ঠদিগের প্রতি “গিরি”, কনিষ্ঠদিগের 
পতি শগিরি” ইত্যাদি । কেননা, “যথার্থ জ্ঞান”,__অর্থাৎ বিবেক- 
দ্ধি, আমাদিগকে বাহা করিতে বলে তাহাই আমাদের কর্তধ্য। 
ভাবতঃ কর্তব্যগুলি ভালবাদা হইতে প্রস্থত হয়; কিন্তু যেখানে 
1লবাসা কোন.কারণে অস্তহিত হইয়াছে, সেইস্থলে কর্তৃব্য আসিয়া, 
চঠোর গুরুমহাশয়ের ন্যায় শাসন করিয়। কাজ আদায় করে। 
বুশিদোর গ্রন্থকার বলেন, এই যে কর্তব্যজ্ঞান__ইহা কৃত্রিম সামাজিক 
বস্থার ফল--সভ্যতার ফল। এই কৃত্রিম সমাজনীতির অনুশীসনে, 
মরাইদিগের খিশুদ্ত কর্তব্যজ্ঞান বিকৃত হইয়া কতকগুলি কৃত্রিম 


৬৩৮ ভারতী 1. (ভা, কার্তিক, ১২ 


দেশাচারে পরিণত হইয়াছে । যেমন, প্রথম-জাত সন্তানকে বাচাই 
জন্ত, অন্য সন্তানগুলিকে নষ্ট. করিতে হইবে__ইহা। একটি কর্তব্যের মং 
পরিগণিত। এই নকল কর্তব্য, দেশাচারের অনুরোধে, লোক-ভ 
অনুষ্ঠিত হইত। পক্ষান্তরে, ধৈর্য্য, বীর্য, সাহসের প্রকৃত ভাব সামরাই 
অন্তরে আছে বলিয়াই এখনও “গিরি” হইতে বিশেষ কিছু অনিষ্ট হ 
নাই 3 নতুবা, এই “গিরি” কেবল বাগ্জাল, জল্প, কপটতা ও ভীরুতা 
আশ্রয় হইয়া থাকিত। 

২। দ্বিতীষ-_ধ্যর্্য। বাধ্য, সাহসিকতা । কর্তৃব্যের উদ্দেশে, নাত 
উদ্দেশে, ধর্মের উদ্দেশে যে সাহস প্রদর্শিত হয়, সেই সাহসই সদ্গু 
মধ্যে ধর্তব্য। কংফুচু, তাহার স্তায়-প্রকরণ-গরন্থে, স্বকীর অভ্যস্ত রী 
অন্গদারে অভাবের দিক্‌ দিয়াই, সাহসিকতার ব্যাখ্যা করিয়াছে, 
তিনি বলেন )--্বাহা কর্তব্য তাহ। জানিয়াও যদি না করা যায়, তা 
হইলে, তাহাতে সাহসের অভাব প্রকাশ পায়+ । বুশিদোর গ্রন্থক 
বলেন,_-ভাবপক্ষে এই তন্বটি ব্যক্ত করিলে এইরূপ দীড়ায় উদ 
কাজ করাকেই সাহস বলে*। সকল প্রকার বিপদকে আলিঙ্ 
করা, মৃত্যুমুধে অগ্রর হওয়া,--সাধারণতঃ ইহাই সাহস-না 
পরিচিত। এইরূপ সাহনকেই, পৈনিকেরা প্রশংসা করে) বি 
জাপানীদের ক্ষাত্রধর্ম্দে এইরূপ সাহসের প্রশংসা নাই। অযে" 
কাধ্যের উদ্দেশে যে মৃত্যু-_সে মৃত্যু “কুকুরের মৃত্যু। মি 
বলেন :--“রণক্ষেত্রে, যুদ্ধের উন্মত্ত সংঘর্ষের মধ্যে, যে-সে লে 
অনায়াষে প্রাণ দিতে পারে। কিন্তু যখন বাঁচিয়া থাকা উচিত হ 
বাচিয়া থাকা, যখন মর! উচিত. তখন মরিতে পারা-__ইহাই প্র 
সাহসের কাজ ।” পাশ্চাত্যদিগের স্তাক্, জাপানীর! নৈতিক সাহস 
দৈহিক সাহসের পার্থক্য বহুকাল হইতে অবগত আছে । 

ধৈর্য্য, “বীর্য, সাহস, নির্ভীকতা__এই যে সব গুণ,_ইহা 


, কার্তিক, ৯৩১২] প্বুশিদো? | ৬৩৯ 


পানী বালকদিগের চিত বিশ্রেষষপে আকৃষ্ট হয়। মাতৃক্রোড 
।ডিবার পুর্বেই, শিশুদিগের' নিকট- বীরত্বের কথা অবৃত্তি করা 
ইয়া থাকে । যদি কোন বালক কৌন শীরীরিক ব্যথায় কাতর 
ইয়া কীদিয়া উঠে, তাহা হইলে তাহার মাতা তাহাকে এইরূপ 
ংপিনা করেন £-__" এই সামান্ ব্যথায় আবার কান্না ?--কি ভীকুতা! 
'দ্ধে যখন একটা হাত কাটা যাবে, কিংবা যখন প হাঁরাকিরি * 
র্তে হবে, তখন কি হবে বাছ। ?” সেন্দাই প্রদেশের, অনাহার-ক্রিট 
ভূক্ষু বালক-রাজকুমীরের কথা৷ জাপানীদের মধ্যে খুব প্রচলিত। 
নই উপাথ্যান-মূলক কোন নাটকে, রাজকুমার তাহার ভূত্যকে এইরূপ 
লিতেছেন £_-«এই যে নীড়ের মধ্যে ছোট ছোট চড়াই-শাবক 
বখিতেছ, দেখ উহী'রা হল্দে ঠোঁটগুলি খুলিয়৷ কেমন হা করিতেছে ; 
বার দেখ, উহ্থাদের মা আপিয়। এখন উহাদ্বিগকে দানা থাওয়াইতেছে। 
।বকগুদল কেমন আগ্রহের সহিত-_কেমন স্থুথে আহার করিতেছে ! 
কন্ত, কোন সামরাইর উদর যদি খালি থাকে, তাহা হইলে ক্ষুধিত 
ওয়াও তাহার পক্ষে লঙ্জার কথা।” শিশু-চিত্তহারী জাপানী উপ- 
থার মধ্যে, এইরূপ ধৈর্য্য বীর্যের উদাহরণস্বরূপ অনেক গল্প দেখিতে 
[ওয়া বায় । কিন্তু উহাদিগকে সাহনী ও নির্ভীক করিবার ইহাই 
(মাত্র উপায় নহে। পিতামাতীরা, অতীব কঠোরভাবে এমন 
ক নিষ্ঠুরভাবে_-বালকদিগকে এমন সব কাজ করিতে বলেন যাহাতে 
বশেষ সাহস আঁবশ্তক! সাঁমরাইরা দৃষ্টাস্তচ্ছলে বলেন £--“ দেখ, 
রুকের। শাবকদিগকে পর্বতের উপর হইতে গড়া ইয়া নীচে ফেলিয়া 
য়,” সামরাইসমাজে, পিতামাতারা। শিশুদগাকে কখন কখন উপবাসী 
রিয়। রাখেন, কখন বা ঠাণ্ডা জায়গায় ফেলিয়া রাখেন ; উদ্দেশ্ত__ 
হাতে উভারা ধৈর্য্য ও কঠোৌরতীঁয় দীক্ষিত হয়। কখন কখন, একটা 
বাদ দিষা আপিবার জন্ত, বাঁলক্দিগকে এমন সব লৌকের মধ্যে 


৬৪০ : ভারতী । [ভা কার্তিক, ১৩ 


পাঠান হয় যাহারা এক্বোরেই অপরিচিত । শিশুদিগকে হুর্ধোদতে 
পূর্বেই শয্যা পরিত্যাগ করিতে হয়? প্রাতরাশের পূর্বেই, পাঠ অভ্য 
করিতে হয়) খুব শীতের সময়ে, খালি-পায়ে হাটিক্া গুরু-গৃত 
যাইতে হয়। প্রতি মাসে একবার কিংবা ছুইবার উহারা দলে-দ 
আসির। একত্র হয়, এবং সারা রাত জাগিম্া, প্রত্যেকে প্যায়ক্র 
উহাদের নিজ নিজ পাঠ উচ্চৈস্বরে আবৃত্তি করে) সর্বপ্রকার ভীষ 
স্থানে, _বধ্যভূমিতে, শ্মশানে, ভূভুড়ে” জায়গার যাওয়া,__বালকদি?ে 
একট! খেলার মধ্যে পরিগণিত। যে জময়ে,; বধ্যদিগের প্রকাহ্ঠস্ত্‌ 
মুগড্ছেদের ব্যবস্থা ছিল, তখন সেই ভীষণ দৃশ্ঠ দেখিবার জন্ত, ছে" 
ছোট ছেলেদের সেইথানে পাঠান হইত; শুধু তাহা নহে, অদ্ধক' 
রাত্রে সেই স্থানে গিয়া, দেহ-চ্ছিন্ন মুণ্ডটির উপর, তাহাদিগকে এক 
চিহ্ন দিয়া আলিতে হইত। এই বিবয়ে জাপানীরা, কঠোরতার শিক্ষ 
প্রাচীন গ্রীশের স্পাটানদিগকেও হারাইয়াছে। কেহ কেহ ম 
করিতে পারেন,_এই শিক্ষার ফলে, হৃদয়ের কোগল বুভতি গুলিত 
অস্কুরেই-বিদলিত করা হয়। কিন্তু *বুশিদো”্র অন্তান্ত নীর্তিউপদেখে 
প্রভাবে, ইহার কুফল কতকট! নিবারিত হয়! দেই নীতিউপদেশপ্ত 
কি-_তাহা বারাস্তরে বিবৃত করা বাইবে । 


শ্রীজ্যোতিরিক্দ্রনাথ ঠাঁকুর 


অত প্রাথমিক জীবগবেন্ধ (:০2০295) দেহ এক একটা জীব- 
কোষে গঠিত হইঙ্কাছে। শ্রী জীব-কোষ জীব-বস্তুতে (97০. 
€০01995) পূর্ণ থাকে । ক্রোধের ভিন্ন তিন্ অংশস্থিত জীব-বস্ত গ্রাস 
একই প্রকার, কারণ উহার. জীবনব্যাপার জটিল নহে। তবে কোন 
কোন স্থানের জীব-বস্ত অপর স্থানের জীব-বস্ত অপেক্ষা কিঞ্চিৎ পৃথক 
ভাবাপন্ন। এইরূপ একটী কোষের দ্বারা যে জীব-দেহ গঠিত তাহাকে 
এক-কৌধিক* জীব বলে। আর এইরূপ একাধিক জীবকোষে যে 
জীবদেহ গঠিত হয় তাহাকে বহু কৌধিকাঁ জীব কছে'। বহুকৌ ধিক 
জীবগণের দেহের প্রত্যেক কৌষ এক-কৌধিক জীবের অনুরূপ । 
কিন্তু উহাদিগের দেহের ভিন্ন তির অংশের কোষ ভিন্ন ভিন্ন ভাবাপন্ন 
হইয়। থাকে । কারণ উহাদিগের জীগবনব্যাপার জটিল, এবং দেহের 
পৃথক পৃথক প্রদেশ পৃথক পৃথক কার্য নিষ্পন্ন করিয়া থাকে | এক- 
কৌধিক জীব বহু-কৌধিক জীবে উন্নত হইতে অনেক পরিবর্তন 
সংঘাত হইয়াছে । বু পরিবর্তনের মধ্য দিয়া অতি নিয়শ্রেণীস্থ এক- 
কৌধিক জীব হইতে ক্রমে বহু-কৌধিক মানবদেহ পধ্যন্ত গঠিত 
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হইয়াছে। কিন্ত এত :পরিবর্তনের মধ্যেও রে জীব-বস্তর এক 
্্রাদপিক্ষুদ্র সুক্্াদপিনুক্ম অংশ যেন নিলিগু ভাবে বসিয়া থাকে, 
সে কোন পরিবর্তনেই যোগ দেয় না। - সেই অংশ একাবস্থই থাকিয়া 
যায়। এই কোষ অথব1 কোষাংশই বংশরক্ষক-কোষ (7২০0599০0৮৩ 
০০11) 1 পরিবর্তনসময়ে মূলকোষ ইহাকে পৃথকরূপে একদিকে সরাইয়৷ 
রাখিয়া! দেয়। বছু-কৌধষিক 'জীবগণের দেহস্থ প্রত্যেক জীব-কোষ 
ইতে জাব-বস্তরর সুস্মাংশ ক্ষরিত হইগা+ একস্থানে সঞ্চিত হয়ঃ এবং 
তথা হইতে যথাকালে উপযুক্ত ক্ষেত্রে পতিত হইয়া অপত্যরূগে বর্ধিত 
হয়। উভয় স্লেই বংশরক্ষক-কোষ নিলিপ্র ও অপরিবর্তিত। জীব-দেহ, 
কালে কতই পরিবস্তিত হইল কিন্ত বংশরক্ষক কোষ এক ভাবেই 
(071০9118197) রহিয়। গেল। বহদেহ বহুভাবে উৎপন্ন হইল, ও 
চলিয্কা। গেল, কিন্তু রংশরক্ষক কোষকে ধুগযুগান্তর হইতে মুলতঃ 
এক ভাবেই রাখিয়া গেল। এই জন্তই ' দেহকে অকিঞ্চিংকর ও 
পরিবর্তনশীল বলে» আর বংশরক্ষক-কোষের বাহনমাত্র [বিবেচনা 
করা যায়। এই বংশরক্ষক-কোষ পিতৃদেহ হইতে সিঞ্চিত হইয়া 
পুত্রর্ূপে, এবং পুক্রদেহ হইতে: পৌল্ররূপে, এইরূপ বংশানুক্রমে জীব- 
প্রবাহ স্থির রাখিতেছে। এক দেহ চলিয়া যাইতেছে, কিন্ত যাইবার পুর্বে 
একাংশ দ্বার। অপর দেহ গঠিত করিয়া যাইতেছে । এ ধারা অনন্ত ] 


 [ ভা, কার্তিক, ১৩১ 
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তিক, ১৩১২] অনস্ত জ্তীবন। ৬৪৩ 


৭ প্রাথমিক জীব হইতে, বংশরুদ্ধির প্রক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য 
প্রথমজ (2:০609207) শ্রেনীস্ত জীবগণের দেহস্থ কোষ বিভক্ত 

তন জীবে-দেহ গঠিত করে। একটা কোষ দ্রিধা বিভক্ত 

প্র বিভক্ত অংশদ্ধয়ের প্রত্যেকটা আবার বদ্ধিন হইয়া পূর্ণাবয়ব 
হইল। উহার প্রাত্েকলি আবার বিন্তক্ত হইল; এবং শী 
ত্যক বিভক্তাংশ পুনরায় পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইল '* স্ৃতবাং কোনটাই 
বল না। উহার দেহ যথা সময়ে বিভক্ত হইয়া অন্য জীব-দেহ গঠিত 
বিল, এঈমাত্র। উহা কেবল বংশরক্ষক কোষ ; উহার প্রত্যেক 
নই বংশ রক্ষা করে! প্রকোষ বিভক্ত হইবার পন আয়তন যে 
মাঁণ ক্ষুদ্র হগ, তাহা অচিরেই পুরণ হইয়া যায়। এমন স্থলে মৃত্য 
থাঁয়? কোন অংশই মরিল না। প্রত্যেকেই স্বস্ম জীবন 
সার সম্পন্ন করিতেছে । মৃত্যু তখনও জীবরাজ্যে প্রবেশ লাভ 
তে পারে নাই। অর্থাৎ এ সমস্ত প্রাথমিক জীবের সান্পাবিক 
নাই। তবে কেহ টিপিয়! মারিলে, কিম্বা! অন্য কোন অঙ্গাভাবিক 
এ অবস্তই তাহাদিগের মৃত্যু হয়। মৃত্যু তাহাদিগের অশ্তস্তাবী 
শাম নহে, আকন্মিক দূর্ঘটনা মাত্র। জীবনে ও মরণে তখনও 
ই সম্বন্ধ হয় নাই । এক কৌষিক জীবগণের দেহ কেবল একটী 
রক্ষক কোষ মাত্র । উহার প্রত্যেক অংশই বংশরক্ষা করে। 
নন প্রথক দেহ নাই সুতরাং মরিবে কি? ক্রমে জীবদেহ যখন 
ও উন্নত হইয়া উঠিল, তখন বংশবৃদ্ধির প্রণালী কিছু পরিবর্তিত 
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৬৪৪ ক্কারতী। ভা, কার্তিক 
হইল।. তখন জীবকো আর বিভক্ত হয় নাট উহার কো 
স্কীত হয় এবং সেই অংশ পরিত্যক্ত হইয়া পৃথক জীবদেহে 
হয়। মূল জীবকোষ যেমন তেমনই থাকে | এই সময় মৃত্যু জ 
কিঞ্চিৎ ক্ষমতা বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছে। _য়ে কোষ 
পরিত্যক্ত হইর। নৃতন জীবদেহ গঠিত করে তাহা পুনঃপুনঃ 
করিতে করিতে ক্রমে দূর্বল ও শক্তিহীন হইয়া যার।*% এ 
অবস্থাকে মৃত্বা না বলিলেও মুমূর্ষু অবস্থা বল! যাইতে পারে 
-খ্ীজীবন-মৃত অবস্থানেই উহার! দীর্ঘকাল থাকিতে পারে ।. অবশ 
উচ্চশ্রেণীস্থ প্রাণীগণের উপর, মৃত্যু একাধিপত্য স্থাপন করির'. 
ইহার্দিগের দেহস্থ ক্ষুদ্র কোষ পরিত্যক্ত হইয়া অপর জাতীয় কো 
সহিত মিশ্রিত হইয়া অপত্যরূপে পরিণত হয়। কিন্তু বংশরক্ষাকা 
এতাদূশ বলক্ষর হয় যে, সেই স্থবোগ পাইয়। মৃত্যু আসিয়। প্রবেশ 
করে। ইহাদিগের দেহ পৃথক, বংশরক্ষক-কোষ পৃথক । স্ৃত 
দেহ মরে) মৃত্যু দেহকেই আশ্রয় করে। বংশরক্ষক-কোষ ত 
জীবরাজ্্যে অপেক্ষাকৃত নিম্স্তরে অর্থাৎ কাট-পতঙ্গ শ্রে 
ংশরক্ষককাধ্যে এত অধিক শক্তি ব্যয়িত হয় যে উহারা অলে। 
এঁ কাধ্য অন্তেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বংশরক্ষা করিয়৷ উহারা : 
জীবিত থাকিতে পারে ন।। উহা্দিগের পুংজাতীয়গণের এই অ 
বিশ্সেষ বিবেচ্য । আর স্ত্রীকজাতীয়গণের অবস্থা বিবেচনা ক 
কর্কট শ্রেণীর কথ সহঞ্জেই মনে উদয় হয়। কর্কট স্বীয় দে 
রসাঁদি দ্বারা অপত্য পোষণ করিতে নিজে এতই শক্কিহীন। হইয়" 
7 শুষে, আর জীবিত থাকিতে পারে ন1। বংশবৃদ্ধি কার্ধ্য পিত 





* আধুনিক কোন কোন জীবতন্ববিদূ বলেন ষে প্রাথমিক জীবেরও পুন 
, কোষবিভাগৰশতঃ শক্তিহীনত। উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ কালক্রমে উহ! আর 
হর না কিন্তু এমত এখনও গৃহীত হয় নাঁই। 


কার্তক, ১০১২] অনর্তজীবন । ৬৪৫ 


ত্য পোষণকার্যে মাতার অভনল উপস্থিত হয়। মৃভ়াও 
ই অবসরে জীবরাজে সম্পূর্ণ আহিকারিযস্বাপন করে । নতুব! পারিত 
কনা সন্দেহ। যতদিন ক্ষুত্রাপি্ষু্ কৌষ বনুবি ভক্ত হইয়! 
শিবরাজ্যে বংশবৃদ্ধি করিত, ততদিন মৃত্যু (স্বাভাবিক মৃত্যু ) প্রবেশ 
চরিতে পারে নাই। শেষে জীবগণ এক-কৌধিক অবস্থা হইতে 
দমে উন্নত হইয়া বছু-কৌধিক হইলে এবং উহ্াদিগের আবশ্তকীয় 
ক্রয়াসকল দেহের [ভন্ন ভিন্ন অংশগত হইলে, দেহের শক্তি সামঞজস্ত 
ক্ষা হয় নাই। একের শ্রমাধিক্যের ক্লান্তি অন্ত কোষকে আক্রমণ 
'রয়াছে; একের শক্তিহীনতা অন্যকে অভিভূত করিয়াছে। 
ঢাহাতেই কালক্রমে বার্ধক্য, জরা ও মৃত্যু জীবরাজ্যের সহচর হইয়] 
ঠিগাছে। বনকীষিক জীবের দেহ মরে,* কিন্তু এক-কৌধিক 
শবের পৃথক দেহন থাকায় উহার মৃত্যু নাট । যাহ! হউক, *ভু- 
হীষিক জীবের দেহকেও মৃত্যু সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ব করিতে সক্ষম হয় 
[ই । যে দেহকে মারিল তাহাকে »ম্পূর্ণ মারিতে পারিল কৈঃ সে 
বিবার পূর্বেই একাংশকে বিচ্ছিন্ন করিয়া অপত্যরূপে রাখিয়। গেল। 
হতরাং জীবপ্রবাহ এবং দেহপ্রবাহ অক্ষুপ্ণই রহিয়া গেল। মৃড়া 
স্তবিক জীবদেহকে কিছুই করিতে পারিল না। আর, আত্মা? 
7 ত পিতৃরূপে গিয়া পুক্রপ্ূপে আগত হইল মাত্র। কেবল এক দেহ 
ঠাগ করিয়। অন্তদ্রেহ অবলম্বন কিল মাত্র । সুতরাং এ প্রবাহ 
[নস্ত।* মৃত্তুর এস্থলে কোনই আধিপত্য নাই। 
জ্রীশশধর রায়। 
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আমাদের এঁতিহাসিক ভাণ্ডার । 


'ুনীজসাহী জেলায় মান্দা থানার এলাকায় কুসম্বিগ্রামে একা 
9$ মস্জিদ আছে। ইহার আকার প্রায় বাঘার মস্জিদের অনুরূপ 
কিন্তু তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্্রায়তনবিশিষ্ট এবং ইষ্টকের পরিবর্তে প্রস্তর 

দ্বারা নির্িত। কুসন্ি মস্জিদের ছয়টা চূড়া এব 

অভান্ত রভাগের ঠিক মধ্যস্থলে দুইটা থাম আছে 
ইহার খিলান বাঘা-মস্জিদ্ধের ন্যায়) লম্বা ভাবে নয়টী এবং তো 
ভাবে অটটা খিলান আছে। মস্জিদের প্রত্যেক কোণে ছুইটী করিঃ 
ছোট জানালা এবং পুর্বদিকে তিনটা দার বর্তমান আছে] পশ্চিহ 

' দিকে মৌলমাদিগের উপাসনার নিমিত্ত ঘন সবুজবর্ণের প্রস্তরনির্শি 
কারুকার্যময় ছইটা সুন্দর বক্রান্কৃতি বেদী বর্তমান। মস্জিদটা প্র 
৪* হস্ত লম্বা, ৩০ হস্ত প্রস্থ এবং দেওয়াল প্রায় পৌনে পাঁচ হা 
গভীর। মস্জিদের বহির্ভাগে স্থপতিকাধ্যকুশলতার কোন নিদর্শ 
নাই। মধ্যম প্রবেশদ্বারে এই লিপিটা খোদিত আছে,__“মহাপুরু 
বলিক়্াছিলেন,_যে ব্যক্তি ভগবানের অর্চনার নিমিত্ত পৃথিবীর 
স্থান করিম্বা দেন, তিনি শেষের সেই বিচারের দিনে ভগবান কর্ত 
পরিতৃষ্ট হন',_-ভগবান তাহার মন্তকে আশীর্কাদধারা বর্ষণ কর? 
এই মস্জিদের প্রতিষ্ঠাতা একজন ক্ষমতাশালী এবং সদাশয় সম্রা 
তিনি সাংসারিক ও পারল্ট্রেকিক কার্ষো জরী ভইয়াছিলেন। তাহ 
নাম আবুল মোজাফফার বাহাদুর, পিতার নাম সোলতান মহম্মদ গাজ 
পরুমেশ্বর তাহাকে এবং তাহার দেশ ও সম্রাজ্য নিরাপদে রাখুং 
তিনি গৌরবদৃপ্ত প্রভাবশালী সম্রাট ও প্রভূত সেনানীর অধী, 
ছিলেন। ৯০৩ হিজরীতে সোলেমনরাম কর্তৃক নির্মিতি।” 

মস্জিদের ভিতরে পশ্চিমপার্খে, কিন্তু পুর্ধবোক্ত বেদীর উত্ত 


কুসম্ঘি-মস্জিদ । 


কার্তিক, ১৩১২] আমাদের এ্রতিহ!সিক ভাণ্ডার। ৬৪৭ 


মে আরোহণোপযোগী সিঁড়িদমস্থিত একটী মঞ্চ এবং তথা হইতে 
স্তর-পশ্চিম কোণে একটা -প্রস্তরষন দর্গহণ (1)০৪81.) আছে! 
স্তগুলি প্রকাওড) ছাদের উপর গুরুভার জঙ্গল ও আবজ্জন] পুঞ্জীভূত 
ইয়া সমগ্র মদ্জিদটিকে ধরণীবক্ষে পাতিত করিবার জন্য ভ্রকুটী 
দর্শন করিতেছে । রাজদাহী জেলার এই মস্জিদটি অতীব প্রাচীন 
! সুন্দর। মসজিদের সংলগ্ন প্রায় ৭* বিধাব্যাপী বৃহৎ একটী 
ফরিণী স্বচ্ছদলিল বুকে করিয়া টল্টল্‌ করিতেছে । মস্জিদ ও 
[্করিণীটা পুনঃসংস্কার হইলে ইহ! একটী বেশ দরশনীয় স্থান হয়। 
নিতে পাই, উহার কর্তৃত্বভার নাকি একজন হিন্দু মোক্তারের 
স্তে ন্যস্ত হইয়াছে । মোক্তার মহাশয় এদ্দিকে যে দৃষ্টিপাত করেন 
1, তাহা মদ্জিদ ও পুক্ষিণীর বর্তমান অবস্থা দেখিয়াই বুঝা যায়। 

মস্জিদ সম্বন্ধে নিম্নালখিত জনক্রতি এতদ্দেশে প্রচলিত আছে ১ 
[লিদফ। (রাজনাহীর একটা পরগণ। ) নিবানী চিলমন (0707100217 ) 
জুমদার নামক এক জমাদার নিরূপিত সময়ে থাজন। দিতে না পারায় 
বাব কর্তৃক মুর্শিদাবাদে কারারুদ্ধ হন। আশ্বিন মাস,-_ব্গদেশ 
[রদীয়া উৎসবে উন্মত্। এই আনন্দের সময়ে একদা রজনীতে 
জুমার, কারাগৃহে বসিয়া মনের আবেগে অতি করুণ-স্বরে গান 
[ছিতেছেন, তাহার সেই সঙ্গীতের স্থমোহন স্বর-লহরী অন্ত আকাশ- 
থে বাফুতাড়িত হইয়া নবাবের এক বেগমের কর্ণে প্রবেশ করিস 
1হাকে সুগ্ধ করিয়া ফেলিল। পরদিবস প্রত্যুষে নবাব, বেগমের মুখে 
ই সঙ্গীতের বিষয় অবগত হইয়া, বন্দীকে সম্মুথে হাজির করিতে 
রাধ্যক্ষকে আদেশ করিলেন । অধ্যক্ষ, মজুমদারকে নবাবসকাশে 
পশ্থিত করিলে নবাব বলিলেন,_তুমি মোদলমানধর্দ্ম অবলম্বন পুর্প্রক 

বেগমকে গানে বিমুগ্ধ করিয়াছ, সেই বেগমকে বিবাহ কর। 
মন্দার প্রথমে এ প্রস্তাবে স্বীকৃত না হইয়া ঘোরতর প্রতিবাদ 


৬৪৮ : ০: জ্ারতী। ( ভা, কার্তিক ১ 


করিলে, নবাব তাহার বধের আজ্ঞা প্রচার করেন। অবশেষে জু 
_ জীবনরক্ষার অভিপ্রান্জে নবাবের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এ 
মোসলমানধর্দে দীক্ষিত হইয়া সোলেমন খা নাষধারণপৃর্বক বেগম, 
বিবাহ করেন। তৎপরে বেগম সম্াটকে জ্ঞাপন করিলেন ৫ 
তাহাদের শ্ত্রীপুত্রের গ্রাসাচ্ছাদনের কিছুই নাই। ইহাতে সম্অ 
তাহাদিগকে কাণির্গ। পরগণা লাথেরাজস্বরূপ প্রদান করিয়া সন 
দিলেন এবং একপ্রহরের মধ্যে তাহারা যত টাকা লইতে পারেন তা 
রাছ-কোষ হইতে লইতে অনুমতি করিলেন। তদন্থনারে বেগম ' 
তাহার নব-স্বামী কোষাগারে প্রবেশ করিয়। নিরূপিত সময়ের মধ্যে 
পরিমাণ অর্থ লইতে সঙ্গম হইলেন তাহা সংগ্রহ করিলেন। তত্প 
তাহারা কুনধী গ্রামে উপনীত হইয়া পুরাতন বাস্ত্রভিটার নিক 
একটা হ্থন্দর অট্টালিকা নিষ্্াণ করেন। ইভা এখন ভগরস্ত,পে পরিৎ 
হইয়াছে এবং নিবিড় জঙ্গলে পরিবেষ্টিত হইয়া মন্থষ্যের অগম্য স্থ 
হইয়া আছে। পরে তাহার। যে একটা ক্ষুদ্র মস্জিদ নির্মাণ করে 
তাহাও পুর্োক্র-দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। অবশেষে এই আলোচ্য মস্জিদ 
নির্ষিত হয়। খাঁ, ছুইটা পুক্ধরিণী খনন করান) একটা হিন্দুশাস্তানুনা' 
তাহার গুরুঠাকুরের নামে উৎসর্গ-ককরেন এবং অপরটা তাহার বেগ 
সোণাবিবির নামানুযাহী সোণাদিখী, নামকরণ করেন। সোণাবি 
একটা পুত্রসন্তান .প্রসব করেন, এই পুত্র বহুদিবস স্থখেম্চ্ছ 
তাছাদের বিপুল ধনৈশ্বধ্য ভোগ দখল করে ॥ কিন্তু সলিমেক্ প্রপৌডে 
রাজা সময় দিনাজপুরের রাজা বৈদ্বনাথ লুটতরাজ দ্বারা কালী 
পরগণা অধিকার করিক। লন। পরে এই পরগণা ইংরেজরাছে 
হপ্তগত হইলে কতিপয় জমীদার তাহা বন্দোবস্ত করিয়া লন 
এই দিঘীর জল অতি পরিফার। *উহাতে কোন সেওল। 

জঙ্গলাদি জন্মে নাই তদ্ধেতু এবং শীতখতুতে জলের উদ্ভাপ অপেক্ষা: 


কার্তিক, ১৩১১] আমাদেক রত্িহাসিক ভাণ্ডার । ৬৪৯ 


হওয়ায় লোকে অনুমান কৰে যে; উহার গহ্বরে ধাতু প্রোথিত 
ছ।» 1 এন 
রামপুর-বোয়ালিয়ার উত্তরে নগর্গ। মহকুষারে পশ্চিমে আত্রাই 
র তীরে মান্দাগ্রাম অবস্থিত। এই মান্দারের প্রায় চারিমাইল 
গে কুনম্বি গ্রামে কুসম্বি-মস্জিদ অবস্থিত আছে*। ছুঃখের 
এই পুরাতন মস্জিদটি অভি শোচনীয় অবস্থায় রহিয়াছে। 
চড়ার মধ্যে এখন মাত্র তিনটা অবশিষ্ট আছে, তাহাও 
গ্ন নহে। দেওয়ালগুলি খাড়া হইন্া আছে সত্য, কিন্ত 
নে স্থানে প্রস্তর খপিয়। পড়িয়াছে। খিলানের উপর রক্ষিত 
কটা প্ল্যাট্‌ফরমের উপর মস্জিদের ভিত্তি সংস্থাপিত ) নীচের 'এই 
লানের ডিতর গমনাগমনের সরু রাস্তা ছিল। নানারূপ আগাছ। 
রা এই পথ অবরুদ্ধ হইলেও পথের নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে। 
জিদটি ভগ্মপ্রবণ হইলেও ১৮৭৭ সালের ভরঙ্কর ভূমিকম্প হইতে 
কের তিনটা চুড়ার বিনিময়ে আত্মরক্ষা করিয়াছিল। এ চূড়ার 
হনাঘাতে ছুইটী ব্যক্তির প্রাণবাযু বহির্গত হয়। এই ভূমিকম্পের 
[য় ইহার নিকটে “তাঙ্জিয়া” মিশিল সমবেত হুইয়াছিল। প্রস্তরের 
ডি বহিয়। 'মিমবারে” পৌহুছান যায়, কিন্তু তথায় যাওয়া! এখন 
রাপদ নহে। 
মন্দের পশ্চাংভাগে ঘনভৃণাচ্ছাদিত বিস্তীর্ণ ভূভাগের মধ্যে 
খাই, ছোট পুকুর এবং মে$সলমান-ওমরাহদিগের ইষ্টক-নিশ্মিত 
টা আবাসবাটার ভগ্মাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। 





* এই স্থান হইতে ৬৭ মাইল-দুরে রাজলাহীর অন্তগন বাগসারা থানার অধীলেও 
(কগুলি পুরাতন পুফরিণী, সমাধি ও দেবমন্দির প্রভৃতির ভগ্নীবশেষ অতীতের 
প্রদান করিতেছে ৷ সাদারিগঞ্জ গ্রামে ছুইটা এবং নমা্ গানে একটা প্রাচীন 
জিদ আছে। ততসমুদয়ের বিবরণ ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করা যাইবে। 


৫০ .. ভারতী । [ভা. কার্তিক, 


মিঃ কারষ্ঠেয়ার্স গ্রামবাসীদিগের নিকট শুনিয়া মস্জিদের উৎ 
যে বিবরণ ত্রাহার রিপোর্টে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাহা। বিশ্বাস 
যায় কি না? তৎকালে মুর্শিদাবাদনগরী প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, 
নগরীর প্রাধান্যই অতাধিক ছিল। জমীদারগণ রাজন্ব-মাদায় 
নবাবকর্ম্চারীর বিষ-নজরে পড়িলে নানারূপে বিড়স্বিত হই 
তাহাও সত্য । ইহাতে কিছুই বিন্ময়কর ব্যাপার নাই । সোণাবি 
যদি সত্য হয়, তবে বোধ হয় সে বেগম ছিল না, খুব সম্ভবতঃ ০ 
দাসী হইবে। পূর্বোক্ত জ্ঞনক্রতিটি বোধ হয় নিয়লিখিত বিবরণ হ 
বিরত হইয়। থাকিবে- পূর্ব্বোক্ত জমীদারটি সুন্দর গান-বাজনা কি 
পারিতেন। সোণাবিবি তাহার সংগীত শ্রবণে ষুগ্ধ হইয়া নবা 
নিকট তাহার মুক্তির মিমিত্ত এবং তাহার সহিত উদ্বাহ-সথ 
আবদ্ধ হইবার অনুমতি প্রার্থনা করে। সোণাবিবি মোসলমান র 
এবং জমীদার হিন্দুপুরুষ, কাজেই নবাব এই বিসদৃশ্ত সনি 
অনুমোদন করেন নাই। জমীদার ধশ্মাস্তর আশ্রয় করিলে ন 
তাহাদিগকে স্ত্ীপুক্ুরূপে বিদায় করেন। প্রস্থানকালে রাজভাং 
হইতে বিপুল ধনরত্ব ও তাহাদের ভবিষ্যৎ সখের নিমিত্ত ৩২৭ থ 
গ্রামসহ কুসম্থীমৌক্জা জান্গগীর দান করেন। বন্দী জমীদ্দারটা . 
নবাবের কোনে বেগমকে মুগ্ধ কর্তিতন তবে বোধ হয় তিনি এন 
নিষ্কৃতি পাইতেন ন! | কোনে! নবাৰই বেগমের প্রার্থনাক্রমে তাহ? 
পরপুরুষের করে অর্পণ করেন না । - . 

নীচে যে লিপিটি উদ্ধৃত হইল, তৎপাঠে জানা যাঁর ষে, 
মস্জিদ বাঘার মসজিদ নির্মাণের প্রায় ৩৫ বৎসর পর 
হিজরীতে (১৫৫৮-১ থৃষ্টান্সে ), শুর আফ্গান পরিবারের মহান্মদ* 
ঘাজীর পুত্র দোলতান গিয়াসউদ্দীন- আবুল মজাফর বাহ. 
-সাহের রাজত্বকালে সোলাইমন কর্তৃক নির্টিতি হইয়া 


১৩১২] আমাদের ই্রতিহাদিক ভাগ্ডার। ৬৫১ 


গিক্মাসউদ্দীন বাহাছ্রপ্লাহ.৯৬২ হইতে ৯৬৮ হিজরী পর্যযস্ত 
ন। গোলাইমন মস্জিদ নির্মাণের উপকরণসমুহ, বিধ্বস্ত 
।বহার্ধা হিনুমন্দিথাদি ' হইতে সংগ্রহ করেন কিন্তু নূতন ও 
হার্য্য মন্দিরগুলি রক্ষকল্পেও বক্স করিয়াছিলেন । . 
রাজনাহির ভূতপূর্ব ডেপুটী-ম্যাজিট্রেট বাবু যজ্ঞেশ্বর বিশ্বাস ১৯০১ 
নব কুদত্বীতে যাইয়। এই মদ্জিদ দেখেন। তিনি বলেন যে 
ধৃ্ধিদের ভিন্তি-গাত্রে থে ্রন্তর-লিপিথানি ছিল তাহা। কাল প্রভাবে 
নচ্যুত হইয়া মস্জিদের মধ্যম প্রবেশদ্বারের দেওয়ালে ঝুলান ছিল। 
৭২ খ্ুষ্ঠাবে জানা যাঁর যে, প্র শিলা-লিপিখানি খুদীমুন্দি নামক 
: গ্রামবাসী. লইয়। গিয়াছে, এখন উহা এ মুন্সির বাড়িতেই আছে। 
মৌলবী আবছুলওযীলী বলেন যে, গৌড় ও পাঁওুয়ার ধ্বংশাবশেষ 
[র নিমিত্ত এখন উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে, সেই সঙ্গে এই 
সীন মস্জিদটির সংস্কার করিয়া ধ্বংশের সুখ হইতে রক্ষা করা 
চত। 
উক্ শিলা-লিপিখানির অর্থ এইরূপ,_-ণভগ্রবান সেই মহাপুরুষের 
ত শাস্তিকণা বর্ষণ করুন, যিনি বলিম্মাছেন,_যে পরমেশ্বরের 
নার্থে পরমেশ্বরের অর্জনার নিমিত্ত মস্জিদ নিন্দাণ করে, সে স্ব্গে 
হুরূপ পরমেশ্বরের নির্মত আবাসস্থান প্রাপ্ত হয়)? মহাম্মদশাহ 
দর পুত্র নহামহিমান্ধিত ও বব্বগুণান্বিত সোলতান গিয়াসউদ্দীন 
17493-0-099005৪-010 ). আবুল মোজীফর বাহাদুর শাহের 
স্ব সময়ে (ভগবান তাহার রাজ্য ও শাসন অক্ষুঙ্জ রাখুন এবং তাহার 
[দাও প্রভাব বদ্ধিত করুন ), ৯৬৩ শালে' সোলাইমন কত্তৃব 
নত হইল |” 


উ্ব্রজঙ্থন্নর সান্ন্যাল । 





প্রত্যাগমন । 

খোল্‌ মা থোল্‌ ম! দ্বার, বহুদিন পরে 

আজি এ তামস-রাতে উদ্ধার আলোকে 
পথ চিনি, পুরাতন মাতৃণৃহে পুনঃ 

ফিরিয়া এসেছি; মোরা কোটি পুক্র তোর, 
নহি মা অতিধি ) ক্গেহে ডেকে নেগো৷ ঘরে। 
নাহি সথশয্য? পর্ণগৃছে তোর 1-__তাহে 
ক্ষতি কি মা? আজ ধর্মঘ্বেষ জাতিগর্র 
ভুলি, কণ্ঠে কণ্ঠে মিলি সহোদর সবে 

তোর ক্রোড়ে সব ব্যথা জুড়াতে এসেছি; 
নাই থাক্‌ সুখ শয্যা, তাহে ক্ষতি কিমা ? 
অন্ন নাই ঘরে 1-_তাহে দুঃখ কি মা তোর ? 


মুষ্টি অন যাহা আছে তাই দেগো আজ 
কোটি হস্তে বাটি লব মায়ের প্রসাদ 
মিটাইব পূর্ণ করি গ্রবল এ ক্ষুধা । 
কোটি হস্তে ভরা শস্তে করিব স্টামল 

' অচিরে প্রান্তর তোর কোটি পুত্র মিলি। 
স্বেচ্ছায় ফেলিয়! দুরে মহার্থ বসন 
ভিক্ষুকের বেশে, মাগো, এসেছি আমরা ) 
খুলেদে খুলেদে দ্বার, অহি ন্সেহমর়ী । 
বিদেশীবসনে আর ঘ্ুচাতে, পারি না লাজ 
দেমা ছিন্ন বন্তধণ্ড ভীর্ণাঞ্চল হতে 

পাইয়া মায়ের দান মিটাই বাসন! 


' বর্ণচিত্র। 


আদ বহুপূর্কের একটি প্রবন্ধে রেধা-চিত্রের 
কথঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিতে চেষ্টা করিয়াছি 


ধর্কৃতির অনুকরণে চিত্রে কেমন' করিয়া বণ-বিন্তাদ করিতে 
পৃহারই কিঞ্চিৎ আলোচন! করিব। 
স্মরণ রাখিতে হুইবে যে, আমাদের বক্তব্য কেবল “আদর্শ অ 
লইয়।। রেখাচিত্র হইতেই হউক, কিংবা বর্ণচিত্রের আদর্শেই হ 
অথব। ফোটগ্রাফ দেখিয়াই হউক-_ছবি দেখিয়। ছবি আকা, অপেক্ষা 
সহজ। কারণ, অল্পপরিসরের মধ্যে বস্তর আকৃতি ও তছুপরি 
আলোছায়। বা বর্ণ বৈচিত্র্য সমস্তই সমতলের উপর নির্দিষ্ট করা থাণে 
একটু কর-কৌশলে-“'মাছিমারা' গোছের নকল করিলেই হইল! বি 
. পদার্থকেই আদর্শ করিয়া সমগলক্ষেত্রে তাহার চিত্র অঙ্কন করা কঠি 
কাজ- শুদ্ধ সীমারেখাদ্থার৷ প্রতিকৃতি আঁকিতেও বিশেষ কল 
কৌশল আবস্তক ; আলো ছায়ার পাতনে আরও একটু পর্য)বেশ 
শক্তির প্রয়োগ করিতে হয় ; পরে বস্ত-নিছিত নানা বর্ণের বিন্যাস ঝ 
তাহা অপেক্ষাওড শক্ত ) পরিশেষে কল্পনার সাহায্যে কবিত্বময় ? 
পরিস্ফুট করা সম্পূর্ণ ই প্রতিভাপাপেক্ষ । 
যাহা হউক, কোন পদার্থের যত অংশ প্রত্যঞ্চ আলোক পায়, ' 
যাহা দর্শকের চক্ষে এই আলো প্রতিফলিত করে, চিত্রে তাহা শ্বেত 
উজ্জল বর্ণে রঞ্জিত হইয়া থাকে ; আর যে সকল অংশে পুর্ব স 
আলোক না পড়ে তাহা উনাধিক ঘোরালো! দেখায়, এবং ত 
. ছাক্কামিত্র বর্ণে চিত্রিত করিতে হয়। অর্থাৎ শ্বেতবর্ণের উজ্জ্লত 
কষচবর্ণের মলিনভা দ্বারাই চিত্রকরগণ উচ্চাবচ পদার্থচয়ের একটা * 


২] প্রত্যাগমন। " ৬৫ 


ব হয়ে দীন গৃহ কাটি দিন 

.বুও অঞ্চলে তৌরু অচল হয়ে 
বাধা রব কোটি পুক্ প্রেষের বন্ধনে ; 
কে পারিবে'মাতৃভক্তে বিভক্ত করিতে ? 
কাঙ্গাপিনী হলি, ও মু! সন্তানবতদলা, 
সন্তানের অধতনে ১ বঙ্গের জননী ! 
সদর্পে করেছি পণ কোটি কণ্ঠে মিলি 
আজি হতে তোর দৈন্ত স্বহস্তে ঘুচাব 
সাজাব স্বদেশী পণ্যে আপন আপণ 
পূর্ণ করি ; তুচ্ছ করি বিদেশী বিভব 
পু্রার্জিত ধনে মার অভাব মিটাব, 
আবার বসাঁৰ তোরে কমল আসনে। 





ধষে খুলিল স্বার, মার মৌনমুখে 

ঈষৎ হাসির রেখ! ১ হস্ত প্রসারিত 

স্নেহে ; দেম! পদধুলি অধম সস্তানে। 

আয় ভাই, ত্যাগমন্ত্রে হইয়া দীক্ষিত 

স্বার্থ করি বলিদান মার পদাঘুজে, 

তুলিয়া বঙ্গের পুষ্প ব্গজননীরে 

অর্থ্য করি দান? ঘুচাই দুর্গতি ; 

গগন ভরিয়া বলি “বন্দে মাতরম্,* 

প্বন্দে মাতরম্*_ পুনঃ “বন্দে মাতরম্*। 
প্রীঅতুলপ্রসাদ সেন। 


ইক, ১৩১২] - ৰর্ণচিন্র। ৬৫৫ 


করুন, একটি রঞ্জজবা. কিংবা লাল গোলাপ সীমারেখা 

হইয়াছে, এক্ষণে রং ফলীইভে হইবে । আপনি লোহিত" 

কায ফুলদলগুলি উদ্মীলিত করিতেছেন ? তাহাতে ছবিটি 

মোটামুটি ঠিক হইবে বটে, কিন্ত সম্পূর্ণ ঠিক হইবে না 

তে দলগুলির অধোভাগ ঘোরালো৷ হইয়া আছে, তাহা 

বলে উপরিভাগেও -আলোর কুঙ্ষ বৈলক্ষণ্য অনেক ধরা 

তরাং লালফুল আকিতে অংশবিশেষে লোহিতবর্ণকে 

» কৰিয়াই লইতে হইবে, এবং অন্ত বর্ণের আভাও ফলাইতে 

আবার হ্রিদ্র্ণের পত্রাবলি-সংবলিত পুণ্পের [চিত্রে অন্তব্ূপ 

বিবর্তনও আবশ্তক | 

।দি একটি রং অন্ত একটি রঙ্গের পারে স্থাপিত হয়, তবে ইস্থা যে 

বল নিজে পরিবন্তিত হুর তাহা নহে, পার্খস্থিত বণ টিকেও পরিবন্তিত 

রে, সুতরাং উভয় বর্ণই তাহাদিগের স্বকীয় “রূপ” হইতে বিভিন্ন 

খায় । ইহাতে এরূপ বুঝিতে হইবে না থে, রঞ্জিত বস্তছুটির 

মাকার” পরিবন্তিত হয়.) কিন্তু চক্ষুর সৃষ্টি কেবল শ্রেতবর্ণ দৃষ্টির 

বমিত্তই হইয়াছে__সেই জন্য আমাদের চদ্ষু, দর্শনকালে পর পর 

'তকগুলি '্রম' অতিক্রম করে বলিয়াই বর্ণসমূহের দিকে তাকাইলে 

[হারা পরিবন্তিত হইয়াছে বলিয়া “বোধ” হ়। সুতরাং আলেখ্য 

শাদর্শের “প্রতীয়মান” বণ অনুকরণ করিলে ভুণ হয়) চিত্রণের সময়ে 

মাসল” বর্ণগুলি ধরিতে পার চাই--নচেৎ তিন নকলে আনল থাস্তা' 
ইয়া যায়। 

এইজন্যই একজন ফরাসী চিত্রকরের মূল মনত ছিল_-'আদর্শের 

নুকরণ হুশ্মভাবে করিতে হইলে উহার লক্ষিতরূগ হইতে অনৈক্য 

রিয়াই আকিতে হয়) আমরা এই প্রবন্ধে বর্ণবৈলক্ষণ্যের 

ধারণ নিয়ম অন্ুন্ধান করিব, এবং চিত্রে তাহার কিরূপ প্রয়োগ 


৬৫৬ . ভারতী। (ভা, কা 


করিলে বর্ণ সাজি রুিক্হইতে পারে তৎসন্বদ্ধে কিছু 
করিব। 
-রেখাঙ্কণের মত 1667599০055 অর্থাৎ পরিপ্রেক্ষি 

উপরেই বর্ণচিত্রের ভিতি স্থাপিত। শুদ্ধ সীমারেথাদ 

সর্বদা ছবিতে পরিস্ফুট কর! যায়না_উহাতে আলে! 

বিস্তাস না করিলে উহা! স্পষ্ট কি অস্পষ্ট, উজ্জল কি ম 

কি অনুগত ইত্যাদি ছবিতে বুঝাইবার উপায় নাই। 
. বর্ণচিত্রে সীমারেণা। পৃথক কোন রেখাপাতে স্থচিত হয় না- 

বর্ণকে অন্ত বর্ণ হইতে পৃথক্‌ করে তাহাই সীমারেখা । 

ছার! অর্থে শুধু শাদা ও কালো ধরিলেই চলিবে না__যে কোন 
রঙ্গের মধ্যে শাদা (কিংবা জল) মিশাইয়া আলোর দিকে লওয় 
আর কালো মিশাইয়। ছায়ার দিকে অগ্রসর হওয়া বায়। সু 
প্রত্যেক প্রকারের বর্ণেই অসংখ্য রকগের আলোছায়া ফুটান য 
বিশুদ্ধ বর্ণের এইক্ষপ বিভিন্ন পরিবর্তনকে আমর! 'জিল' বলিব__; 
মিশাইয়া "পাতলা হইলে বলিব জিল কমিল, আর কালো! মিশাঃ 
মলিন হইলে বলিব জিল গাঢ় হইল । এইজন্তই কোন শিল্পী শুধু শা 
কালোর আলোছাক্নাদ্বারা, কিংব। মাত্র একটি বর্ণের লঘু ও গা ? 
প্রশ্নোগে, (যেমন ফোটগ্রাফে, অথবা কাষ্ঠ ও ধাতুফলকে খো 
ছবিতে ) পদার্থের আলেখ্য যথাবৎ অঙ্কিত করিলেও তাহাকে « 
বিশারদ” (0০1০9775) এই গৌরবের আখ্যা প্রদত্ত হইয়। থাকে । 

আরও একপ্রকারে বর্ণের পরিবর্তন সাধন করা যায়। হে 

বিশুদ্ধ বর্ণে অন্ত এক বর্ণের “অল্প” পরিমাণ মিশাইলে উহা! আর বি 
বর্ণ থাকে না-_যেমন নীল রঙ্গে সামান্ত একটু লাল রং দিলে 
ঠিক বেঞনি রংও হয় না, অথচ উহ্থাকে খাঁটি নীলবর্ণ বলা যার ন 
মামরা এই পরিবর্তিত রঙ্গের একটি নাম দিব “আভা+। জু 


ক, ১৩১২] বর্ণচিত্র । ৫৭ 


মিশ্বর্ণকে 'নীবাজি' বলিতে পারি, অর্থাৎ মিশ্রবর্ণের 
টি সপ্টতর প্রতীক়খীন হয় তাহাকে সেই বর্ণের "আভা” 


স্্রকরগণ নীল, পীত, লোহিত এই তিনটি মূল বর্ণ ও 
ছুটি বর্ণের সমপরিমাণে মিশ্রিত হরিত, ধুমল, কপিল 
ইহাদের আভা সকলকেও বিশুদ্ধ বর্গ ই বলিয়। থাকেন। 
[দ্ধ বর্ণে কালে! রং মিশাইয়া উচ্চতম জিল হইতে গাঢ়তম 
স্তযত রং সে গুলিকে 'বিভক্ত" বর্ণ বা “ভাঙা রং বল! গিয়া 
। আরও একটি কথা! আছে-_মূল বর্ণ তিনটি কোন বিশেষ 
[তে গিশাইলে কালো রং উৎপাদিত হয় ইহা! প্রমাণিত হইয়াছে । 
রাং একটুখানি নীল রং যদি পীত ও লোহিতে দেওয়। যায় তবে 
একটু কালো রং উৎপাদিত হয়, তাহাতেই কমলা রং ভাডিয়া 
[ইবে। এইরূপে হরিত ও ধুমলকে ও ভাঙা যায়। 
আলোক হইতেই বাবতীয় রঙ্গের উৎপত্তি। আলোক দ্বিবিধ, 
প্রাকৃত ও কৃত্রিম । প্রাকৃত আলোক কুর্ষ্যদেব রৌপ্রাকারে প্রদান 
করেন, উহা শাদা । জলন্ত পদার্থ হইতে কৃত্রিম আলোক পাওয়া যায়, 
টহ! সচরাচর রঙ্গিল। আলোক আবার ছুই প্রকারে পদার্থ সমূহে 
[তিত হয়। রৌদ্র যদ্দি সাক্ষাৎভাবে পড়ে তবে তাহাকে প্রত্যক্ষ” 
ননালো, আর যদি ছড়াইয়া! পড়িয়া পদার্থ সকলকে তাহাদের স্বকীয় বর্ণে 
ইন্ভাসিত করে তবে তাহাকে 'ব্যাপ্ত আলোক বলে। 
আমর! সকলেই জানি এই ব্যাপ্ত দিবালোক সর্বদা শুভ্র নহে 
মাবহেরু অবস্থা পরিবন্তুন, মেঘের উদয় অনুদয় প্রভৃতি কারণে বর্ণাস্তর 
প্রাপ্ত হয় । সূর্যাস্তের স্বর্ণ আভা, প্রভাতের অনীল মলিনতা, চৈত্রের 
লি-ধৃসরতা প্রত্থতি নানারূপে ব্যা্ দিবালোক আমাদের চক্ষে 
প্রতিভাত হয়। | 


৬৪৮ 2 ভারতী । [ভা, কাছি 


বুর্য্যালোক ব্রিংকাণ.কাচ ফলকের দ্বারা বিশ্লেস্বিত হই 
বর্ণ উৎপাদন করে ভাহাই বিশুদ্ধ বর্ণের আদর্শ। র 
বিশুদ্ধ। সে গুলি:প্রধানতঃ ক্রমান্বয়ে এই 


লোহিত কমলা গীত হরিত নীল ধুম' 


এই বিশ্লেষিত বর্ণগুলির সীমা নির্দেশ করা কঠিন, 
পরম্পর মিলিত হইয়। নানা আভ! উৎপাদন করে। অনেকে 
সাতটি বর্ণ ধরিয়া থাকেন, অর্থাৎ নীল ও ধুমলের মধ্যে - 
(018০) বর্ণও পৃথক্‌ গণনা করেন। যাহ! হউক, যেমন 
প্রদেশের ভাষ! ধীরে ধীরে নিকটবর্তী প্রদেশের ভাষায় পরিণ, 
যেমন বৎসরের একটি খতু দাগ না কাটিয়া, তারিখ না আটিয়া আর ৬ 
খতুতে আন্তে আন্তে বেমালুম মিলিরা যায়, তেমনি এই বর্ণশ্রে 
এমন একটি স্থান আছে যেখান" হইতে "খাটি লাল আরম্ত হইয়া ত্র 
গীতে যাইতে যাইতে মধ্যপথে 'খাটি' কমলার রঙ্গে, পরে বীরে ধী 
ধখর্ণটি, পীতে পরিণত হয়। গীত আবার ক্রমে সবুজ হইতে হই 
মাঝখানে প্থণটি, সবুজ হইয়া পরে আস্তে আন্তে খাঁটি” নীলে যায়- 
শেষে এই নীলের পরে লালের দেখা হওয়াতে ক্রমশঃ নানা ধুমলাং 
হইয়া! মিলাইয়া। যায়। 

শাস্তরমতে ধরিতে গেলে, উপযুক্ত পরিমাণে নীল, পীত, লোহিতে 
মিশ্রণে সাদা আলো! হয়। এই তিনটি বর্ণ শ্বতন্্রভাবে মিশানাও । 
কথা, ছুইটির মিশ্রিত বর্ণে ভূতীয়টির মিশ্রণও তাই। যদি লা 
সবুজের সঙ্গে মিশাই তবেও যে ফল, নীল ও পীতের সহিত মিশাইলে 
সেই ফল) কেননা, সবুজ যে নীল ও পীতের মিশ্রণেই উৎপল্প। ॥ 
রং অন্ত রঙ্গের সঙ্গে মিশাইয়া শাদা আলো উৎপাদন করা য' 


ত্তিক, ১৩১২] বর্ণচিত্র । ৬৫৯ 


দগকে পরম্পর অন্ুপূরক বর্ণ বলে। সুতরাং লোহিত ও হরিত, 

৪ কপিল, গীত ও ধূমল পরস্পর অনুপূরক ।* 

ারস্পর অনুপৃর্ক বর্ণগুলি সহজেই লক্ষ্য করা যায়। একখানি 
7 কাগজ টেবিলের উপরে রাখা হইয়াছে । ঘরের ছুটি জানাল! 
স্পর মন্তুবীন ভাবে খোলা আছে, তাহাদের মধ্য দিয়া ব্যাপ্ত 
বালোক আর্সিতেছে; এখন একখানি রঙ্গিল কাচ এমনভাবে রাখিতে 
ঠা তাহার ভিতর দিয়া রঙ্ষিল আলো! কাগজখানির উপর 
জি হইতে পারে। তার পরে এক টুকরা কাঠ কাগজের 

রঙ্চিল কাঁচের কাছে রাখিলে কাঁগজের উপয়ে যে ছায়া পড়িবে 

কি কাঁলে। দেখাইবে ? না; যে রঙ্গের কাচ দিবে তাহার 
পুরক রঙ্গের ছায়াই পড়িবে_অর্থাৎ লাল কাচ দিলে সবুজ ছায়া, 
ধ কাচ দিলে কমলা-রঙ্গের ছায়া, সবুজ কাচ দিলে লাল ছায়া! হইবে । 
কাচের কলমে বিশ্লেষিত বর্ণসকল পুনর্ধার স্থুলমধ্য কাচপুটক 
5) দ্বারা একত্রীভূত করিলে শাদা আলোক হয়, কিন্তু নীল, গীত, 
বাহিত বর্ণের উপাদান একত্র করিলে কখনও শুভ্র বর্ণ হয় না; খুব 
₹ অনুপাতে মিশাইলেও নয়-__তাহা কৃষ্ণ বা ধূসর হইয়া উঠে। 
বর্ণের ভ্রব্য মিশ্রণে যে বর্ণক হয়। (75507571) তাহা তত বিশুদ্ধ 
ন!। স্বভাবজাতই এমন অনেক বর্ণক পাওয়া যায়, অথবা নানা 
বম এমন অনেক বর্ণক প্রস্তত হইতে পারে যাহাদের বিশুদ্ধি 
্বান্ত বর্ণক অপেক্ষা অধিক। চিত্রকরগণ প্রায় সমন্ত বর্ণকই 
₹ মিশাইয়া প্রন্তত না করিয়া বর্ণব্যবসায়ীর কাছে ক্রয় করিয়া 
কন। যাহ! হউক, নিজে মিশাইয়া বর্ণক প্রস্তত করা সম্বন্ধে 


ঞ 





« মনে রাখিবার নিমিত্ত পরস্পর অনুপূরক বর্ণ গুলির যথাক্রমে হরিলাল, 
চমল, তেলে-ব্গুণে বা হলুদবেস্তণ, অথবা এইরূপ অন্ত এক একটা নাম দেওয়। 
ভপারে। 


৬৬০ জরতী। [ ভা, কার্ডিক, 


"একটি কথ . বিয়া কাশি মনরে করুন, বিশ্তদ্ধ সবুজের আ 
তজ্জন্ত নীল ও পীতত একত্র দিশাইতে হইবে। এখন নীলাভ 
এবং গীতাঁভ নীল লইলেই ভাল ফল পাওয়া যাইবে ) নীল কি : 
সর্চে লান আভ! থাকিলে একটু ধূসর উৎপাদিত হইয়। সবুজ থা 
হুইয়। যাইবে । এইক্প কমল! রং প্রস্তুত করিতে, লাল ও হলু 
মধ্যে নীলের আভা ন! থাকে, এবং ধূমল প্রস্তত করিতে লাল নী 
মধ্যে যেন গীতের আভ। ন! থাকে । ্‌ 

ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ কেন দৃষ্ঠ হয় তাহার স্ঞজ 
কোন কারণ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। পাতাটি কে' 
ফুলটি কেন লাল, চুলগাছি কেন কালো কে বলিবে? বৈ 
'বলেন' থে, দ্রব্য সকল কতকগুলি রঙ্গের আতা গ্রহণ করে অর্থাৎ 
কাগজের মত চুষিয়। লয়_চাই কি হম কারয়াই ফেলে, 
কতকগুলি রং প্রতিফলিত করে বা ফিরাইয়া দেয়। এই গৃহীত 
সর্বদাই প্রতিফলিত বর্ণের অনুপূরক £ বথা-_ 





প্রতিফলিত বর্ণ '. রা তত রা ১ রা 
গৃহীত বর্ণ 1 নীল+পীত |! লাল+নীল নীল | | পাত +লোহি 
প্রতিফলিত বর্ণ *.. রাঃ ক্ষ টা 
গৃহীত ব্থ তা | লাল । পাত নাল 


. সমস্ত বস্ত হইতেই রঙ্গিল আলোক ছাড়া শাদা আলোকও প্র 
ফলিত হয়। পদার্থের আকৃতি, উজ্জ্রলত। বাঁ মস্ণতা। অন্ুনারে 
শ্বেত আলোকের তারতম্য হইয়া থাকে । অমস্থণ শাদা বস্ত হই 
তছপরি পতিত আলোকে বত রং যে পরিমাণে আছে তত রং 
পরিমাণেই প্রতিফঞ্িত হয়, আঁর কালো! বস্তু তত রং সেই পরিমা 


'র্তিক, ১৩১২ ] বর্ণিত । ৬৬১ 


করে । তবে কালো! দেখা "বীজ কেমন করিয়া? উহা হইতে 
আলো কিছৎ পরিমাণে ফিরিয়া আসে বলিয়াই উহা আমরা 
হত পারি। ! ? 
বর্ণবৈলক্ষণ্য ্রিবিধ। (১) নানা বর্ণের বস্তদকল একই সময়ে 
খিলে তাহাদের রং ও জিল পরিবন্তিত হয়। (২) আবার কোন 
ধর এক বা একাধিক বস্তর দ্িকে খানিকক্ষণ তাকাই্বা অন্ত দিকে 
ফু ফিরাইলে ত্র সকল বস্তর যে প্রতিবিস্ব দেখা যাঁয় তাহার রং বস্ত- 
সর, বর্ণের অন্থুপুরক । (৩) কোন একটি নির্দিষ্ট বর্ণ কিছুক্ষণ 
এ করিয়া অন্ত একটি ধর্ণের বস্তু দেখিলে অনুপূরক বর্ণ টির 
থাকিবেই, তৎসঙ্গে নূতন বস্তটির রঙ্গও দেখা বাইবে। 
এই সকল বৈলক্ষণ্য কেন লক্ষিত হয়? পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, 
[দের চক্ষু কেবল শুভ্র আলোক দেখিবার নিমিত্তই স্গ্ট হইয়াছে? 
২ জন্ত যখন কোন উজ্জল রঙ্গিল আলো। চৌথে পড়ে, তখন চক্ষের 
র এমন একটি আলোর কথা “মনে” পড়ে, যাহ! সেই আলোর 
গ্গ মিশিলে শ্বেত আলোক উৎপন্ন করিতে সক্ষম। এই দ্বিতীয় 
ত” আলোক সর্বদাই প্রথমটির অন্ুপূরক। রি 
একটি লাল গোলাপ দেখিতেছি ; চক্ষু ৮ হজ দেখিতে 


সবক হইল, এবং বাস্তবিকই সবুজকে “ হছে; এখন 
চখানি শাদা কাগজের দিকে তাকাইলে টির বদলে 
1র মৃদু সবুজ ছায। দেখা বাইবে। ই. বিবর্তন । 
চ্ছাঃ লাল গোলাপটির পানে একটু স্কত। 
! গোলাপটির রং যে একটু ধুসর হই খর 


ত” সবুজের যোগেই লাল সরান হইস় 
র্তন। এখন গীতবর্ধেন নিকটে লা 
য়. -মাঁগেকার মত সবুজ স্থৃতিপথে 


৬৬২ ভারতী । ভা, কার্তিক, 


সবুজ আভা বিশিষ্ট করিয়! দ্রিল? বেস, এখন আগে পীতবর্ণ 
পরে লাজ দেখিব। হলুদের অন্থুপূরক হচ্ছে বেগ, তাহা লাজে 
নীল হইয়া গেল__অর্থাৎ পীত লোহিতের কাছে নীলের অন্ধ 
দেখিয়া তাহারই চেহারা চোখে পড়িল! ইহাই মিশ্র বৈলঈ 
দৃষ্টান্ত ৷ 

এই জন্যই কোন চিত্রকর যদি উজ্জল লাল রসের পরিচ্ছদ চি, 
নিষুক্ত থাকেন, তবে এক ঘেয়ে দৃষ্টিতে চক্ষু পরিশ্রাস্ত হইয পড় 
তাহার বাঞ্ছিত বিশুদ্ধ বর্ণ অনাযত্ত হইয়া উঠে। আবার সবুদ্ত” 
প্রতি খানিক দৃষ্টি রাখিয়া চক্ষুকে বিশ্রাম দেওয়া হইলে উহ 
হয়। 

কোন বস্তর “জিলের পরিবর্তনও লক্ষ্য করিতে হইবে) 
নুনাধিক্য হইলে, সন্ধিহিত ছুইটি পদার্থের উজ্জ্রল অংশ উজ্জলৎ 
ঘোরালো অংশ আরও ঘোরালো হয়। এইরূপ জিলের বৈলক্ষণ্য » 
পদার্থের মত ধূদর বর্ণের পদার্থেও দেখা যায়। দুইটি রজিল গ 
পাশাপাশি থাকিলে এবং তাহাদের 'জিল বিসদৃশ হইলে, পদাথদ 
রং যতদূর সুস্টব ভিন হইয়া গিয়া এই বৈসাদৃশ্ঠ বাড়িয়া যায়। 


অতএব - কেবল পাশাপাশি স্থাপনের দ্বারা ছুই রঙ্গে? 
পরিবর্তন « পাঁরেন। তিনি উভয্েরই গুরুত্ব বাড়া 
অথবা এ করিয়া অন্টির গৌরব বাড়াইতে পা 
যেখানে লর মধ্যে কোন সুখজনক সীমগ্রস্ত না থ 
সেখ” ইচ্ছামত, ব্যবহার্য বর্ণসমৃকে আদর্শ-নি 
বঃ 1 সান্তোষদায়ক ফল পাইতে পারেন। 


শা 


ধূসর বর্ণের সঙ্গে কোন্‌ কোন্‌ বর্ণের সা 
। ফাউক। কৌন রঙ্গিল বস্তর পাশে 
ও উজ্জল হয়, পরস্ত উহার অন্থুপুর্ূক 


তিক, ১৩৯২ ] বর্ণচিত্র ! ৬৬৩ 


দিত হইয়া শ্বেত বর্ণের সহিত যুক্ত কয় এবং উহাকে ঈষৎ রজেল 
দেয়্। শাদা ও কালে পরস্পর . অন্পুরক 3 সেইজন্া এই ছুই 
র্ূদুরে থাকিলে যতটা বিভিন্ন বোধ হয়, কাছাকাছি থাকিলে 
ক্ষা অধিক বোধ হয়। কারণ, সকল বস্ত হইতেই রঙ্ি-আলো। 
দা.আলো। উভগ্ই প্রতিফলিত হয়, সুতরাং অতিরিক্ত শ্বেতবর্ণের 
'ধ্য রঙ্জিল পদার্থ হইতে প্রতিফলিত শাদা রঙ্গের অস্তিত্ব লুপ্ত 
যায় ।, 
শ্্ঙ্িল বস্তুর কাছে কালো থাকিলে কালে হইতে প্রৃতি- 
শাদা, কালোর সন্নিহিত বর্ণের অন্থুপুরক গ্রহণ করে। যদ্দি 
্ণ স্থাপিত হয় তবে কমলা বা হলুদের মত উজ্জল অন্ুপুরক 
হইয়া কালোকে দুর্বল করিয়া দেয়। কিন্তু বেগুনি বা সবুজের 
গর অন্পূরক কৃষ্ণবর্ঁকে সবল ও বিশুদ্ধ করে। যদি সবুজ 
লার কাছে থাকে তবে 'লাল' অনুপুরক উদ্দিত হইক্স| কালোকে 
, মরিচার মত করিয়া তুলে । কালোর কাছে যে রংই থাকুক 
৭ নীচু দেখাইবে ; কেবল কমলা, হলুদ ও ধুমল বর্ণের সঙ্গেই 
লার ভাল মিল পড়ে । 
আমাদের শ্রীরুষ্ণের নীলদেহে পীত বসন, শ্রীরাধিকার স্বর্ণাঙ্গ 
বদন ও অন্তান্ত দেব-দেবীর শরীরে যে সকল পরিচ্ছদ কাত 
নাছে তাহা বর্ণ বৈলক্ষণ্য ও অঙন্পুরক বর্োদর প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক 
মের অনুযায়ী বলিয়াই বোধ হযপ। তবে পটে ও প্রতিমায় সাধারণতঃ 
নকল বর্ণের ষে “চিত্তির এ্রকটিত হয় তাহার কথা স্বতন্ত্র। আর, 
ঢতের কৃষ্ণ, নীল, পাটল পিঙ্গলাদি বর্ণের উপম। দেখিয়! আদর্শ বর্ণ 
করাও কঠিন বটে। মূল বর্ণগুলি ধৃসরের নিকটে থাকিলে 
দের উজ্জ্বলতা ও বিশ্তদ্ধতা বাড়ে। নীল ও ধূমলের মত গভীর 
জিল ধূসরের কাছে থাকিলে সানিধ্য-সামগ্স্ত হয়) আর লাল, 


৬৪৪ ভারতী । [ভ1, কার্তিক, 


কমলা, হলুদ এবং সবুঞ্জের পাতলা জিলও ধুসরের পাশে থ 
বৈলক্ষণা-সামজন্ত হয়। 

পরিশেষে বক্তব্য, ক্ুত্র ক্ষুত্র অংশ সাবধানে একক্রীভূত 
সমগ্র আলেখ্যথানির উদ্মীলন করিতে হয়_-তা! বর্ণবিন্তাসের ০ 
হউক, অথবা অস্কনের রেখাপাতের সময়েই হউক। অংশ 
পৃথকভাবে ঘতই সুন্দর হোক না! কেন, যেমনই ঠিকঠাক হো, 
কেন, ন্যনাধিক্য বা বৈলক্ষণ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়। সামগ্জন্য না] ক 
প্রকৃত “ছবি' হয় না। অনেক চিত্রকর বে কৃতকাধ্যতা ০. 
পারেন না, তাহাদের ছবির অংশ গুলি যে ফোটগ্রাফের 
চেহারার মত সকলটিই প্রধান হইতে চাহে, তাহার কারণ এই « 
করণ নৈপুণ্যের অভাব! যেমন লিখিতে শিথিলেই 'লেখক' 
যায় না, তেমনি আকিতে জানিলেই “চিত্রকর? হওয়াও সকলের 
ঘটে না। ফলতঃ রচনায় কবিত্ব ও চিত্রে “ছবিত্ব ফুটান 
প্রকারের জিনিস । 


গ্ীবিহারীলীল গোস্বামী । 


বঙ্গনারীর রাখীবন্ধন । 


অনুপমা আধ্যব্চনা করহ ম্মরণ ! 
কর মনে দ্রৌপদীর বেশীবাধাপণ ! 
কঠিন পণের গুণে 
সাবিত্রী শমনে ভিনে 
কেমনে দ্রানিয়াছিপ মুতের জীবন ! 
ব্রতশীলা আর্ধযবালা আছিল কেমন ! 
রণে ভঙ্গ দিয়ে পতি 
ফেরে, শুনে আর্বা-সতী . 
করেছিল পুরদ্বারে অর্গল যোজন 
কর মনে দ্রৌপদীর বেণীবীধাপ্পণ ! 
সে দিন স্মরণ করে, 
সে ব্রত হৃদয়ে ধরে, 
ঘরে পরে সমাদরে করহ প্রেরণ 
স্থপবিত্র ন্নেহসুত্র-_রাখীর বন্ধন । 
ভোল হিন্দু যুঁসলমান 
গ্রীতিসত্র কর দান 
বাধ সক ত্রমূলে বিরাটি জীবন 
কর মনে দ্রৌপদীর বেণীবাধাপণ ! 


শ্রীগিরীন্দ্রমোৌহিনী দাসী । 


রাখীবন্ধন। 

স্বর্গ হ'তে দেবগণ, পুষ্প বৃষ্টি কর। 

: প্রতিগৃহে বঙ্গনারী ভুলুশঙ্খ ধর । 
ভাই ভাই ঠাই ই, এ কলঙ্ক লেখা, 
বঙ্ষের ললাটে আর নাছি যাবে দেখা । 
হিন্দু মুসলমান কিন্বা স্বদেশী খৃষ্টান, 
পূর্ব্ব কি উত্তরুবাসী নাহি ব্যবধান, 
সব ভাই, এক ঠাই এক মন প্রাণ, 
সমস্বরে বঙ্গবাসী গার 'এক গান । 
ঘরে ঘরে কোলাকুলি গলা-গলি আজ, 
মাতৃদত্ত উত্তরীয় মোটা শুভ্র সাজ । 
জন্মভূমী জননীর আশীর্বাদ লয়ে, 
সগৌরবে দীড়ায়েছে সবে এক হ'য়ে 
নবপ্রাণে স্জীবিত বঙ্গবাসীগণ, 
দেখ সবে, করে আজ এ রাখীবন্ধন । 


* 


ঘরের কথা ।. 
একাদশ পরিচ্ছেদ । 


লওয়ে আফিষে রাজচন্ত্রের প্রায় পনর বৎসরের কিছু উপর 

৬২ কর্ম করা হইল; বড় বাবুর দাস্তবৃত্তি করিয়' যে রাজচক্ট্রের 
" চাকরী হয়, সেই রাজচন্ত্রের চেষ্টা ও অনুরোধে এক্ষণে অনেক 
লোক এর মআাফিস হইতে নিজ নিজ অন্ন উপায় করিতেছে । 
"দ, সচ্ছল উপার্জন এবং সর্বত্র সম্ত্রম সন্বেও রাজচন্দ্রের পূর্ব- 
বের কিছুমাঁজ পরিবর্তন হয় নাই, সেই নম্রতা, সেই দকলের 
॥ সখ্য, সেই পবের কাজে ধাওয়া-ধায়ি, সেই পরের অভাবে মুক্তহস্ত। 
ন্ন পার হওয়ায় চাটুয্যেমহাশয় তিনবার সাহেবের নিকট হইতে 
: প্থিহার করিবার জ্ঞাপন-পত্র প্রাপ্ত হয়েন এবং তিনবারই 
চন্দ্রের উপরোধে সে বিপদ হইতে পরিক্রাণ পাইয়া যান। কিন্ত 
চন্দ্রের দ্বারা চাটুযোমহাশয় যতই অধিক পরিমাণে উপকৃত 
ত লাগিলেন, ততই যেন বেচারীর উপর ব্রাক্গণের বিদ্বেষ অধিক 
র বুদ্ধি পাইতে লাগিল, ক্রমে এইরূপ ফড়াইল যে, বাজচন্দ্রের 
দেখিলেই বাধ্যবাধ্যকতাঁর কথা স্মরণ হইয়া ব্রাহ্মণের সর্ববাজ 
লয়! উঠিত ও তিনি মুখ ফিরাইয়! লইতেন। চল্লিশ বৎসরের ৫৮ 
চন্দ্রের পরমাযুর আধিক্য দেখিয়া বঠি-অকিক্রাস্ত ব্ঠীর-দাস 
য্যেমহাশয় আশ্চর্য্য হইয়া ঘাইতেন। এজন্ত চাটুয্যেকে বিশেষ 
বীকরা ধায় না, কারণ হস্তী যেমন আপনার আয়তন দেখিতে 
1 মনুষ্যও তেমনি নিজের বয়সের পরিমাশ দেখিতে পায় না। 
ভ্রমেও ভাবিতেন না ষে তাহার ইহসংসারের মিয়াদ ফুরাইয়া 

-* একবার কর্মতাগ্রেরট খন প্যত সিসস্টি- সপ 


৬৬৮ ' ভারতী । [ ভা, কান্তিক, 


আশ্রয় লইতে তাহার বাটীতে যান এবং তাহার পুত্রকে আদর কা 
বলেন যে “লুটুবাবু, তোমার বাপ হতে তো কিছু হলো না তুযি ত 
বড় হয়ে যখন তোমার বাপের কর্মে বাহাল হবে তখন যেন এ বুথে 

ভুলো না।” রাজু যদি পিয়ালদহ হইতে বদলী হইয়! অন্তর যায় 
অপর কোন আফিষে কর্ন হয়, তাহাতে যদি দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার 
এক টাক। বেতনও বৃদ্ধি হয় তাহাও চাটুষ্যে মশায় কণ্টেশ্রেষ্টে 

করিতে পারেন; কিন্তু নিত্য উপকারী ও উপকৃতের একস্থানে 

সঙ্গে অবস্তিতি, সতত পরস্পরের সনর্শন, উপকৃতের পক্ষে 

একেবারে অসহনীয় ক্লেশের কারণ হইয়া উঠিল। রাজচন্ত্র, চাটু 

সঙ্গে কখনও মুরুবিবয়ান! করিত না, কখনও তাহাকে কোন 

অসম্মান করিত না বরং যথারীতি ধীর নম্র ব্যবহার করিত 31 
ব্রাহ্মণ সেই বিনভ্র সম্ভাষণ, ভদ্র ভাবকে শ্লেষ বলিয়া মনে করিতে 
একটা কথা বল! হয় নাই। যে বড়বাবুর অনুগ্রহে রাজচন্দ্রের চাহ 
হয় তিনি আর আফিষের বড় বাবু নাই। প্রায় ছুই বৎসর হই 
একদিন ফাস্ভুন মাসের শেষে তিনি আফিষের 1হসাব নিকাশ ( 
করিয়! বাসস্তী-বাযু-বিতাড়িত ধুলিকণা সেবনে প্রাণ পুলকিত 
মিউনিসিপ্যাল মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে করিতে বাটা প্রত্যাগত হ 

পর, মুসম্মৎ ওলাবিবি আসিয়া তাহাকে সম্ধাদ দিল যে কেরানীজ 
শ্রীযুক্ত চিত্রচরণ দাসশুপ্ড মহাশয় তাহার হিসাব নিকাশ চুকাইৰ 
অন্ত মসীসিক্ত লেখনী হস্তে অপেক্ষা করিতেছেন, তাহাকে তথায় যাই 
হইবে। বড়বাৰু বাঙ্গালী চরিত্রগত দীর্ঘসথত্রতা বশতঃ একটু ইতস্ত 
ক্রিতেছিলেন এমন সময়ে তাহার আত্মীয় স্বজনেরা ব্যস্ত হই 
একজন বাবুকে ডাকিয়া আনিলেন ; বাবুটি গুপ্তমহাশয়ের ট্র্যাবজি 
মেন্ট-ধাতাতুক্ত, এখানকার পরিচয় ডাক্তার। ভদ্রলোকটী বড়বা- 


 সপকক্িক্ে থাবা তা বিশে 08: করিতে 


নাস্তিক, ১৩১২] ঘরের কথা । ৬৬৯ 


লাবিবির কুপায় বাবুর অস্তস্থল. অনবরত পরিফ্ার হইতেছিল । 
[ক্ঞার বাবু খড়ীমাটা* গুলিয়া তথায় চুনকাছের ব্যবস্থা করিয়া 
ৰলেন। নিজের পকেটস্থ শিশ্ন! দেখাইয়৷ তাহা ফুঁকিবার জন্য 
[রম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন, তুষার ঢালিয়া মন্তকে কাঞ্চন 
জ্যার শোভ। করিয়া দিলেন, কিন্ত যখন দেখিলেন তাহাতেও বড় 
প্রো গে করেন, তখন তিনি একমোহর কুলমর্ধ্যাদা দিয়া একজন 
বুরুষকে আনাইলেন, ইনি চিত্রগুপ্তের স্র্য্যবংশীবতংশ প্রভু 
রর জ্ঞাতি। পুরুষবর আসিবার অর্দাঘণ্টা পরেই বড়বাবু, তাড়াতাড়ি 
1 বেলেস্তারার ওয়েষ্ট'কোট গায়ে দিয়া ছূর্গা-গ্রীহরি করিলেন। 
বের কাধ্যকূশলতা দেখিয়া বাড়ীতে হরি-বোলের তরঙ্গ উঠিল 
কটা কামিনী কি জানি কি বুঝিয়া৷ চিৎকার করায় সাহেব তাহা- 
কে অসভ্য বর্বর মনে করিয়া বীরপদভরে রথারোহণ করিলেন । 
1 হয়, তাহার যনে হইয়াছিল যে তিনি যে কাল আর উহাদের 
1 কুলমর্ধ্যাদা লইতে আসিবেননা এই শোকে উহারা রোদন 
তেছে। 
[ক্রমশঃ ) 


শ্রীঅম্ৃতলাল বস্থ। 
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সমসাময়িক ভারত 


ও 

জাতীয় আন্দৌলন £ 

( এনেষ্ট পিরিউ প্রণীত ) 
ভূমিকা । 


অ স্টার্ডামের “পোশ্ঠালিষ্ট সম্প্রদায়ের অস্তর্জাতীয় কং 
সভায়” নহুদ্দেশ হইতে প্রতিনিধি আসিয়া সমবেত 
সেই সভায়, পাশাপ।শি-উপবিষ্ট রুশ, ও জাপানীরা, প্রতিনিধিঃ 
দৃষ্টি যতটা আকর্ষণ করিয়াছিল_-একজন খর্বকায় বৃদ্ধ, তদ 
কিছুমাত্র কম আকর্ষণ করে নাই। মুখবর্ণ শ্তামল, খার্টি বি 
সুন্দর পলিত কেশ। তাহার স্বদেশীয় ভ্রাতগণ ভারতের ব্ 
শাসনতন্ত্রের কিরূপ বিদ্বেষী, তাহা তিনি বিছ্যুৎ-স্কুরিত ভাষায় 
করেন। তিনি বলেন 7--*ভারতবাসীদিগকে, সরকারী কাজ « 
একটা মংকীর্ণ গপ্ডির মধ্যে, নিয়মের ছ্বারা বন্ধ করিয়া রাখা হই 
সমস্ত প্রজাপুঞ্জকে সামান্য মজুরের অবস্থায়-_কুলির অবস্থায় পরিণত 
হইয়াছে !” এই খর্ধকায় বৃদ্ধের অদ্ভুত বিদেশী নাম :-_দাদা 
নৌরোজি। তিনি বন্ধে হইতে আসিয়াছেন। যাহাদের মৃত 
প্নিশব্ধতার মন্দিরস্চুড়ায় নিক্ষিপ্ত ও গৃত্রগণ-কর্তৃক কবলিত ₹ 
ঘাকে-তিনি সেই অগ্নিউপাসক পার্শি জাতির অস্ততভূ্ত। 
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১৯ লীর্তি 


১৩৯২] সমসাময়িক 'ভারত। ৬৭১ 


জাতীয়শ*দল-প্রেরিত প্রতিমিধি। এইরূপে, শলিয়াও-ইয়াং”- 
বন পূর্বেসকলের চিত্ত বিচলিত করিয়া, ভারতবর্ষ 
(ক রঙ্গভূমে অতর্কিতভাবে প্রবেশ লাভ করে। 
1ন'-_ প্রা ভৃপ্রান্তের একটি প্রায়দ্বীপ। এই দেশের সম্বন্ধে, 
তকধার অনেক টিস্তা-মালোচন। করিয়াছে যেদেশ ৪০ 
। অবরুদ্ধ ছিল, নহস্ততিমিরে আবৃত ছিল-_হঠাঁৎ'এক সময়ে 
ইল, রূপান্তরিত হইল ; রিউস-নদীর উপর, সেতক্থপ্রভাতে 
ন; একটি সেতু স্থাপিত হয় (পৌরাণিক কথা) সেইরূপ 
গন্্রজাপিক বিরাট কারথানা হইতে স্ঠ বাহির হুইক্স। ভারত 
রদৃষ্টি আকর্ষণ করিণ। এতদিনের পর, এসিয়ার এই 
বেন প্গাজিতে” আরম্ত হইয়াছে। এতদিন, যে অসংখ্য 
গঠনহীন একটা বিশাল পিগাকারে অবস্থিতি করিতেছিল, 
রর মধ্যে থাকিয়া, এখন উহা আপনাকে অল্পে অল্পে গড়িয়া 
,সজীব করিয়া তুলিতেছে। ভারতবর্ষকে জানিবার 
শর-ভাগ কতকগুলি পর্যটক ও পণ্ডিতেরই ওৎনুক্য হইয়! 
খন ভারতের অভূতপূর্ব হুর্ভিক্ষের কথ! শুনা যায়,_-যথন শুন! 
পথে লক্ষ লক্ষ মনুষ্য অনাহারে মরিতেছে-_তখনই এক 
 মুদ্রাঘস্তরের সমস্ত শরীর শিহরিয়! উঠে; (তাই, ১৯০০ খুষ্টাব্দে 
দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করা হয়-_অর্থ সাহাব্য প্রদত্ত হয় ) 
হার পর, ভারতের কথা আর কেহ মনেও করেনা । আজ 
ঘ__ কাল বলিগা। নয়_-চিরকালই ভারতের ধন শোষিত হইয়া” 
গ। এই রহস্তমকস স্বপ্নদর্শী ভারতীয় জনপুঞ্জ মনে করে 


দের অনৃষ্লিখন, এব এউ-স০- আ০৯৩১০পা শা 


ছা 


৬২ ভারভী। [ভ$, ক। 


তারতের সাধারণ প্রজাপুপ্, সম্পূর্ণরূপে উদাসীন । ভা 
মার়াবাদে নাস্তিত্ববাদে জর্জরিত হইলেও, উহারই মধ্য হইতে 
স্থশিক্ষিত, আমাদের ভাবে অনুপ্রাণিত নব্যবংশীয়েরা, গভীর 2ি 
জাগ্রত হইয়া, ইংরাজের উৎসবে ব্যাঘাত জন্মাইতেছে। এই ৪ 
বিভিন্ন জাতিকে, বিভিন্ন বর্ণকে, আপনার দিকে আহ্বান ক 
হিন্দু, পাঁশি, মুসলমান । এই নব্যভারতের সংবাদপত্রাদি আ 
আছে, সভ [৪ তি আছে, বক্ত। আছে, নেতা! আন্চে 1 উহাদেং 
বাবি,_যে পর্য্যন্ত না ইংরাজের! মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারে, শ্ভা 
জন্তই ভারত”, তাবং উহাদের রাজ-পরিষদে অন্ততঃ ভারতাব] 
যেন একটা আসন নিদিষ্ট হয়। যাহারা এই কথা বলে, তা 
ক্ষুদ্র দল। কুদ্রদল ?--সংখ্যায় ক্ষুদ্র হইলেও, জ্ঞানদীপ্ত 
প্রভাবশালী। এখন যে জাপানকে দেখিতেছ--ইহা ত ৩০ বং 
রোষ্টি,ক জীবনের পক্ষে নিতান্ত স্বল্নকাল) সাধারণ প্রজাপুঞ্জে 
সারে ও বিনা-অন্থযোদনে, শুধু কতকগুলি লেখক ও রাজম 
সংগঠিত হইয়াছে। বর্ণভেদপ্রথার জননী ভারতভূমিতে ও 
থে জাতীরভাবের বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে তাহা অভিনব 
অপ্রত্যাশিত নহে। অধুনা ভারতে যে কেন্দ্রগত-শাসন- প্রথা 
উহা নবপ্রবর্তিত ঠগুর্বে উহ্হা ছিল না। ভারতের ৪ 
একবার কল্পনা করিয়া দেখ :-_ শৃঙ্খলা-রহিত, সংমিশ্রিত, £ 
কোপাহলময় মানব-জনতা ৮্বতত্র-শাসিত গড়বন্দি গ্রামঃ 
যাহারা কেবল রাজন্বগ্রাহী রাজপুরুষের দ্বারাই তাহাদের 


রাজাকে জানিত; দে সময়ে ভারতের যেরূপ অবস্তা ছিল, 
শী আক্রমণুলুতে 


১৩১২] সমসামহ্জিক তারত। ৬৭৩ 


'ছে। অন্তান্ত দেশের স্তায় ভারতেও লৌহবত্ম, পত্র- 

ঢালয়, তাড়িৎবার্তীবহ . প্রভৃতি_এই সকল জীবনের 
নকর্ধা প্রবর্তিত হইরা, অনিবার্য একতার নিত্য-সহায় ও 
হইয়াছে। তখন ভারতের লোক, গ্রামের ভিটাতেই বদ্ধ থাকিয়া, 

ধ্যে অবস্থিত হুইস্জাই জন্মাইত, বাচিত, মরিত; গ্রামই 
ক্ষুদ্র স্বদেশ ছিল? এক্ষণে উহার! আপেক্ষান্কৃত একটি বিস্তৃত 

। মাভাস পাইয়াছে ; তাহারই অঙ্গীভূত বলিয়া আপনাদিগকে 
রিতেছে, এবং তাহার সহিত, ইচ্ছাক্রমে হউক বাঁ অনিচ্ছা- 
;উক-_মাবদ্ধ হইয়। পড়িতেছে। এক্ষণে বিছ্যুৎতার-যোগে, 
[দি চারিদিকে দ্রুত পরিচালিত হইতেছে। এক্ষণে তাহার! 
তেছে,_-গ্কীয় গ্রামের বাহিরেও ভারতবর্ষ আছে; এমন কি, 

তর বাহিরেও এশিয়া আছে । 

আমি এ কথা বলিতেছিনা, ভারতের হতরসাধারণের মনে, 
নয় একতার ভাব স্পষ্টরূপে জাগিয়া উঠিষ্াছে। কিন্তু তথাপি 
[র বিশ্বাস, দেশের চিতরে ভিতরে এই ভাবটি অন্তঃসলিলে 
[নি। যদ্দি কোন দিন, সেই প্রচ্ছন্ন শ্লোতের মুখে, একটি কুপ- 
নের নলঘন্ত্র মাটির মধ্যে নিহিত করা যায়, তাহা হহলে সেই 
[তের জল, মূল-প্রল্রবণ হইতে শতধারাস্স উচ্ছদিত হুইয়া! উপরে উঠে। 
ই হোক, এখানে একটি সুগঠিত জাতীয় দল প্রস্তত হইয়াছে ; 
ই জাতীয় দলের একটি নির্দিষ্ট কার্ধ্যাপুক্রমণিকাও আছে; তাহারা 
। চাহিতেছে-_তাহার। বেশ জানে । অনেকে বিশ্বা করিতে না 
হিলেও একথা নিশ্চিত. তাহাদের প্রভাব কলিকাতা ও লওনে 
শেষরূপে প্রকটিত হহয়াছে । রি 
১৯০০ খৃষ্টান্দের ডিসেম্বরের শেষভাগে. এই কংখ্রেস দলের বাগীদের 


কত আমি পুনিয়াছিলাত সেই সময়েই এই গ্রন্থ, লিখিবারকল্পন? 


৬৭৪ : আচাজভী । [ভা, কা 
আমার মনে প্রথম উদয় হয় (এই এখান শুধু যে" 
পাঠের ফল, তাহা নহে) পর্ব; মৃল-প্রজ্ণ হইতে, 
সংগৃহীত তথ্য হইতে আমার মনে যে সকল সংস্কার উৎপন্ন 
তাহারও ফল। / 

হা, আমি সাহ্‌সপুর্বক স্বীকার করিতেছি, দেশীয় । 
মতামতের প্রতি আমি কর্ণপাত করিয়াছিলাম | অত্রন্য উংরাহ 
মতাঁমত একটা বিশেষ রঙে রঞ্জিত । আমরা যে ভাবে বুঝি ; 
সে ভাবে বুঝে নাঃ তাহারা অন্তরূপ বুঝে । 

যেরূপ উদ্ধত অবক্ার সহিত ইংরাজের! “নেটিভের” ম 
গ্রহণ করে, তাহা আমার জাবনে কখন দেখি নাই । আরাম-কো? 
স্ুখাসীন, সরকারী-কর্মচারী একজন ইংরাজের নিকট বখন « 
“ন্ভানানাল কংগ্রেসের” কথা পড়িলাম, তখন,_-আমাঞ মনে পু 
তাহার নেত্রযুগল বিস্ময়ে বিস্কারিত হইয়া উঠিল; তাহার পর 
মুদ্রিতলোচনে তিনি বলিলেন ) “কি ! তাহাদের এই সমস্ত পাগ্ত 
তুমি শুনিলে?” আমার সে সময়ে লজ্জায় মরিয়া ধাওয়া উ 
ছিল! শিক্ট-দমাজে যদি কেহ কোন চাষা-লোকের গল্প করে, ₹ 
সে, শ্রোতার ক্ষম! প্রার্থনা করিয়া গল্প আরস্ত করিয়া থাকে। » 
কথ বলিতে কি, তাহাদের জন্নন! আমি যে ওৎস্থক্য-সহকারে শুনি 
ছিলাম, তজ্জন্থ--সেই ইংরাজের কথা শুনিয়া, আমার মুখ লজ 
রক্তিম হইয়া উঠিক্লাছিল | যদি আমি আর কিছুদিন এখা 
থাকিতাম, তাহা হইলে বোধ হয় আমিও, ব্রিশকোটি অনাহার-? 
লোকের পার্শবর্তী এই “জেন্টল্মেন”দের, “খাতির-নদারদ্‌” প্রশ 
ওদাপীন্তের অংশভাগী হইতাম...... . 

টানা-পাথার নীচে, ঠাণ্ডা কাছারি-ঘষ়ে বসিয়া, কাছারির ইংর. 


কর্তাটি কথ গাখিয়া-খিয, বেশ ঘোরার-ওমের আক্যাবিহাস কটি 


১১২] সমসাময়িক-ভাকত । ৬৭৫ 


সকল শুন্ত অঙ্কের স্তায় গণ্য ব্যক্কিগণ, যাহারা, শুধু 

চর মৃত্যুসংবাদ তাহার নিকট তআনিতেছে, দুভিক্ষ ও 

বম উপদ্রবের কথ| তাহার নিকট বলিতেছে__ 

তাহার মর্ম স্পর্শ করে না। তিনি কিছুমাত্র বিচলিত 

€ সব কথা শুধু টুকিয়া! রাখিতেছেন ; তিনি বেশ প্রশাস্ত- 

র রিপোর্টে লিখিতেছেন ;১-"ষেমন একদিকে, মালের 

ক হইয়াছে, তেমনি অন্তদ্িকে দ্ুভিক্ষের দারুণ প্রকোপ দেখ। 

। তাহার এই রিপোর্ট আবার গীতি-কাব্যের ভাব ধারণ 

খন তিনি উহাতে কার্পাসের ' গুণ বর্ণনা করেন, ব্রিটানীয় 

বর জয় ঘোষণা করেন, এবং সাক্ষাৎ বিধাতার বিধান বলিয়া! 
কী শাস্তির” মহিম। কীর্তন করেন...... 

.ও, ভারতকে কি দান করিয়াছে-_জাতীয় দলের লোকের। 

জানে এবং ভারতের নিকট ইংলগ কি পাইয়াছে--তাহাও 

বিলক্ষণ জাঁনে। ইংলগ্ডের 'এই দ্বানগুনি অঙগীকারের 

র বন্ধ; এই অঙ্গীকার বাক্যগুলি মধ্যে মধ্যে নবীক্কৃত ও 

হ্হয়া থাকে ; এবং বিদ্যালয়ের প্রত্যেক হিন্দুছাত্র এইগুলি 

করে। 

০৭ ুষ্টাবে, উদার-নৈতিক মহানুভব ইংরাজের! স্বকীয় উদার- 
। খাতিরে, যুরোগীয় উন্নত শিক্ষা! দীক্ষা ও সত্যতার কিয়দংশ 
বাসীকে দিতে অস্বীকৃত হইতে পারেন নাই ; তাহারা মনে 
ছিলেন, ভারত-বাঁসী তাহা। অনায়াসে ও অবিলদ্বে আত্মস্থ করিতে 
ব। এই উদার কল্পনার বশবর্তী হইয়া, ভারতীস্প যুবকবুন্দের 
ঢা পূর্বেই তাহার স্থায়ত্ব-শাসনের অনুকূল অভিপ্রাক্স প্রকাশ 
। এক্ষণে সেই উদার-নীতি-বীজের ফল ফলিয়াছে। তাই, 
রি ৯২৯ কছতের এজ প্রক্ষপাতী। 


৬৭৬ পু ভাঁরতী। (ভা, - 


তাই তাহারা উদার-নীতির দোহাই দিয় ও উদ্ার- 
অনুসরণ করিয়া, রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার দাবী করি থা, 

এই প্রশ্নটি স্বভাবতই সকলের জিহ্বাগ্রে আসিয়া 

এবার কি সমস্ত ভারত সমবেত হইয়া, সেই ১৮৫৮ খুষ্টাত 
বিদ্রোহের পুনরাবৃত্তি করিবে ? শিখ ও গুর্থা সৈন্য ইংরাত 

যে আবার উত্থান করিবে_-ইহা আমার বিশ্বাস হয় না 
এখনকার জাতীয় আন্দোলনের নেতা-_তাহার! প্রায়ই উকি 
কিংবা অধ্যাপক । ২০ বৎসর কাল হইতে, সমস্ত যুরোপ 
করিতেছে, এবার কোন্‌ চাটুনি দিয়া ভারতকে উদরস্থ কর! 
রুসীপ্জা চাটুনি, না ইংরাজি চাটনি? ভারত বেশ বুঝিয়াছে, এ 
কেহ তাহাকে গলাধঃকরণ করিতে পারিবে না। কিন্ত অধুন 
ভূখণ্ডের শেষ প্রান্তে ঝটিকা-গর্ভ এক খণ্ড মেঘ উঠিয়াছে যাহা। 
খৃষ্টান কিছুমাত্র লক্ষিত হুয় নাই,_সেটি জাপানী মেঘ। উহ 
কোনো দিন, ভারতের উপর আসিয়া অশনি-নিনাদে তাজিয়া পা 
ভবিষ্যত্বক্তারা ইহার উত্তর দিবেন । আপাততঃ দেখা যাই 
গাপানী যড়মনত্র, নিঃশবে অলক্ষিতভাবে ভারতে প্রবেশ করিয়া, 
ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, এই ক্ষুদ্র 
জাতির বিজয় ঘোষণা মহা-আড়ম্বরে প্রতিধবনিত হইতেছে । 


শ্রীজ্যোতিরিজ্্রনাথ ঠাকুর । 


চীন জাহাজের ফাত্রী। 


যে চীনেম্যানটি আমাকে ফুল উপহার দিয়াছিলেন তার 
ছু অনেকগুলি চীনভাবায় লিখিত বই ছিল। যেমন হ'ফ্ধে 
নন যেমন ফুল ভালবাসেন তেমনি বইও ভালবাসেন । 
অতি ধত্ব করে রেখেছেন । বইগুলির পাতার ভিতর 
ড়ী দেওয়াছিল। আমিও অমনি রাখি। ওই খাঁনেই ফুল 
উপযুক্ত গ্কান বলিয়া মনে হয়। 
পাতলা একপিট ছাপা কাঁগজে নির্শিত এই চীনে বইগুলি 
মার ইচ্ছ। হ'তে লাগল সে গুলি মাথায় রাখি, বুকে করি। 
বিবার তো সাধ্য নাই ! তবে জিজ্ঞাস! করিয়া জানিলাম বে এ 
পুস্তকের মধ্যে একথানি চীন দেশীয় প্রবাদ এবং ( 05000100) 
উক্তি সন্ধে পুস্তক ছিল। তাহার ছ'একটির তাৰ নীচে 
করিলাম । বাঙ্গালা, সংস্কৃত বা ইংরাজী ভাষায় কতকট। শ্রর্ূপ 
1 বচন জানা আছে বলিয়া, যেখানে সম্ভব তাহাও লিখিলাম। 
বিনয় ও লজ্জাশীলতা স্ত্রীলোকের কঠভূষণস্থরূপ।” চীন দেশী 
নককে যে ভাল করিয়। দেবিয়াছে সেই এ কথার তথ্য বুঝিতে 
বে) এমন স্বভীবস্থলত বিনয়নআ্র বমণীজাতি পৃথিবীর আর 
বায়ও নাই। 
আর একটী প্রবাদের "এইরূপ অর্থ,__পঅসময়ে অতিথি আসিলে 
[ক্রর (তাতার ) অপেন্গাও কষ্টদাত্ক হয়।” চীন দেশের লোক 
উই অতিথি-পরায়ণ নহে ; ভাই মরিলে ভাই কাদে না, অভি 
ট আত্মীয়ের ছুরবস্থায় অর্থসাহাধা করে না? লৌকে লোকারণ্য 
যা যে দেশে জীবিকা অর্জন অভি কষ্টসাঁধা, সে দেশে অতিথি- 
পার কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? 


৬৭৮ 1 ভারতী। [ভা, 


বনির্বাধদীপে কিমু তৈল পীনম্।” প্রদীপ নিবি 
তাহাতে তৈল দিয়া ক্ষ হইবে? একথার মন্ম্ান্তিক ত, 
ভীনেরাও বুঝিয়াছিল। 

আর একটা প্রবাদে, ম ছেলেকে সছুপদেশ দিতেছে 
ভাব, ঠিক নিয়োজ্ত সংস্কত শ্রোকটীর মত) 

শহুশীলোভৰ ধর্মাত্মা মৈত্রী প্রাণিহিতে বতঃ । 
ও নিষ্নগ। যথাপঃ প্রবণাঃ পাত্রম থাতি সম্পদঃ ॥” 

বড়ই সারগর্ভ ও যুছুপদেশপুর্ণ নীতিকথা। পিতার 
উঠিতে পাইলেন না বলিয়। অভিমানে যখন ঞ্রবের ঠোট ফু 
তখন তাহার মাতা তাহাকে বলিয়াছিলেন, "স্ুচরিতর হও, ধ 
হুও, সকল লোকের_-দকল জীবের মঙ্গল সাধন কর, তাহা 
জল যেমন সব্বদ! নিম্তগামী হর, সকল স্থুখ-সম্পদও উপযুত্ 
তোমাতেই আসিবে 1” 

ব্যখিত-হৃদয়ের উ্তি আর একটা শ্লেরকের ভাব কতকটা! নিম্ন 
শ্লোকের ভ্তায়।- 


পচিরন্খী জন ভ্রমে কি কখন 
ব্যথিত বেদেন বুঝিতে পারে। 
কি যতন! বিষে বুঝিবে সে কিসে 
কভু আশীবিষে ংশেনে যারে !” 


কি আশ্চর্য্য! এই সকল নানাদেশের লোকের কার্ধ্যক 
দেখিয়া আমার এতদ্দিন মনে হইতেছিল যে, অবস্থাবিশেষে অ 
যে কাজ করি, ইহারাও সকলে ঠিক সেইরূপ করিয়া থাকে। 
দেখিলাম, লোকে হৃদয়ের ভাব ভাষায় ফুটাইতে গেলেও ঠিক « 
স্বরে হৃদয়ের উচ্ছাস বাঁহির হয়। 


১২]. চীন জাহ্াছ্ধের বাত্রী। | ৬৭৯ 


আর একখানি পুস্তকে দেখিলাম, পুস্তক. উৎসর্গ 
. যাহাকে উৎসর্ম করা হইতেছে তাহার নামোলেখ 
লেখা আছে, “চির আরাধ্য-_তোমাকে 1” যেন গ্রভীর 
1ত অন্তরে অন্তরে প্রবাহিত হচ্চে--যে কারণেই হোক 
লিবার যে৷ নাই । 

একথানি পুস্তক কোন চীনমহিল। রচিত। চীন-জাপান 
র প্রণয়ীর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে আক্ষেপ ক'রে লিখেছিলেন । 
বুক পাঠক নীল পেন্সিল দিয়ে তার অনেকগুলি ছত্রের নীচে 
ছেন দেখিলাম। একটা ছত্রের অর্থ সরল ভাবায় এইরূপ” 

প্রিজন । তোমার মধুর স্মৃতি এ জনমে ভূলিবার নয় |” 

ঘেন আমাদের বঙ্গ-সাহিত্যের এই সরল উত্তিটীর মত, 

“তুমি যে দিয়েছ দেখা! 
পাষাণে তা আছে লেখা, 
হৃদয় ভাঞ্জিলে সে তে| মুছিবার নয় ।” 

থন সেই চীনেম্যানটীর নিকট এইসব পুস্তকসন্বন্ধে কথা কহিতে- 
ঘন, নীচেকার ডেকে একজন গরিব চীনেম্যান তখন অতি স্মধুর 
বানী বাজ্াইতেছিল। সকলে তাকে ঘিরে বসেছে। স্্রীলো- 
1 দূরে থেকে তন্ময় হয়ে শুনছেন। সে ঘাড় বাঁকিয়ে বাশীতে 
চার দিয়ে কত রকমেরই সুর বার কচ্ছিল। বাশীর স্বর যেন কীদ- 
স্বরের মত। আর এত স্পষ্ট, ঠিক যেন কে কার নাম ধরে 
“চে । তখন সন্ধ্যার আধার ঘিরে আসছিল । আর সুদুর আকাশের 
প্রান্তে একটি উজ্জল নক্ষত্র যেন দেহ ছাড়া আত্মার মত জলছিল। 
এবার একটি বিপত্ধীক চীনেম্যানের কথা বলিয়াই এ প্রবন্ধ শেষ 
ব। হংকং হইতে যখন প্রথম জাহাজে উঠলেন তখনই তাহাকে 
3 আঁষার মনে হয়েছিল যে তাহাতে নিশ্চয়ই কিছু বিশেষত্ব আছে 


৬৮০ ভার্তী। (ভা 


অন্ত সকলের মত নয; বেশতৃষায়-__তাহার অবহে 
পণযময়। 

এক দিনেই তীহার মনের ভাব ও জীবনের ইতিহা 
তিনি একজন মধ্যবিত্ত অবস্থার সওদাগর । দেহ ক্ষীণ। 
বৎসর মাত্র। দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী । সর্ধদা লোকের জ 
একা একধারে বসে থাকতেন । কাহারও সহিত মিশা। নাই- 
সহিত কথা নাই ; কেবল অসীম সমুদ্র ও অনস্ত নাল আকা 
চেয়ে সময় কাটাত্তেন ; কেবল একটি পরিচিত সমবয়স্ক চী 
মছিত কখন কখন মনের কথা কহিতেন মাত্র । সে ক' 
চোখের জল ছাড়৷ কানারই রূপান্তর । 

আজ দুই বৎসর হলো তাঁর স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে । আঠা 
একটিমাত্র শিশু কন্যা রেখে তিনি চ'লে গেছেন । মাতৃহীনা চে 
তিনি মার নামেই ডাকেন। প্রথম প্রসবের পরই তাহার মৃতু, 
কত ডাক্তার দেখিয়েছিলেন, কিছু হয় নাই। তবু এখনও ৫ 
বলেন-_-"্য্দি এ চিকিৎসা না ক'রে অন্ত চিকিৎসা ক'রতাম 
তিনি ভাল হতেন ।৮ 


জীবনে যেন বিষম বিপ্লব ঘ'টেছে__ইহজন্মের মত চারিদি, 
হ'য়ে গেছে। হাত থেকে রুমাল উড়ে গেলে কুড়াইয়া লইতে 
বৃষ্টি পড়িলে যথাসময়ে সরিষা বসিতেন না। থাবার ঘণ্টা পড়ি 
খেতে যেতেন না। অন্তরে এমন দারুণ ব্যথা লেগেছে যে-_সে 
সে প্রসঙ্গ, একবার তুল্লে হয়--অমনি সবাকার সামনেই 
মানুষের মত আকুল হয়ে কাদেন। 

ঘড়ির চেনে হাতীর দীতে আকা একখানি ছোট রমণী যুক্তি 
বুকে ঝুলান। ছবির অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি ছোট ছোট কুন্দ ফুলের ; 
আর তুষার-ধবল রংটি শ্বেত-করবী ও দ্রোণ পুষ্পের মত সাদা 


শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক 


৬৮২ ভারতী । ভা, 


তুলনা । 


আমরা চোখের সায়়ে ঘ। প্রায়ই দেখতে পাই তারই 
তুলনা করি। পূর্ণিমার টাদ আমরা প্রতিমাসেই দেখি, « 
রমণীকে 'পূর্ণচন্ত্-নিভাননা” বলে থাকি। সেই রক 
ংএর উপমা দ্বিতে "গেলে অমানিশীর কথা উল্লেখ করি 
কাউকে কদাকার দেখলে তাকে 'বাদর-মুখো। 'ভু'চো-মু 
থাকি। ' আর মাষ্টারমশাইর! ছাত্রদের প্রায়ই “গাধা বছে 
করে থাকেন। আমরা কেন বে এরকম করি তা বুঝি 
কুৎসীৎ মানুষ 'বাদরমুখো” হয় তা হ'লে কুতী বাদর «মা 
হবে না কেন? সাধারণ (967০781) এর সঙ্গে বিশেষ (৪ 
এর উপম! দিব, না বিশেষের সঙ্গে সাধারণের উপমা দিব । আ: 
নিশি একটা, পুথিমার ঠাদও একটা? তাহাদের সঙ্গে এত গুলো ন 
তুলনা দিব কেন? আর সমস্ত 'বানর' 'ছু'চোর” মুখের সে 
তোম ॥ আমার মুখের তুলন! দিব কেন? কোন্টা দত ? 


বিবিধ কবিতা ৷ 


হাস্যাস্পদ | 

বিচারক পক্ষপাতী, মানী পরাধীন, 

কৃপণ শ্রশবর্যযশালী, গৃহী ধনহীন 

সুখী পরবশ, বুদ্ধ নহে তীর্থাশ্রিত, ' 

মূর্খ উচ্চকুল, রাজা৷ কুমন্ত্ি-চালিত, 
বেদান্তী সে ছুরাচার, জ্ীর রশ লর, 

ইহ হ'তে হান্তা্পদ কি আছে অপর ? 
বিদ্বান্‌ সংসদি পাক্ষিক» পরবশোমানী, দরিদ্রোগৃহী, 
বিস্তাঢাঃ কৃপণ স্থখী পরবশো, বৃদ্ধে। ন তীর্থাশ্রিতন 
রাজ! দুঃসচিবপ্রিয়১ কুলভবো৷ সূর্খ:, পূমান্‌ স্্রীজিতো। 
বেদাত্তী হতসৎক্রিয়ঃ, কিমপরং হান্তাম্পদং ভুতলে ? 


লক্ষবীছাড়। ৷ 


নিত্যকরে তৃণচ্ছেদ, ভূমি পরে নখেতে লিখন, 
হেল! পাদ প্রক্ষালনে, অধতনে দত্তের মার্জন, 
বনের মলিনতা, কুক্ষ কেশ, নিদ্রা্দি সন্ধ্যায়, 
অত্যাহার, বিবন্ত্রশয়ন, হান্ত কথায় কথায়, 

পিঁড়ার উপর বাদা, স্বদেহেও বাদ্যের তাড়ন, 
ধনেশেও ছাড়ে লক্ষ্মী, হেন ঘদি ভার আচরণ। 
নিত্যংছেদত্ত.ণানাং ক্ষিতিনখলিখনং, পাদয়োরল্লপূজা, 
দস্তানামল্পশৌচং, ব্দনগলিনতী, রুক্ষতা মৃর্ধজানাত 

দ্বে সন্ধ্যে জীপি নিত্রা, বিবসন শয়নং, গ্রাসহাতিরেকং 
সাঙ্গে পীঠে চ বাদ্যং, হরতি ধনপতেঃ কেশবন্তাঁপি লক্ষ্মী । 


কাক কোকিল । নি 


কাক কালো পিক কালো, দ্লোহামাঝে কোথায় অ 
বসন্ত সময় এলে কাক কাক, কোকিল কোকিল। 


কাকঃ কৃষঃ পিকঃ কৃষ্ণঃ কেদভদঃ পিককাকয়ো?। 
বসন্ত স্ময়ে প্রাপ্তে কাক? কাক? পিক্যং পিক 


চোর না মানে ধর্মের কাহিনী । 


সুণালের তন্ত দিয়। সর্প কি বাধিবে ? 
শিরীষকুন্থমবৃত্তে হীরা কি বিধিবে? 
মধুবিন্দু দিয়ে সিন্ধু করিবে মধুর ? 
সুকথায় গলাইবে চিত্ত অসাধুর ? 


ব্যালং বালম্বপাল তত্তভিরসৌ রোদ্ধং সমুজ্জংস্ততে 

ভেক্ত ং বজমণিং শিরীষকুন্থুমপ্রান্তেল সন্নহাতি 

মাধুধ্যং মধুবিন্দুন। রচয়িতুং ক্ষীরাস্ুধেরীহাতে 

নেতুং বাঞ্তি ঘঃ সতাং পথি খলান্‌ হুক্তৈঃ কুধাস্তান্দিভিঃ 


তা, কার্তিক) ১৩১২ ] খেয়াল । ৬৮৫ 


মৌনই শোভন । 
ভালই করেছ পিক চুপ করে রক্পেছে আধাট়ে 
মৌনই সেথায় শোভে ভেকেরা যেথায় ডাক ছাড়ে; 


ভদ্রং কৃতং কৃতং মৌনং কৌকিললৈজ্জলদাগমে 
দদ্দ,রা হত্র বক্তারস্তত্র মৌনং হি শোভনং । 


দেব ছুর্ববল ঘাতক । 
অশ্ব নয়, গজ নয়, তার! বলবান্‌ 
কে কোথায় গুনিয়াছে ব্যান্র বলিদান, 
দেবী পূজ। তরে নর ছাগ হস্তারক 
ভানাইত আছে দেব কুর্ব্বল-ঘাতক 1 
অশ্বং নৈব গজং নৈব ব্যাং নৈব নৈব চ। 
অজাপুত্রং বলিং দদ্যাৎ দেবে! দুর্বল ঘাঁতক£ ॥ 


শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর । 





করণ-বৈঠক। 


সভাপতির বক্ততা। 
“মঙগলাচরণ চাই সকল ক্রিয়ায় ) 
মোদের জাতীয় এই প্রাচ্য প্রথা, ক্রমে 
হইতেছে লোপ, প্রতীচীন সভাতায়। 
স্বরবণ লিখিবার পূর্বে, পাঠশালে 
সিদ্ধিরস্ক উচ্চারণ করিতে হইত ; 
প্রথমে গণেশাস্কুর হইত লিখিতে 
হলবর্ণ-হস্তলিপি-সাধন-সময়ে । 
গণপতি সিদ্ধিদাতা লেখক প্রবীণ; 
তাহারে স্মরিয়া ছাত্রগণ পাঠশালে 
ভূষাকালী তালপত্রে শরের কলমে 
. শিখিত লিখিতে ভাষ! অতি অল্প ব্যয়ে। 
অর্থনীতিবিশারদ পূর্বপুরুষের 
কিবূপ ছিলেন তা'র প্রকৃষ্ট প্রমাণ 
পাইতেছি এইরূপে সকল বিষয়ে । 
একখও্ চকমকি-্প্রস্তরে তাহারা 
অবলীলাক্রমে সপ্তপুরুধ ক্রমশঃ 
কাটাইয়া গিয়াছেন__ক্লেশ পান নাই 
অগ্নির অভাবে কভু; এখন আমরা 
তাহাদের কষ্টার্জিত অর্থরাঁশি লঙ়্ে 
'উড়াইদ্বা ফেলিতেছি সাগরের পারে 
দবীপকাষ্টে, তাত্রকুটবর্ভূকা-সেবনে | 


(কেতিপয় সভ্যের চুরট ত্যাগ 


ভা, কার্তিক, ১৩১২] খেয়াল খাতা । 


জলেন' সে কান্ট ব্ডাল, কত 5ষ্ট হয়. 
বর্ষার সমরে, কিন্ত কন্ছু শুনি নাই 
চকমকি অগ্নিধানে হয়েছে বিমুখ । 
লাল, গীত, নীল, কাল বিবিধ বণের 
বিবিধ প্রকার কালী, লেখনী, কাগন্ড 
সাগর লঙ্ঘিয়৷ দেশ ফেলেছে ছাইয়!, 
"দেশের শুধিছে অর্থ ভাবিনা ত তাহা ' 
বিলাতী বপিয়া! বরং করিয়া বড়াই 
উৎকর্ষের পরিচয় দিতে যাই মোরা । 
মস্থণ কাগজ কিবা চাকাচিক্যময় ! 
কেমন সুন্দর কালী! ! অয়স লেখনী !!! 
__কিন্তু জীর্ণ হয়ে পড়ে লেখনী সত্বরঃ 
লেখ্য হ'তে কালী লোপ হয় অল্প দিনে, 
কাগজও উইয়ের স্তপে হয় পরিণত । 
পূর্বেকার মত কিন্তু পাইন! দেখিতে 
সুন্দর হাতের লেখা ; বুঝিতাম বায় 
সার্থক হতেছে এবে, যদি হস্তলিপি 
করিত উন্নতি লাঁভ সেই অনুপাতে । 
অত্র যেতেছে চলে, বিদেশে কেবল 
অর্থরাশি, স্বদেশের দারিদ্র্য বাঁড়ায়ে। 
(শুঙন-শুন্বন) 
দ্বিতীয় প্রস্তাব এবে করিতে সভাক়্ 
প্রথম বৈষ্কাকরণে' করি অনুরোধ 1” 


ক 


ভারতী (ভা, কার্তিক, ১৩১২ 


[লি ধ্বনি--সভাঁপতির আসন গ্রহণ ও তদনস্তর 
প্রথম বৈয়াকরণের দ্বিতীকর প্রস্তাৰ হস্তে উত্থান। ) 


প্রথম বৈয়াকরণ বলিলেন £-_ 

“মভাপতি মহাশয়, সত্যভ্রাতাগণ, 
দ্বতীক় প্রস্তাব এই করি নিবেদন । 
বাঞ্জন বর্ণের মধ্যে ড, এন, ৭, ড় টু য়» 
এই গুলি একেবারে লোপ কর! হোক। 
ছইটি “ব”য়ের কোন প্রয়োজন নাই, 
অতএব একটিকে দেন অব্যাহতি । 
“৮ ও প্য”র মধ্যে থাক একটি যে হয়। 
তিন “শশর ছুহ জন লউন বিদায়। 
এইরূপে দশটি -ক্ষর কমাহয়া 

, করুন সহজনাধ্য ভাষা আপনারা 
অগ্তকার এইমাত্র প্রস্তাব আমার ।» 


দ্বিতীয় বৈয়াকরণ বলিলেন £__ ষ্ঠ 
“কথিত প্রস্তাব আমি করি সমর্থন । 
ভ, এ, শ, ষ, ন, য, এ কয় অক্ষর 
প্রীক্কত ভাষায় নাই জানেন সকলে, 
পাঁবিতেও নাই শ, ষ) বাঙ্গালায় এবে 
সন্থম্বর পুরাইবে “উপয়োর অভাব 
েষন বাঙ্গল। ৯ বাংলা, কিন্কর  কিংকর ) 
করিবে অভাব পূর্ণ “নশয়েতে « এপয়োর» 
চঞ্চল - চন্চল যথা ঝাঞ্চট_ ঝান্বট ) 
সম্পূর্ণ সমর্থ "ন” লইতে “ণ*্র ভার। 


ভা, কার্তিক, ১৩৯২) গস খাতা । ৬৮৯ 


ড়, চর, কেবহা ভূ, চ,ঘ) এর বিকার 
প্রতেদ ফুটুলিমাত্র-_-এতিন অক্ষর, 
ংস্কৃতে পৃথক নাই লক্ষ্য করিবেন। 
ছুটি পব” বাছুল্যমাত্র, কোন ক্ষতি নাই 
একেরে উঠায়ে দিলে | গজ” ও প্যপ্র মধ্যে 
“য” রাখিতে হয় সুধু “য়”এর কারণ । 
এক “স” পূরাবে আর ছুণ্শশ্র অভাব। 
উপযুক্ত এ প্রস্তাব ; কিন্তু এ সভায় 
পূর্বে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি বাহ 
তাহাতে গৃহীত ইহ হইবে, এরূপ 
আঁশা করিবার নাই ভরসা আমার ।” 
াস্বিক বলিলেন £- 
পউ্ীষের ব্যবহার পুরাকালে ছিল, 
এক্ষণে তাহার স্থান শ্তামলা পিরিলি 
প্রভৃতি পাগড়িগুলি করে অধিকার | 
ভবিষ্যতে টুপি, স্বীয় আধিপত্য, ক্রমে 
বিস্তার করিয়া॥ ধ্বংম করিবে সমূলে 
বিভিন্ন পাগড়িকুল। শত বর্ষ পরে, 
লজেঞ্জিসে হুরিলুটি চলিবে যখন, 
টুপিধারী হিন্দুগণে দেখিয়া, তখন, 
পাগড়ি বা উষ্ভীষের কথ! পুরাতন 
কে স্মরণ করাইয়া দিবে সভ্যগণ, 
“ড” যদি অস্তহ্িত হয় ভাঁষ! হ'তে ? 
অভ্তীত ও অনাগত মধ্যে দাড়াইয়া 
যতদিন রবে ভাষা ততদিন “ঙ” 


৪৬ 


আক্কতী.. £ ভা, কার্তিক, ১৩১২ 
জাতীয় পরিচ্ছারের নসুনা মার্থার 
করিয়া করিবে পুর্ব গৌরব প্রচার । 
পুরাতন পরিচ্ছ্নগৌরবের লোপ 
কন্িতে চাহি না! আমি উরে বধিয়। 
পৃষ্ঠেতে পালান "ঞ”র- সেও দেয় হাক, 
এ জাতির প্রকৃতির পরিচয় সদ! 
পালে পালে পুত্র-কন্তা-গারে প্রগীড়িত 
বাঙ্গালীজাতির কথা ঘোষিছে নীরবে 1 
অসময়ে সংসারের ভার স্কন্ধে করি 
নাই আর কোন জাতি, এ জাতি ব্যতীত, 
ছর্বল প্রকৃতি, হেন দ্যমবিীন ! 
জাতীয় গ্ররুতি নাহি হয় যতদিন 
সম্পূর্ণ পরিবর্তন_ততদ্িন এ 
শতমুখে নিন্দাবাদ করুক মোদের । 
পড়, ট, র*-প্ড। ট, য*এর বিকার কেবল-_: 
যথার্থ এরুথা-_-ভেদ ফুটুলি স্ধুই। 
ফুটুলি ব্যতীত আর কি আছে এমন 
জাতীয় সম্বল বল, সভ্য ভ্রাতাগণ ? 
তাহাও পশ্চাতে, নহে সম্মুখে কখন । 
পড-চ-য” হইতে ধিলি পৃথক পড়টয়ে 
করে দিয়াছেন, তিনি অতি বুদ্ধিমান-_ 
দেখেছেন, বুঝেছেন, একানে থাকিয়া 
বাড়িতেছে এ জাতির কলহ কেবল 
গৃহবিসম্বাদে তাই শ্রীভ্রষ্ট হইয়া 
পাছে নষ্ট হয় ভাঁষ! ভাবিয়া যেজন 


ভা, কার্তিক; ১৩১২ ] খেয়াল খাতা । 
দিয়াছেন কর্মিা পৃথক গুদেব, 
তারে আমি-দিই শত শত ধন্যবাদ । 
ছুটি "ব*র বটে কোন নাই প্রয়োজন, 
তিন "শ” ৰলিছে কিন্তু__ণ্শ' ফস এখন- 
তারপর হ, অর্থাৎ নানা অন্ুবিধা 
পুনঃ পুনঃ সহা করে চল, হে সঙ্জন, 
যদ্যপি হইতে চাও সিদ্ধ মহাজন । 
শুনিয়া ওদের মুখে এই উপদেশ 
নাই কিছু মাত্র ইচ্ছা কোনই অক্ষরে 
ভুলে দিতে ভাষা হ'তে। তাই এ প্রস্তাব 
গ্রহণ করিতে নাই আগ্রহ আমার | 

ঢাক বলিলেন £-- 

«আমার একটি প্রশ্ন আছে এ প্রস্তাবে । 
পনগ ও *ণ* এদের মধ্যে কোন্টি থাকিবে ? 
সেইরূপ-_“য'” ও “জর কোন্টি চাহেন ? 
তিনটি ”শ*এর মধ্যে কোনটি রহিবে ? 
পূর্বান্ে ক্ষিজ্ঞাসা করি? মংগ্রহ করেছি 
সমস্ত সভ্যের ষত মতামত আমি । 
কারো চক্ষে পন” লেগেছে বড়ই সুন্দর, 
কেহ বা বলেন পণ” অতি মনোহর ? 
সেইরূপ-_প্জ” ও“ষশয়ে হয়েছে দুদল ! 
তিন “শশ বেঁধেছে, তিন দলে সভ্যগণে, 
নিজনিজ সৌন্দর্ধে/তে মোহিত করিয়া 
বেধেছে বিষম গোল কঠিন সঙ্কট। 
এ গোল সহজে মিটে না দেখি উপাক্স। 


৬৯ 


নি 


. স্বার্তী। [ ভা, কার্তিক, ১৩১২ 


যেষা'রে সুন্দর দেখে সেই তারে সেবে; 
সৌনদরধ্য-নিরাকরণ করিতে কখন 

গারে নাই কেহ কতু যুক্তি তর্ক দিয়া, 
তখন কিরূপে আমি অন্তে অনুরোধ, 
করি বল স্বীয় প্রিয়দর্শন ত্যজিয়া 

অন্ত বর্ণে দৃষ্টিপাত করিতে সহসা ? 
পারি না করিতে যাহা নিজেই কখন 
পরকে করিতে তাহা বলা অকারণ। 

যে যার সোন্দর্যে মজিয়াছে, সভ্যগণ, 
সে তারে রাখিতে এবে করিবে যতন 
প্রাণপণে । অতএব সভ্য বন্ধুমণ, 
একমত হয়ে সবে এ প্রস্তাব এবে 
প্রত্যাহার করে নিন-_মম অনুরোধ 1” 


সন্ত্রসাধক বলিলেন £-- 


“স্থপ্টিতত্বমূলে শব-_শব্দ হ'তে সব, 
ইহা সনাতন গুড় বিবর্তন-নীতি। 
কঠ্ঠতালু মুর্ধা আদি ভিন্ন স্থান হ'তে 
প্রতি অক্ষরের হয় ভিন্ন উচ্চারণ । 
সেই উচ্চারণ, শব্দ কিন্বা সুর বল, 
করে সংক্ষোভিত ব্যোম। সেস ক্ষোভে হয় 
বিভিন্ন বর্ণের স্থষ্টি,_তাই অক্ষরের 
অভিধান বর্ণমালা । প্রতি বর্ণমূলে 
ংব্যা সদ্য বিরাজিত-_-নিষেধ এসব 
যোগ্ের রহস্য বলা। মৃষ্টি-প্রকরণ 


হাক 
ভা, কার্তিক, ১৩১২ ] খেস্াঁল খাতা । ৬৯৩ 


চাহেন বুঝিতে যদি তবে যোগপথ 
অনুসর” ধীরভাবে কিছুকাল' ধরি। 
তখন বুঝিতে আর রবে ন। সন্দেহ 

কি মহান্‌ অত্যন্থুত ব্রহ্মাগুব্যাপার ! 
অতীব্ত্রিয জগতের কি সুক্ষ নিয়ম !! 
সুক্ষ হ'তে স্থুল স্থষ্টি হয় কি প্রকারে!!! 
সংস্কৃত অক্ষরগুলি নহে কাল্পনিক। 
এই বিশ্বে বর্ণনা স হতে পারে যত 
তাহা সব সংস্কৃত-অক্ষরে নিহিত 
আছে অতি শুক্মরূপে,_-হয় বিকসিত 
উচ্চারণে ক্রমান্বয়ে ; তাই এই ভাষা 
সম্পূর্ণ সুন্দর বলে বিদিত ধরায় 
প্রত্যেক বর্ণের সুর পৃথক্‌ পৃথব্‌.। 

সুর ঠিক হ'লে মন্ত্র হয় কার্ধ্যকরী 
অন্তথায় বিদ্ব হয় জানে যোগীগ- | 
তাই তার বারস্বার প্রণবোচ্চারণ 
স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে করেন নিষেধ। 
কিন্তু হায় এবে দেখি যগায় তথায় 
প্রণবের ছড়াছড়ি হতেছে ভাষায় ! 
বিষয়-কলুষচিন্তে, মলিন এ দেহে 
প্রণব ধ্বনিত হয়ে, আনিছে সতত 
রাশি বাশি বিঘ্ন, ধংশ করিতে ভারতে । 
সভ্যগণে তাই আমি করি অনুরোধ 
বর্ণ-বিপধ্যন্ন যেন না ঘটান কেহ। 
করুন বরং সবে একপ প্রস্তাব”-- 


৬৯৪ রঃ ভ্বাকুতী: . [ ভা, কার্তিক, ১৩১২ 


যাহাতে.বর্ণ গুলির ঠিক উচ্চারণ 
প্রচলিত হয় শরীত্র এ বঙ্গ ভাষায় । 
মন্ত্স্তোত্রগুলি ক্রমে হতেছে মুদ্রিত 
দেশীয় ভাষায়! কিন্তু উচ্চারণ দোষে 
হবেনা তাহাতে কিছু মাত ফলোদয়। 
মাতৃভাষা আমাদের এখনও শিশু 
করুক সে সংস্কৃতমাতৃস্তনপান 1” 


রসায়পরসিক বলিলেন £__ 
“অতি ভয়ঙ্কর কথা প্মাতৃস্তন্যপান” ! 
উক্ত কথ! পোষকতা করিয়া আমর! 
প্রসিদ্ধ পাশ্চত্য বুধসমাজে নিন্দিত 
হইবার উচ্চাকাজ্ষা করিনা পোষণ! 
কে না জানে স্তন্টপানে চগ্ধের সহিত 
দেহে হয় নান" বোগ, পাপ, সংক্রামিত ?* 

স্কতের শুন্থপানে বছু অশ্লীলতা 

ক্রমে হবে সংক্রামিত ভাষার শিরায় । 
ভাষা হ'তে সঞ্চারিত হইয়া সে পাপ 


*: 1017 800260 (54৮ £598০8007 81201010916 053 17906 
765) 1095 50017 ৪ 09৫ 907701010০6 100027) 17701760032 05 ৪ম 
৪ দ151.09000551215 00 1067615 গণ 1016৩1260৩0) হিট 580 
05170010067) 165 079৮ 81৮91 ০0000010265 হা [0012115 
+1156895 1 £ 50] 10075 06190057150 195557055 9/25 (015 0009 01% 
৪) £16100000 স030 07908 1ভি 0৪৭ 6552 ৪৫০৩ণ 1০0 165 07 
91020555519 9 20১0৮ 010061510755 200 70:০09560 00 5195 
01550 01160 1 597 270 09065 000 02] 0100) 12716 
৭57815509০৮ 210 ৮105 5005010 : 73512100102, 


ভা, কার্তিক. ১৩১২ ] বেস্কলি বাতা । ৬৯৫ 


জাতীয় চরিত্র ক্রমে করিবে নির্ববাণ 
এখনো যা কিছু আছে ক্ষীণ তেকণ!। 
হইবে ক্ষীণাধু ভাষা, অল্লাযু জাতির । 
দপ্ধপান ব্যবস্থার প্রস্তাব সহদা 

কি সাহসে এ সভায় হল উত্থাপিত 
বুঝিতে পারি না আমি ! “পশুর যে খাদ্য” 
দিয়! তুলে তাহা মাণর মুখে, সভ্যগণ, 
মাতৃভক্তি পরাকাঁ্ঠা দেখাতে কি চান? 
অথবা কলির এই ধন্ম অনুরূপ ! 
আমরা কলির চেলা-_সে ধন এখন 
করিব সকলে প্রাণ-পণে সংরক্ষণ 1” 
এত বলি রোষ ভরে সভাস্থল ত্যজি 
রাজমার্গে ত্রুত বক্তা আসি উপস্থিত। 
পশ্চাতে পম্চাতে ছুটে এসে কতিপয় 
ধরিরা তাহারে ফিরাইল সভ্যাবলী । 


তখন বেধেছে গোল সভায় বিষম ) 
ছাড়াইর। ভদ্রতার সীমা এক কালে 
উঠেছে সপ্তমন্থরে বহুকস্বর। 

কারওব। মুখের শিরা উঠেছে ফুলিয়! ; 
কারও বা লোহিত নেত্র উঠেছে কপালে । 
নে ভুকান থামাইতে উঠিয়া তখন 
সভাপতি মহাশয় বলিলেন যথা ২₹__ 
*সত্যগণ, ক্ষান্ত হ'ন। এ মহাযজ্ঞের 
এখনও অনেক বাকী পুর্ণাহুতি দিতে। 


৯৬ 


ভারতী, । [ ভা, কার্তিক, ১৩১২ 


অনুরোধ করি-সবে, যেন আমাদের 
ধক্ঞ পণ্ড নাহি হয় রাগ অভিমানে । 
সমগ্র সভ্য জগৎ বিস্কারিত নেত্রে 
চেয়ে আছে সবিশ্ময়ে এ সভার প্রতি 
করিয়া স্মরণ ইহা, করুন সকলে 
ধীরভাবে আলোচন] সকল বিষয়। 
আমাদের অভিনয়, বৈঠাতিক তার 
পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে প্রান্তাস্তরে 
শিহরিয়া উঠি, ব্যক্ত করিছে নিমিষে । 
হে রসিক মহাশয়, আপনি এক্ষণে 
করুন আপন কার্ধা, ত্যজি অভিমান। 
যজ্ঞোপকরণগুলি তন্ন তন্ন করে” 
পরীক্ষা করিয়া ধীর, মতামত তব 
নাহি প্রকাশিলে, কেমন এ যজ্ঞ মোরা 
পারিব সাধিতে পূর্ণ ষশের সহিত ?* 


রাজনীতিজ্ঞ বলিলেন £__ 


*অনেকের ধারণা যে “সামর্থ্য সংখ্যায়,” 
সেই হেতু এ প্রস্তাব নহে গ্রহণীর ! 
স্থধাই প্রত্যেক সভ্যে এ মহ! সভায় 
সপ্তকোটি জনসংখ্যা নয় কি মোদের ? 


( সভাস্থলে চতুদ্দিক হ'তে “ই।” “ই” ধ্বনি |) 


কিন্ত ভূমগুলে হেন আর কোন জাতি 
নিজীব, হূর্বল, ভণ্ড, পরশ্রীকাতর 
পরাধীন গব্বাঁ াছে আমাদের মত ? 


গ, কার্তিক, ১৩১২] খেয়ালি খাতা । ভন 


€ সভা স্থলে “নাই নাই” শব্দ চতুর্দিকে ) 
করে বৃদ্ধি ছূর্বলতাসংখ্যা কেনা জানে 
একতা অভাবে নিতা ? সংখ্যায় কেবল, 
হয় নাই কোন জাতি কভূ বলবান। 
এক অশ্ব টেনে লব যাইবে যে বেগে 
রথখানি,__চারি অশ্ব চতুগ্ডণ বেগে 
টানিবে নিশ্চয় তাহা । কিন্ত একদিকে 
না যোজিগা চারি অশ্ব যোজি চারি দিকে 
চালাইতে গেলে, রথ হইবে অচল । 
সেইরূপ ব্যাকরণ রথখানি এবে 
মোর! দশজনে যদি টানি প্রাণপণ 
দশদিক হ'তে, তায় স্থাপিয়৷ ভাষায় 
এগোবে না একপদ কোন দিকে কভু । 
একতে প্রাধান্ত হয়) দৃষ্টান্ত তাহার, 
ছাব্বিশ অক্ষরে ভাষা ইংরাজজ্াতির 
__হইতে চলেছে আজি পৃথিবীর ভাষা ) 
বর্ণমালা কিন্তু প্রান্স দ্বিগুণ তাহার 
তথাপি এ সংস্কৃত মৃত আমাদের । 
তাই আমি সভ্যগণে বলি বারশ্বার-_ 
এ প্রস্তাব গ্রাহ কিন্বা। অগ্রাহ্থ করুন__ 
হবে না কোনই ক্ষতি ভাষার তাহাতে 
আমরা সকলে যদি হই একমত ।” 

দা বলিলেন £__ 
*বাঞ্জরনেব এ প্রস্তাবে এখন আমার 
মতামত দিতে কু! হতেছে বিষম । 
কারণ, বাধিবে গোল শেষে নানাব্দপ 
এ সভায় উক্ত মত হইলে গৃহীত । 





৯৮ 


০ রানী, [ ভা, কাঁত্তিক, ১৩১, 


কারণ দেখুন-_ : -.. 
করিতে হইবে যবে সন্বির বিবয় 
আলোচনা, সত্যগণ, ছ'দিবস পরে 
তখনি উঠিবে গোল এরূপ প্রথমে £-- 
“বর্গের পঞ্চম বর্ণ রহিলে পশ্চাতে 
বর্গের প্রথমবর্ণস্থানে সে বগের 
তইবে পঞ্চম বর্ণ এই শ্ত্র এক 
ভাঙ্গিয়া করিতে হবে সুত্র স্থৃষ্টি তিন। 
উ, এ, লোপ যদি করিয়া! এক্ষণে 
বসান তাদের স্তলে “অনুস্বর-নপয়ে। 
বাক্‌+ময়-বাজ্ময় আছে, হ'বে বাংময়। 
প্যাচ+ না -যাচএা” যদি নাহি করে কেহ 
হ'তে পারে এ জাতির অনেক উন্নতি। 
পরাজ্‌+নী”-প্রাজ্জী*র কিন্তু লাঞ্ছনা করিলে 
রাজদ্রোহী বলে মোর হইব গণিত। 
কি হ'বে পবিজ্ঞে”্র দশ ভাবি তারপর । 
সেইরূপ “জ”-ব-লোপে, সন্ধির সময় 
তৃতীয় বর্ণের হ'বে অভাব বর্গের 
প্রথম বর্ণের স্থলে প্রয়োজন হ”লে। 
“স-গলোপে “তৎ+কর*আর-ণতস্কর*-রবে না 
প্ৰৃহৎ+পতি _ বৃহস্পতি” হবে না কখন ; 
“প্রেয়দীশ্র অঙচ্ছেদ করি পুনরায় 
নব অঙ্গ-সংযোজিত করিতে নাহস 
ক+জনের হবে আমি বলিতে পারি না, 
স্বামীর সন্তোষ জন্ত যদ্যপি *প্রয়সীশ 
নিজে হ'তে অঙ্গত্যাগ না করেন সতী । 


ভা, কার্তিক, ১৩১২] স্িখাভা। ৬৯৪৯ 
ন্শ” বিলোপে হরি চক্র -হরিশ্চন্্র এবে 
অনায়াসে স্বর্গলাভ ক্ৰিবেন স্থথে। 
শ্য*-প্ডু” লোপে হবে ঘোর প্ষাড়ে”র হর্গীতি 
হিন্দু হয়ে সহ তাহ! করিতে নারিব। 
এবন্বিধ-সন্ধি-লিঙ্গ-প্রকৃতি-প্রত্যয়ে 
বিষম বিভ্রাট বহ্ছি-উঠিবে-জলিয়। ! 
নির্বাণ করিতে সাধ্য হবে না তখন 
চারিদিকে প্রসর্পিনী-তীব্র-জালামাল! )-_ 
এক যোগে যদি সিঞ্চে সমগ্র জগৎ 
সাগরের বারি, কোট কোটি দমকলে। 
তাই আমি করিতেছি প্রস্তাব এখন 
ব্যঞ্জনের আলোচনা থাকুক স্থগিত। 
তদ্ধিত, কৃদস্ত, পন্ধি প্রভৃতির আগে 
আলোচনা করি, শেষে দেখিব আমরা 
ব্ঞ্জনের কোন্‌ বর্ণ থাকিবে কি যা+বে 1” 


ত্র বলিলেন £- 
“শেষোক্ত প্রস্তাব আমি করি-সমর্থন। 
অতি সমীচীন কথা । অপমান করি-- 
তাড়াইৰ আজি যারে, কালি যদি পুনঃ 
মানিতে তাহারে হয় করিয়া সাধন।,_- 

- সে বড় লজ্জার কথা । কি বলিবে লোককে 
দেখিলে মোঁদের নিন্দনীয় বাবার ? 
সারা ব্যাকরণ মোরা তব তন্ন করে 
নিরীক্ষণ করি, করিব সে নির্ধারণ 


৭০৬ 


ভারতী । [ ভা. কার্তিক, ১৩১২ 
ই 


কোন ব্যনেরর আছে নাই বা কাহার 
প্রয়োজন এভাষায় সভাত্রাতাগণ।” 


খন সকল সভ্য একমত হয়ে 
করিলেন গ্রাহা এই শেষোক্ত প্রস্তাব । 
সভাপতি মহাশয়ে ধন্যবাদ দিয়া 

€স দিনের সভা ভঙ্গ হ'ল ভারপর । 
বযেমতি বিচার, প্রার্থী, অর্থী-প্রতার্থীর 
আন্দোলিত হয় মন সন্দেহদোলায় 
যতদিন অভিযোগ নিষ্পত্তি ন। হয় 
তেমতি ব্যঞ্জনগুলি আপন আপন 
ল্লাটে কি মাছে লেখা ভাবিয়া সম্প্রতি 
'মতিশয় উৎকণ্ঠায় কাটাইছে কাল। 


শ্রীসত্যোপেন্দ্র ম 


ভা, কার্তিক, ১৩১২] খেয়াল খাতা ৭৯১ 


চ্‌ ্‌ৰ । 
১। গাঁপরভাজ!। 


রসাত্মক কাব্য (9৪07০) সাহিত্যফলারে পাঁপরভাজা। 
ব্লাচক বটে, কিন্তু অধিক থাইলে পেট-গরম ও বদ-হজম হয়, 
ঘটে, সাধারণ খাগ্চ আর ভাল লাগে না। আরও দেখুন, 

1 অবস্থায় অথাদ্য, মুখে তুলিতে ইচ্ছা করে না, দাতে 

র; কিন্তু ঘিয়ে ভাজিয়া গরম-গরম পাতে দিলে তোফা! 

র, খাইতে বড় আরাম। ব্যঙ্গবিদ্রপ জিনিদটারও সামাজিক 
পারিবারিক কুৎসা, ব্যক্তিবিপেষের কুৎসিত চরিত্র ইত্যাদি 
সকরণ। েই কাচা অবস্থায় এ মব কুৎস। শুনিলে ভদ্রলোকে 
স্কুল দেন, শুনিতে কেমন যেন বাধ-বাধ ঠেকে 5 কিন্তু যখন 
যয সিদ্ধহস্ত হালুইকরের আটরপ ঘিয়ে ভাজিয়া সেই পরনিন্দারূপ 


মাল পাঠকের পাতে দেওয়া যার, তখন সেট। বড় উপাদের 
। 


৭০২ ০১১৬, $. [ ভা, কার্তিক, ১৩১২ 


২। প্রক্কতিভেদে প্রহরণ। 


নারীজাতি (অবস্ত ইতর শ্রেণীর কথা বলিতেছি) কলহকালে 
নথদস্তের সদ্্যবহার করেন। কেননা তীহারা নরখাদক, হিংশ্রজীবেং 
আযুধব্যবহার তাহাদের পক্ষে স্বতঃসিদ্ধ। তাহারা বিবাহকালে 
বা অন্য অভিভাবকের মস্তক ভক্ষণ ও বিবাহের পরে 
জীবটির মস্তক চর্বণ করেন। অতএব ইহারা যে নরখাদ 
আর দ্বিতীয় প্রমাণ আবপ্তক নাই? 

বাঙ্গাঁলীবাবুরা দক্ষিণহস্তের ব্যাপারে বেশ পটু তা 
উদ্রেক হইলে ইহারা ডান হাত তুলিয়া চড়টা-চাপড় 
 (ভার্কিণের শিষ্যগণ অবশ অন্তরূপ ব্যাখ্যা করিবেন। ) 
সাহেবের এরূপ স্থলে খামক! লাখী মারিয়া বসে, সবুট ল 
অনেক নেটিভের প্লীহা ফাটে । পশুদের টাটমারার মত 7 
ইহাদের ্বাভাবিক। হাত ও পায়ের বাবহারের এই ভফাথী 
মনুষপ্রকৃতিক ও পণুপ্রকৃতিক (তা দ্বিপদই হউক আর 
হউক) প্রাণীর প্রভেদটা বেশ বুঝিতে পারা যায়। আবার 
আমাদের মাপ হাতে, সাহেবদের মাপ পায়ে (ফুট )। এখা 
মনুষ্যপ্রক্কৃতিক প্রাণী ও পশু প্রক্কৃতিক প্রাণীর প্রন্ভেদ দেখা যাই; 
তবে এক ঘোড়া মাঁপিবার সময় সাহেবের! হাতের মাপ ব 
(11504 অবশ্য আমাদের হাত---০৪1 হইতে ভিন্নার্থে ), তাহার 
একটু ভাবিলেই বুঝা যায়| সে সময়ে একটা নিক্ুষ্ট প্রাণীর 
সমুখানমুখি হইয়া তাহারা যে মনুষ্যজাতির অন্তর্গত একথাট' 
পড়িয়া ষায়। 


ভা, কার্তিকত১৩১২] পেগ ফা । ৩ 


৩1 পাক আম ও কাব্য সমালোচনা । 


বা ষায়। এক দেশের রাজা! জানিতে চাহিয়াছিলেন “আঙ 
রকম ?, ( সে দেশটা অবশ্ঠ হনুমান্জির প্রসাদে বঞ্চিত।) 
ন, 'মহাঁরাজ, একসের গুড আর একসের তেঁতুল যোগাড় 
স্বামি আপনাকে আম খাওয়াইতেছি। জিনিস দ্রইটি 
মন্ত্রী নিজের লম্বা দাঁড়ীতে ততুলগোলা ও গুড় বেশ 
মহারাজকে চাটিতে বলিলেন । রাজ। বুঝিলেন, আমের 
।র আর তাহার কতকটা আশ আছে? 
* সমালোচক এইভাবে কাব্যের উপাদান বিশ্লেষণ করেন। 
- সমালোচনায় (5. ০8190৯ 1015170109 01 170007206 
5০৩১ রমিকতা। ও কারুশ্যরসের অপুর্ব সংমিশ্রণ বলিয়। 
পরাকাষ্ঠা দেখান। জলজান ও অন্জান চাখিয়া দেখিলে 
₹ স্বাছ্তা, দ্ষিপ্ধতা অনুভব কর! যায় ? 


৭০৪ ঃ ভারতী । [ ভা, কার্তিক, ১৩১২ 


81 ঘোম্টা। - 


বঙ্গনুন্দরীগণের মাথায় ঘোস্টা দ্েখিলেই আমার ঘেরাটোপের ক 
মনে পড়ে। অনুপ্রাসের খাতিরে নহে, প্রক্কৃতিগত সাদৃশ্ত দেখিয় 
মূল্যবান্‌ বাকা, পেটরার রং পাছে উঠিয়া বা জলিয়া বা ময়লা হঈ--" 
ধূলামাটী পড়ে, সেই জন্ত সৌখিন লোকে বাক্স, পের! ঘে 
ঢাকিক রাখে । (অনেক সৌভগাবতীকে ও ক্যাশবাক্া বলি 
রূপসীদের টাদমুখ পাছে ময়লা হুইয়। যায়, তাই থো 
মুখখানি 'সব্বদা ঢাকিয়। ঘিরিয়া রাখিলে বেশ কচি; 
জ্যোতির্বিদ্গণ কিরূপ বুঝেন জানি না, তবে আদ 
বিধাতা যদি চাদের উপর একট! চন্দ্রাতপ গড়িয়া দিতেন, 
গন্জে কলঙ্কের দাগ পড়িত না । 

৫| রেলেটিভ প্রোনাউন । 

বেলগাড়ীতে বা গিস্্টারের গ্যালারীতে সময়ে সময়ে 
লোক দেখা যায়, তাভার হাজার অন্ুরোধেও নিজের জায়গ 
একচুলও নড়িবে না, নিজের আসবাব পত্র এক ইঞ্চি সর 
নেহাত ধঠিগা বপিলে হয়ত নিজে একটু সরিয়া পেটরাট। 0 
রাধিয়। ভদ্রত। রক্ষা করে । ইহাদের ব্যবহার দেখিলে ইংন 
রেলেটিভ প্রোনাউনএর কথা! মনে পড়ে । রেলেটিভ প্রো, 
জায়গাটা দখল করিয়া বসে, সেখান হইঠে কোনও কারণে 
না। তবে ধদ্দি তাহার পূর্ব একট! 1০0০১1০) বদাইবার 
হয়, ত্ববে সেই জন্ত একটু জায়গ! ছাড়িয়া দিয়া একটু হ 
ঠিক থেন নিজের গাসবাব রাখিবার জন্ত একটু সরিয়া বসা ! 


জ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যা, 


বন্দনা. 


চির বন্দিত1 অয্ধি আনন্দম়ী 
অক্নদারিনী জননি, 
অফি সুন্দর ধরণি'! 
উজ্জর্ন রবি-আলোকে নিত্য ভূষিতা 
স্সিগ্ধ ধবল-ইন্ুকিরণ-হসিতা! 
চারু বিচিত্র বরণি। 
নমোনমঃ মম জননি ! 
তব শিরে হিমাচল বুদ্ধতাপস 
যুগধুগান্ত ধরিয়া 
নীরব আশীষ বরষে। 
স্থনীল সিন্ধু ফেনিল উর্মি তুলিয়া 
ছুটে অন্থন তটবন্ধন ভুলিয়া 
চরণে লুটিতে হরষে 
ওই নির্মল নীল অসীম আকাশ 
অনিমেষ আখি মেলিয়া 
নিশিদিন আছে চাহিয়া 
স্থুরধুনী-তব করুণ। অমিক্পবাহিনী-_ 
বহে অবিরল, কতনা পুণ্যকাহিনী 
কল্লোল রবে গাহিয়া 
সদ! গুঞ্জিত তব কুঞ্জে কুঞ্জে 
কতনা মঞ্জুরাগিনী ! 
বিল্িমুখরা রজনী ; 
বিহগবৃন্দ গাছে শত বনসভাতে 
কুম্গুমপুঞ্জ ফুটে প্রতি নব প্রভাতে, 
গন্ধামোদিত অবনী। 
নমোনমঃ মম জননি ! 


শ্ীরমণীমোহন ঘোষ। 


_ মহানাটক। 
ষষ্ঠ অঙ্ক। 


দধিমুখের প্রবেশ। 
দধিমুখ।_. (প্রপাস করির1) হুত্রীবের জর হোক্‌ ! 
শোনোগে! হথখ্রীব ! তৰ প্রেরিত বানর- 
জানকীরে চারিদিকে 
করি? অস্থেষণ, 
বিদ্ধ্য-পরবতে উঠি”, উপভোগ করিবা 
গ্রতীর অরপ্য-মাঝে 
করিয়। গমন, 
বনের দেবতা গণে আবাধিরা, ভীহাদেৰ 
প্রীতিদত্ত ফলগুলি 
করিল শক্ষণ 7 


(হনুমানের আগমন-বার্তী ন! জানিয়। নুগ্রীবের প্রতি রাম) 


রাম 1. এক মাস হল, হনু গিক্পাছে লক্কায়, 
এখনে! সে প্রত্যাগত হল না হেথায়। 
যদি ন। সে লঙ্কাধাষে বন্ধ হয়ে রয়, 
ছতের বিলম্বে শুভ জানিবে নিশ্চয় ! 


€ দধিমুখ-প্রমুখীৎ হনুমানের আগসন-বার্তী শুনিয়া ন্প্রীব রামের প্র 


আব ।- আমাদের রাজাদেরি একমাত্র-ভোগ্য হেখা 
আছে সধুবন ; 
সাধি' নিক কাব্য এবে বন তাঙি' ভূঞ্জে সেখা 


পষন-নন্দন। 


তা, অগ্রহায়ণ, ১৩১২] .. অহানাটক। ৰ্ঝ 


এইরূপ দুই জলে পরস্পর হইতেছে 
কোপ কথন 
হেনকালে স্মিতমুখে কিলকিল-রবে হন্থু 
করে আগমন । 
মকুত-চুম্বিত চারু মনোহর লোমরাজি যার, 


যে প্রধান সেনাপতি হ্থগ্রীবের সৈন্যের মাঝার, 


দেই হনুমান যবে রাম-সন্নিধানে আসি 
হুল উপনীত, 
বিরহী রামের চক্ষে সাক্ষাৎ বসন্ত যেন 
হল সমুদিত ॥ 
বাম) শোনো বলি হন্থমান মরুত-নন্দন ! 
হনু 1 কি আদেশ, কহ প্রভু, করিব পালন্‌। 
০০৮, দেখিকাছ জীনকীরে ?_ আছেন জীবিত? 


জীবিত আছেন তিনি । 
করেন কি শোক আম। তরে? 
শোকেতে কাতর তিনি । 
বিশীর্ণ কি বিচ্ছেদের তরে? 
দেখিনু, বড়ই কৃশ। 
কথ। কিছু বলেন বিশেষ? 
“হা! রাম হা লক্ষ্মণ!” 
পাঠাইলেন কোনো কি সন্দেশ ? 


পাঠাইলেন তিনি এই মনোহর চূড়ামণি, লহগো নরেশ ! 
(অভিজ্ঞান-চূড়ামণি রামের হস্তে অর্পণ ) 


অণিটি কঠেতে রাঁম বহুক্ষণ করেন প্রয়োগ ; 
রাখি” বক্ষে, মহোলাসে, প্রিয়াম্পশ করেন সস্তোগ । 
প্রেষভরে জিজ্ঞাসেন ৰারস্বার সীতার কুশল ; 


অক্রপ্রত স্থির-নেতে দেখেন সে মশিটি কেবল। 


চা : ভানভী। [ভা অগ্রহায়ণ, ১৩১২ 


হন জানকীর গণসথজে তিলক কাঠিয়াছিলে 
মনঃশিল! ক্রিয়। ধর্ষণ ; 
তার বক্ষম্পর্শ হেতু কাকেরে করিলে.কাঁণ। 


এ কথা কি আছয়ে স্মরণ ? 
(রাম হনুমানকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলে রামের প্রতি হনুমান ) 


হনু।- এখনে! দে অন্ুলিধি করি নাই পান, 
এখনো করিনি চূর্ণ লঙ্ক!পুরীখান ; 
আনি নাই রাবপের মুণ্ডগুলি, অধব! সীতার ; 
আমি শুধু বার্তাহর -বার্ত। তার আনিনু হেথায়। 
আলিঙ্গন-পুরস্ক'র তার যোগ্য নহিগে। এখনি । 
এই বাকো, হইলেন শ্মিতানন রাম রঘুমণি । 
বাম।_ হনুমান! তুমি যখন লক্কাপুরী দগ্ধ করে? এসেছ, তথুন তুষি 
কিনা করেছ? 
হন্ু।_ : প্রতাপ-অনলে তব অগ্রেই সে লঙ্কা প্রভো। 
হয়েছে দহন; 
উপলক্ষ হয়ে শুধু আমি পরে করিয়াছি 
বড়ি অরপণ ॥ ৫ 
রাম।- হনুমান ! তুমি যখন এই সমুদ্র লঙ্ঘন করেছ, তখন 
করেছ? 
হনু | প্রতাপ-তপনে তব ওহে নাথ, অন্তোনিধি 
হইল শোষণ। 
স্থল-পথে তাই দেব লঙ্কায় অশঙ্ক হয়ে 
করিনু গমন। 
রাবপ-নাগরীর্দের অশুজলে সিন্ধু দি 
পরিপূর্ণ না হত আবার, 
তাহলে ত স্থল-গথে আসিতাম, উল্ম্ষনে 


প্রয়োজন হত না আমার । 
€ছই জনে উপবেশন করিয়। ) 


তা, অন্াহায়প, ১৩১২1 অহানাটিক । 


রাস।_ কোথা বর্ষ তকসীতা? 

হন ।-- / রাবণ-ব্ক্ষিত এক 
কাননেতে ৰসতি ভাহার। 

রাম 1 বল'-সে কিরূপ পথ ঃ 

হু সাগরে বোষ্টত উহা 


--দৈবষে!গে হইয়াছি পাঁর। 
(বিহ্বল ও লঙ্জীভয়ে সচকিত--কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়! পরে ) 
রাম।_ সীতা কি বলেন? 
হম ।-তিনি এই কথা বল্লেন 2 
রঘুনশন রাম শ্রীরাম শ্রীরাম 
ভরতাগ্রজ রাম আ্রীরাম শ্রীরাম 
রপ-কর্কশ রাম শ্রীরাম শ্রীরাম 
ভব-শরেণা রাম শ্রীরাম শ্রীরাম! 
(সীত। কিরূপ দেখিতে রামের প্রত্যবার্থ বর্ণনা করত ) 
তার কাঁছে_ইন্দু ষেদ বিলিপ্ত অঞ্জনে, 


স্থগী-নেত্র সন্কৃচিত হেন লয় মনে। 

রুক্ধিম পল্পব নব যেন পরিয্লানা ; 

স্বর্ণের আভা! ষেন মনে হর শ্যাম । 

কৌকিল-বধুর স্বর তীব্র অতিশয়, 

মবুয়ের পুচ্ছরাজি তুচ্ছ বোধ হয় 
বিরহে সীতার অক্গসৌষ্টব এখন কিরূপ বল দেখি হনুমান £ 
হয়েছেন এত কৃশ -প্রতিপদ-চন্দ্রকল! 

স্থল বলি হয় অনুমান ; 

পাতুর-বরণ হেন _সুখালের পাওুকাস্তি 


তার কাছে হয় নীল জ্ঞান। 
ততবঙ্গী স্বতাবত;__ বিচ্ছেদেতে বাঁড়িল ক্ষীণত1; 
প্রতিপদ-তিখি-দিনে পাঠকের বিদয। হয় যখ। | 


১৯ তারভী। [ ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১২ 


রাম।_- ভুমি সমুদ্র কি করে" উত্তীর্ণ হলে? 


হু | শীখায়-শাখায়, পারে শাখা-মৃগ-করিতে গমন, 
তোমারি প্রভাবে প্রভু করিঙু এ সাগর লঙ্বন। 
তৰ রাম-নাস জপি” পাপিষ্ঠ পাঁমর যার! 
তারাও ষে তবের জঙধি হু পার ; 
এ অঙ্গুলী-মুদ্র। তব চির-অঙ্গ-সঙ্গী যার, 
সাগর লঙ্ঘন করা বিচিত্র কি তার! শি 
রাম 1 দেবের অজেয় যেই মহাপুরী- খ্যাত লঙ্কা নামে, 
কেমনে দহিলে তাহ সেই দশানন বিদামানে ? 
হুন্থ।-- সীতার নিঃশ্বাস, আর হে রাজন্‌ ! ভব কোপানল 
দহিল সে লঙ্কাপুরী আমি হ'নু নিমিত কেবল। 
রাম।- রাধপকে জয় করে” তার পর তুমি কি করলে? 
হন্থ।7  বহুগ্রীৰ বহুতুজ, বিশ-হস্ত, বহুমুখ 
_ দীপ্তি পায় যাহে দষ্রাা ঘোর 
হেন রক্ষরাঞ্জে আমি দর্শন করিনু যেই 
-বধিবারে ইচ্ছা হ'ল মোর। 
তব কৃপা-বলে যার বুদ্ধির বিকাশ হয় 


কি আছে অসাধা কাজ 
তার পক্ষে এত্িন ভুবনে? 


কিন্ত করিলাম মনে, প্রভুর কর্তবা কাজ 
দাসের উচিত নয়, 
তাই আমি ছাড়িনু রাবণে। 
রাষ।_ সাধু কপিবর তুমি! ধন্য তব বীর্য মোর কাছে; 
ধিক্‌ মোয় বাহুবলে_. রাবণ সে আজে। বেচে আছে। 
সীতার উদ্ধার কাজে আমি নিজে সমর্পিব প্রাণ 
লঙ্কার দহনে আমি তব কাছে খণী হনুমান। 
হন ৮ আমা-সম তব ভৃত্য হে রাঘব ! আছয়ে অনেক ; 


এমন গুণের স্বামী তোমা-সম নাকি মিলে এক ॥ 


তা, অগ্রহায়ণ, ১৩১২]. মহানাটক | ৭১৯ 


বিজয়-দশষী তিখি, .. জশ্বিন মাসের শুরু পক্ষ, 
“ছ্বিবিদ”-বানর আদি যৃধনাথ কপি লক্ষ-লক্ষ 
লইয়া! আপন-সাথে ব্যাপ্ত করি' দিগন্ত আকাশ, 
চলিলেন রামতুত্র বাবণেরে করিতে বিনাশ । 
উল্লশ্ষে আবরি+ নভ কিলকিলা-শবে দিক 
করিয়া ধ্বনিত, 
তাঙ্গিয়! কানন গিরি, সরবত; ধরলীরে 
করিয়া কম্পিত, 
সুগ্রীবের কপি-সৈম্ রামের প্রস্থান কালে 
হয়ে হৃষ্টচিত, 
লঙ্কপুণী-অভিমুখে 
হইল প্রস্থিত ॥ 
কমঠের পৃষ্ঠদেশ করিয়া নমিত, 
অনন্তের দস্তাবলি করিয়া স্বলিত, 
উৎকটু বরাহ-দং্া করিয়। চালিত, 
গজেন্দ্র-কুস্তের মুক্তা করিয়া স্ক.রিত, 
কুলগ্সিরিদের সবে করিয়। টউলিত, 
চলিল রামের এই দৈশ্য অগণিত ॥ 
অষনী মজ্জিত, 1 গিরি বিচলিত, 
বিক্ষুব্ধ সাগর; 
কুশ্ঠ আকুঞ্চিত, অহিপতি ভীত, 
্রস্ত বজ্রধর 
হেলায় করিল। জয় ষে সব নৃপভি5য় 
তাহারাও চকিত অন্তরে । 
লঙ্কাপুরে বিভীষণ হোরি। সৈম্ত-আগমন 
বাঞ্থ। করে যেতে স্থানান্তরে ॥ 
(সমুদ্ তীরাবস্থিত রাম স্থগত ) 
সিঙ্কু-পারে লক্কাপুরী, চতুর্দিকে অগ্রভেদী 
প্রাচীর বেষ্টিত। 


৭১২ ভূর [ভা অগ্রহায়ণ, ১৩১২ 


নিহদ্বেবী মহাধজ। কুস্তকর্ণ আদি বাঁর 
সখা অধিভিত ।- 
শাক্তিক রাবণ সেষে। আতা মৌর শিশু অতি, 
সখ! মোর ক্ষুদ্র কপিগণ :- 
এইরূপ ভাবি মনে রঘুকুল-সিংহ যুবা 
কোদও করে নিরীক্ষণ ॥ 
হৃখীৰ 1--(রামকে বিষ দেখিয়া) 
আজ্ঞা! কর মোরে রাজা. রাজাদের কুলগুরু তুমি : 
উৎপাটিয়। আনিব কি শঙ্কাহীন সেই লঙ্কাডূমি ? 
গিরিতট চূর্ণ করি? বাধিব কি সেতু মোরা? 
_আটক হইবে তাহে সাগর তরজ। 
আকুল উদ্ভ্রান্ত হয়ে ,.. করিবে চীৎকার ঘোর 
মকর-কুস্তীর আদি জলচর-সজ্ঘ ॥ 
কি করিব বল দেব? _সহস। সে লঙ্কাপুরী 
করিব কি হেখা আনয়ন ? 
অথব। সে জন্ুদ'প আনিব হেখায়, কিন্ত! 
করিব কি গাগর শোষণ? 
হেথায় তুলিয়। আনি? ত্রিকুট, মন্দর, বিদ্ধ্য 
_২পর্বহ সকল 
নিঃক্ষেপিক়। তাহে সেতু. বাধিব কি?--বিক্ষোততিষ়] 
সাগরের জল ॥ 
সমুদ্র-বন্ধনে রাম করি' অভিলাষ, 
নান। তাবে দৃষ্টি তার হইল প্রকাশ £_ 


প্রণয়-উন্ুখ-দৃষ্টি কতু পড়ে স্থগ্রীবের পরে; 
কত়ুবা নিরখে টাদে চিরবন্ধ ঈরিষার ভরে। 
কতুবা দক্ষিণ দিক্‌ ক্রোধ-ভরে করেন দর্শন, 
কভুবা উৎসাহ-ভরে নেহারেন নিজ শরাসন। 


করুণ-নয়ানে কতু নিরখেন সৌমিত্রি-আনন! 


ভা, অগ্রনথায়ঞ্ ১৩১৯ মহানডিক । ৭১৩ 


(অধ সমুদ্র-তীরে লন্ক। বৃত্তান্ত ) 
ৰীরপুরী যেই লঙ্কা তাহার হেরিরা শঙ্কা 
লক্কেশ রাবণ, 
_ বৃদ্ধ, ও তাপস, ভটে, আনাইয়। সন্গিকটে 
কহেন বচন 2- 

ধ্যান-জ্ঞান-পরায়ণ মুনগণ ভোমরা সকলেঃ 
দৈবের শৃচন। কিছু জানিতে পেরেছ ধান-বলে? 
লেশমাপ্র ঘদি কিছু হয়ে থাকে হৃদয়ে স্করিত, 
বচনে বাকত করি মোরে তাহ! করহ বিদিত। 


রাব্-মাতা নিকষা বিশ্ভীষণকে বলিল, তুমি এই দুক্ষি,যা হইতে রাবপকে 
বারণ কর। অনন্তর বিভ্ীষণ মাতৃ-বাকানুনারে দাবণের পদে প্রণিপাত 
করিয়া রা-”ক বলিল ;-মহারাজ, আপনি এই রাক্ষল-কাল-রাত্রি মীতাঁকে 


পত্িত্যাগ কুন। 
একটি বানর বার, করিল এ লঙ্কা ছারথার, 
কোন্‌ বুদ্ধিমান বল” তাঁর সনে যুঝিবে আবার? 
লঙ্কা! দদ্ধ_বনগগ্র _লজ্ঘন করিল সেষে 
অপার সাগর ! 
এ সব করিল দৃতে, ন। জানি কি করিবেক 
রাম অতঃপর ॥ 
ত্যজি' কোপ হে রাজন্‌ _ কুল-কীর্তি-বিন।শন, 
কুল-কীন্তি-বিবঙ্ীন তজ? সেইরামে। 
বিবাদেতে দিয়। ক্ষাপ্তি, রক্ষহ রাজোর শাস্তি, 
তুষ্ট কর দাশরথে মৈথিশ্পী-প্রদানে ॥ 
যাহাদের নখায়ুধ উচ্চ গিরি-শৃঙ্গের সমান 
_ফাবৎন( আসে তারা, কর রাসে মৈথিলী প্রদান। 
ববামের প্রেরিত বাপ বশ্র-বায়ু-নষম বেগবান, 
যাবৎ ন। রক্ষোমুণড নেই বাপে হয় খান খান্‌ 


তাবৎ মে রাস-হস্তে জানকীরে করহ প্রদান। 


৭১৪ ভারতা। ১ ভা, অগ্রনথাক্ণ, ১৩১২ 


রাবণ, কি মহোদয়, কুস্তকর্ণ ইন্্রজিৎ আর, 
কে পারে আটিতে ভারে -_শত-ইন্ত্র-প্রতাব বাহার ॥ 
কুস্তকর্ণ ইন্্রজিৎ, মহাপার্। মহোদর, 
নিকুস্ত, কি কুস্ত, অতিকায়, 
তিষ্টিতে সমর্থ কেবা রাঘব-আবুধ-ুখে 
হে রাজন্‌ ! কহ" তা আমায় ॥ 
কুস্তকর্ণ-হুত।-__শ্ষটিক-পিখরী সেই কৈলাস পর্বতে ধিনি 
সমূলে করিলা৷ উৎপাটন, -- 
যার লাগি বস্থুন্ধর। উঠিল চঞ্চল হয়ে 
_হল পরে শিখিল-বন্ধান, 
€(তাইত শড়ুর নৃত্যে আমূল কম্পিত গিরি ) 
ইনি সেই লক্ষেশ রাবণ। এ 
রাবণ। »-কত কত পুবববীর আইল শ্রবণ-পথে 
কিন্ত তার। কোথায় এখন 2 
তাহাদের অনুস্থত পন্থা অতিক্রম করি” 
আছে জাগি? লঙ্কা রাবণ। 
সেই আমি লঙ্কা-বার _ দার্দিস্ত-পীড়নে যার। . 
ধাতুজখ-রক্তচ্ছটা হয়ে নিষ্যন্দিত, 
কেলান নামেতে খ্যাত শক্ষর-গিরির বক্ষে 
শঙ্কার অঙ্কুর সদা করে অঙ্কারত। 
মাল্যকার বধ, প্রতীহার সহস্রকি রণ, 
শশাঙ্ক সে ছও্ধর, সম্দ্বার্জক-_বরুণ পবন, 
পাক সে হতবহ, -মোর গৃহে অহরহ 
মেবা-রত দেখনা কি সবে? 
কেন তবে এত ভীতি কেশ তবে কর স্তুতি 
রক্ষোভক্ষ্য নর সে রাঘকে? 
বিভীবণ।-- নিজ পরাক্রমে রাম সপ্রসিদ্ধ ভূবন-মাঝারে ; 
ভাগ্য-বিপধ্যর গণি যদি রাজ না জান তাহারে 


ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১২]: : মহানাটক। ১ 


হার এককডিবিদ্ধ::. হৃবিশাল সপ্ত তাল 
_ স্থিত সারি-সারি ; 
সেই সপ্ত রদ্ধ দিয়! সপ্তস্বরে বশ গাছ 
পবন তাহারি ॥ 
রজনীতে সমুদিত চগ্ুরশ্মি ভানু; 
মেঘহীন নভত্তল ধরে ইন্দ্রধন্থ। 
হায় হার! এবে দেখি তব প্রতি বিধি হল বাম; 
৭ সীতারে ফিরায়ে দেও, লক্ষেশের মিত্র হোন্‌ রাম । 
স্বার এক কপি-শিশু, হেলায় লঙ্ঘন করি? 
দুলজ্বা সাগর, 
প্রবেশিল অনায়।সে দেব-দৈত্য-ছুর্ভেদ্য 
লঙ্কার ভিতর ; 
দূর করি' দিয়া যত বন-রক্ষিগপ, 
সীতারে দর্শন করি, ভগ্র করি? বন, 
আক্ষে বধি,' লঙ্ব। দহি* গেল নিজ স্থান, 
মানুষ কেমনে বল' হবে সেই বাম? 
আমন্প মরণ নাকি_ বিপরীত বুদ্ধি তব 
হইল ঘটন1; 
আমি কহি হিত বাক্য, বীর মধো মোরে তুমি 
না কর গণন। 4 
রাবণের পদাঘাতে প্রকৃতির বিপধায় 
করিয়! দর্শন, 
তখনি তাজিয়া তারে কুদ্ধমন্গে রাম-স্থানে 
গেল! বিভীষণ ॥ 
ভীষপ। মশি রত্ব বিভূষণ দিব্য বন্তর নাখে, 
সীতারে ফিরায়ে দেও তুমি রঘুনাতথে। 
তাহলে করিব বাস এই জঙ্কাপুরে, 
নিরাপদ হবে লঙ্কা, শঙ্ক। যারে দুরে ॥ 


22 -. জারতী। [ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১২ 


সাধপ।-_ আানি-জআোমি, সীতা ভিনি জনক-নন্দিনী, 
রাম ফে মধূদন--তাঁও আমি জামি। 
জানি আদি নর-হস্তে লতি নিধন, 
তবু না করিব আমি সীতা-সমর্পণ ॥ 


বিভীষণ।_ শল্গু-মৌলি-বিহারিণী স্বর্গ কল্লোলিনী-সম 
দিগজন প্রক্ষালিত 
যার শুদ্ব ষশের ধারায়, 
হায় হায়! সেই তুমি সীতা প্রাপ্তি-অভিলাষে 
পুলস্তকুলের চন্দ্র 
পর কেন হও কলঙ্কের প্রার ॥ 
শুভ অভিপ্রায় তার নাহি করে রাবণ স্বীকার, 
লঙ্ক। সে কলঙ্কাক্ষিতা হবে শীপ্র-করিয়| বিচার, 
তাজি' নিজ অগ্রজেরে, বিনর্ভিয়া স্র্ণ-লঙ্কধাসে। 
নগ্রবৎ বিভীষণ চলে শীস্ব রাম-সন্লিধানে ॥ 
রক্ষকুল-ধৃমকে তৃ, চারি মন্ত্রি লয়ে নিজ সাথে, 
সাক্ষাৎ করিতে বামে চজিলেন গগনের পথে। 
লঙ্কা-মহাতন্করূপে দেখা দিল যেন বিভীষণ, এ 
শঙ্কায় আকুল চিত্ত যত সব লঙ্কাবানি জন॥ 
তপন-প্রতিস-তেজ বিস্ীষণ হলে উপস্থিত। 
রাবণ ভাবিয়া, যত কপিকুল গলায় ত্বরিত। 


রাবণ নহেন ইনি_ইনি বিভীষণ, 

হনুমান পরে ইহা করে নির্ধারণ! 

কেননা ভাবিল হন্ু--রামচন্দ্র-চরণযুগলে 

আকুষ্ট এ বিভীষণ-_যথ, লুব্ধ ভ্রমর কমলে ॥ 

স্ত্রী ।-_ত্বারে আসি উপস্থিত পঞ্চজন নিশাচয়, 

আকাশের পথে । 

এসেছেন বিভীষণ_-রাবণ-রাজার আভা, 
চারি মন্ত্র সাথে। 


ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩৯২]  মহানাটক। 


স্বাম 0 
হন 177 


অভ উরণে কতা সবে বাচিছে শরণ, 


ন। জানি কর্তবা মোরা কি আদেশ-বলহ রাজন্‌॥ 


(হনুমানের মুখের দিকে নিরীক্ষণ করায়) 
রষূনাধ ! আছে সত্য - লঙ্কেশের ভ্রাতা বিভীষণ্, 


নিদ্রা-নিস্কু-তি'মঙগিল কুন্তকর্ণের কনি্ যে জন) 


_দাঁঞ্ষিণ্যদি-গুণোপেতঃ নিজ পিতৃকুল-চেয়ে 
সুবিশুদ্ধ-মন) 
রক্ষ-পুরী-প্রতিষ্ঠিতা সাক্ষাৎ ল্্রীরে ধিনি 
করেন ধারণ। 
স্বজনের পরে বাঁর প্রীতি নাহি মনে, 
পরজনে প্রীতি তাঁর হইবে কেমনে 
দুরস্থিত হইলেও এই বিতীষণ 
জানিবে, দৌমিত্রে 1-ইনি শঙ্কর কারণ ॥ 
ধর্ম! বিভীষণ রাবণ-সদন হতে 
কি হেতু হইল বহির্গত? 


স্থগ্রীব, বাজীর ভয়ে কি করিতে নাহি পারে? 
_বিভীষণে ভাবে! তারি-মত । 

গুড অভিনন্ষি কৌন আছে কি রাবণ অনুজেয় ? 

কি করিতে পারি মোরা যদিই বা পাই তাহা টের। 

শক্র হইলেও জেনো! _-ইক্ষাকু-বংশের কোনো জন 

শরপাগতের প্রতি শক্রত! না করে কদাচন ॥ 

সগর্ক হঙ্কারবতী কপি-সেন। হেরি' বিভীষণ, 

হয়ে ভীত, দমুদ্যত প্রদর্শিত ছুর্ববার বিক্রম ; 

কিন্তু ছেরি' রামচন্দ্র উঠিল অন্তরে তার 
শ্রমোদ-তরঙ্গ-মীলী অতীব গম্ভীর ; 

_হইল স্তত্ভতিত-প্রীয় ; বিক্রম হইল দুর, 


ন! পারে চলিতে কিনব! খাঁকিবারে স্থির ॥ 


৭১৭ 


৭১৮ ভাক্গতী। [ভা, অগ্রন্থায়ণ, ১৩১২ 


হৃত্রীবের শৌর্ধা, আয়... ' লস্পরপের দেবা-তদ্ধি 
করি? নিরীক্ষণ, 
বিভীষণ-চিত্ত ষেন দেলা-সম দোলাছিত 
হয় অনুক্ষণ। 
সগর্বৰ হুস্কারবতী বানর-সেনাঁর 
প্রত্যেকেরে হেপ্সি সবিশেষ, 
পুলস্তয-নন্দন সেই বিভীষণ বীর 
সবিল্ময়ে করিল প্রবেশ । 
্শ্রীব-প্রমুখ যত মুখা কপিগণ, 
পথমাঝে করে তার স্তুতি, সম্বদ্ধন। 
এইরূপে বিভীষণ আসি” রখুনাথের নিকটে, 
ভার পদে শির-হমস্ত করে নান্ত অতি অকপটে | 


ৰিভীবণ ।--হে নৃপতি-শিরোমপি কপি-পদ-ভরে 
ফপি-পতি-ফণা যবে 
হল ভারাক্রান্ত, 
তৰ ঘাব্রা-স্ততি-বিপি জরঠ কমঠ-পৃষ্ঠে 
উৎকীর্ণ করি' রাখে 
বসাইয়। দত্ত ॥ 
কোদণ্ড-মগল-হতে নিঃল্যত প্রচণ্ড তব বাণ 
দশ।নন-বাহদও নিশ্চয় করিবে খান খান।, 
আখগুল-অর্রি সেই ইন্রজিৎ_ তায় কণ্ঠচ্ছেদ 
করিবে মহান্ত্র তব চত্্রহাস_-কে করে নিষেধ 
অব্যর্থ-প্রতিজ্ঞ তুমি, খণ্ডন হবে না কোন-মন্ছে 
হুদৃঢ প্রতিজ্ঞা তব, -কহি শুন ওহে সীতাপছে 


ব্ধাত। স্বয়ং যদি হ'ন তুলীধার, 

বচুধা হয়েন হদি শূর্প-পাত্র তার, 
ফশিপতি সুত্র হন্‌, রত্বাচল---ওজন-পাঁষাপ, 
দামোদর-গদ| ষদি, হয় তুলাদণ্ডের সম!ন, 
তবু না করিতে পারে, ও-তব গুণের পরিমাণ ॥ 


সা, অগ্রহায়ণ, ১৩১২]. মহানাটক। ৭১৯ 


তোমার সে হৈরিদের কোথা এবে কুতুহুল 


আমোদের কথা? 


কোথা গীতাদির কথা ? কোঁধা মত্ত-গজ-আদি 


তুরঙ্গম-কথা ঃ 


ফোথা কোদণ্ডের কথ।? এক কথ? এবে শুধু 


পলায়ন-কঘ| ! 


শৌনে! ওগো রখুনাথ ! স্বপ্নেও ভাবে না ভার! 


কাম 1 ৃ 
বিভীষণ।_. 
বাম 
বিভীবণ ।_- 
বাম ।-- 


এবে অন্ধ কথা ॥ 
কুপিত না হও যদি অতুযুক্তি বচনে, 
মিথ্য। বলি? যদি ইহা। নাহি ভাঁব মনে, 
তাহলে করিব তব গুণের কীর্তন ; 
অদ্ভুত বর্ণনে বাগ কবির বচন। 
তরুণ তপন-সম প্রতাপ তোমার 
উত্তাপে শোবিল যত জলধি অপার। 
শুধু শক্র-পত্তীদের যুগ্ল-নয়ন 
পুরিত হইল জলে শোনে! গো! রাঁজন্‌। 
শঙ্কর কর্সিজ! যবে “জিপুর? দহন, 
যুদ্ধ-রথ হ'ল তার সমস্ত ভুবন। 
ক্থমেরু হইল ধনু, গু-_-ফণিপতি, 
ন্বর_ যোদ্ধা, ঘ়ং বর্ধ। হইল সীরধী। 
হইলেন নারায়ণ ধনুকের বাণ; 
্বর্ণলস্কী করে দদ্ধ একা হনুমীন ॥ 
ওহে রক্ষৌরাজানুজ ! তোমার কুশল? 
কুশল হেরিয়া তৰ চরণ-কমল। 
অত্র আগমনে তব কিবা। অভিপ্রায় ? 
বাঁপিব জীবন মম ও-পদ-সেবায় | 
আজি লঙ্কাপতি তূমি-_কহিন তোমায় ॥ 
বি্তীষণ-তক্তি হেরি? রাঁম রঘুবর, 
কুপ্রসন্ন হইজেন তাহার উপর। 


হত কাঁ্িতা। (ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১২ 


রাঁজোস্ীরে অভিষিক্ত করিবে লক্ষণ 
.-রখুনাখি করিলেন ইহা নির্ধারণ । 

প্রসিদ্ধ কথাটি এই বল' কার্‌ নাহি আছে শ্রুত 

-মহাজ্স। জনের! হ'ন শরণাগতের বশীভূত 
রঘুপতি রামচন্দ্র হয়ে তুষ্ট অতিঃ 
ভক্তিন্র নতশির বিভীষণ প্রতি, 
লক্কাপুরী-আধিপত্য করিলেন দান, 
বাহই দে রচনের প্রতিভূ-সমীন ॥ 

কপিগণ।_ত্যগ্রতিজ্ঞ তিনি_আছে কথ। ভ্রিলোকে প্রচার, 
: স্থত্রীৰে দিলেন রাজ্য-_মৌর। সবে সাঙ্গী আছি তার॥ 


[বিভীষণ-গ্রতি দেখি? রামের এ আকস্মিক 
শ্রীতির সঞ্চার, 
আনন্দ-বিল্সয়-ভরে কপিগণ শ্ততিগন / 
করে বারম্থার । ্ 
অতঃপর প্রাজ্ঞ হনু, বিস্তীষণ-গুপগ্রাম 
বিধিমতে করিয়। কীর্তন, 
সুপ্রীব, অঙ্গদ, আর জাম্বান-সাথে ভার 
. ঘটাইল সৌহাঁদ্-বন্ধন। [ও 
করি নিজ শিরশ্ছেদ যে বিভূতি করে লাভ 
দশানন শঙ্কর-স্দনে, 
দেই নে বিভূতি লাভ করিকেন বিভীষদ 
শুধুমাত্র রামের দর্শনে ॥ 


রাম 1--( সমুদ্রের প্রতি) 
। তুমি মৌর কুল-গুরু, ভক্তি-কুতাঞ্জলি শিরে : 
করিয়! ধারণ, : 
বাঁচি তো! অনুনিধি, -আমা-তরে সার্গ তব 
কর উন্মোচন । 


স্বা, অগ্রন্থায়ণ ১৩৯২ ] মহানাটক। গ২১ 


তোমাৰি বধু সে সা, হরির লইল তারে 
ছুষ্টমতি দশীনন করুর, 
বিনাশি' তাহারে হদদি উদ্ধারিতে পাঁরি সীতা 


তবেই কলঙ্ক হবে দুর॥ 
(সমুদ্র পথ ছাড়িয়। না দেওয়ায় লক্ষণের প্রতি) 


দৈস্ত-পরাভ ব-যুত ষাচঞ। করিতে কভু 
ইক্ষাঁকুর! হয়নি শিক্ষিত। 

রঘুকুল-মাঝে কভু সেবকের বদ্ধাঞ্জলী 
শিরোদেশে হয় নাই ধৃত! 

সমস্ত করিনু আমি _তথাপি জলধি, মোর 
অন্যারাধ না করে পালন 

পথ-উদ্ধাটন-তরে তাই চাহে পাশি মোর 


করিলারে কান্মুক গ্রহণ ॥ 


আন ধনু হে লক্ষণ_-আন শর কালানল-সম, 
সমুদ্র শুধিব আমি__পদব্রজে যাবে কপিগণ। 


মস্তে। নিধিরে আমি করিব পাংশ্ু় নিধি 
-_জলেরে করিব স্থল শবভ্রতীব্র বাণে বিধি'। 
করিব তাহারে ভন্ম -বিরচিব মরুভূমি, 
সুগতৃষ্ণ-পরিণত করিব আমি এখনি ॥ 
ধন্থু হতে রঘুপতি ছাড়িলেন তীর, 
দিক্‌ হল ধুমাচ্ছন্্ তপ্ত হল লীর। 
তাকুল হইয়া ভ্রমে' নক্র শত শত, 
যুটিতে লাগিল জলে শঙ, মণি যত । 
ও।লদ-মলিন মুক্তি করিয়া ধারণ 
হসা আসিল সিন্ধু রামের সদন ? 

কুর্ধয হে জলধি ; কেন তুমি হয়েছ চঞ্চল? 


সমু । রাম-শর-পাত-শয়ে হরেছি বিহ্বল । 


চর 


৭২২ 
হর্ষ 


হ্ীব। 


কাকা । ভা, অগ্রহারণ, ১৩১২ 


কেন-সী- কম্পিত তুমি-_কিসে তব ভর? 
তোমার সন্তানগণ বাম-অন্ুচর £-_ 

বদনে শশাঙ্ক তীর, জঙষ্ী তীর ঘরে, 

বচনে আস্ত তীর, কলতরু-_-করে, 
শাণিত বাণেতে তাঁর হলাহল আছে, 
সাহাধা পাইবে তুমি ভাহাদের কাছে। 


( সানুনয়ে রামের প্রতি ) 


প্রলয় দহুন-তীব্র অমিত যে তব বাণ-বল 

কেমনে সহিব তাহা--আঁমি ক্ষুদ্র পাঁরমিত জল ! 
ত্যজ কোপ প্রতু ওগো! ! প্রস্তর আনুক কপিগণ, 
আম!-পরে রচি? সেতু, স্থে ত৯ করুক গমন ॥ 


যাহা ছিল চিত্রকুট-পেটক-ভিতরে, 
জানকী গলায় বাহ! পরেন আদরে, 
কৌশল্যা-শুক্তি-জাত সেই যুক্তাহার 
আীরাম-রতনে আমি করি নমস্কার । 
অঞ্জনা-তনয়-আদি কপি-বীর যত, 
উপাড়ি' ঈপাডি, আনে উত্ত পর্বত। 
আর যার মূল গেছে জেদিরা পাতাল 
"এ হেন পর্বত আনে অতীব বিশাল। 
তার পর করে নল নিজ বাহদিয়। 

সেতু বন্ধ সিদ্ধু-মাঝে নুদৃঢ় করি! ॥ 
স্বখীবের অগ্রগামী সৈন্য কপিগণ, 
পৃথীতল জলমগ্র_করে নিরীক্ষপ ; 
পশ্চাদ্‌গামীর দল দেখে পক্ষময়, 

পহেথা সিন্ধুছিল”_-পরে, অন্ত সবে কয় ॥ 


লিপুশ কপীজ্জ যত শৈল যবে করে আনরন,. 
তোমার প্রসাদে রাম শিরিগুহাবাসী করিগণ 


তা, আভীহায়প, ১৩১২ 


সঙ উৎন্ধ কুলি, পিয়ে  মঙগাফিনী-জল, 
_ হক্-করী-পের াহা__অতি সিরমল £ 


শত 





" জলে নিনগন হর ষে সব প্রস্তর-রাশি 
ক্ষণেকের মাঝে, 
ছুস্তর সাগরে তাহ? রক্ষ-ভীতি সেতু হয়ে 
কেমনে বিরাজে £ 
শৈল-গু৭ নহে ইহা) নহে ইহা জলনিধি-গুণ। 
কপিদেরে! গণ নহে--হইক ন! বতই নিপুণ; 
ইথে প্রকটিত শুধু তারি সেই সহজ শকতি 
সর্ধব-লোক পুঞ্য বিনি__সহাবাঁর রাম দাশরখি। 
ছঞ্জনের সক্ত জেনে! নজ্জনের বহৰিধ 
অন্থের তেতু; 
রক্ষোরাজ হরে সীতা, সিশ্ধুরাজ হল বন্ধ 
বাঁধা হয়ে সেতু & 
যে সব প্রত্তর-রাশি আনে কপিগণ, 
করেন জীরাম তাহে সেতু সংগঠন; 
নিজ চিত্ত হইতেও উচ্চ তাহা হয়; 
স্থত্রীবের সথা-চেয়ে সুদৃঢ় নিশ্চয় ; 
_পক্ষ্ণর শক্তি চকে অধিক দংিষ্ট; 
সীতার চরিত্র-চয়ে অচল-প্রতিষ্ঠ ; 
রাবণের মোহ-চেয়ে দীর্ঘ অতিশয়, 
_রক্ষোধুম কেতুরপে : বাগরে উদয় ॥ 


€ সমুদ্র বন্ধন দেখিয়া ) 
মহাসিন্ু-মাঝে সেতু করিয়। বন্ধন, 
তীক্ষশরে রক্ষোরাজে করিয়া! নিধন, 
সে তপম্থী রাম হর্দি, জানকীরে পারে উদ্ধাক্গিতে। 
মশা-গল-ছিত্র দিয়া হত্তিযুখ পারিবে গলিতে 


দঃ 


ভারী [ ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১২ 


প্রথমে হানিকাছির রাবণ হরে, 

পরে, সেতু শেষ হলে, উদ্বেগের বশে 

ছুটিল নিঝর-সম ঘণ্দু তার গায়, 

পরে, বঙ্কাবাতাহত পব্বতের প্রায় 

সেই মহ। পরাক্রাস্ত নিরভাঁক-পরাণ 

রোষ-তরে খরখর হ'ল কম্পমান ॥ 

গুরুভার শৈল-সব আছে সেতুরূপে 

_লঙ্কাপতি দশানন শুনি' লোকমুখে, 

সমুহ্রর পরে তুদ্ধ হইয়। বিষম 

বলিতে লাগিল কত তত্সনা। বচন; 
অপূধি। জলধি ! ওহে! কি কব অর্ধিক, 
বারিধি পয়োধি আদি তব নামে £ধক্‌ 
ঘোর অনুরাগ-ভরে হইয়া উৎ্হৃক, 
গীত-পেষে, দশানন নিজ চারি মুখ, 
মাধবী-মধু-মত্ত-বধূ-বিধুমুখ-পানে 
ছিল ফিরাইয়! মুগ্ধ-স্থির দৃষ্টিদানে, 
হেনকালে জানাইল আসি? দূতগণ 
পিন্ধুমাঝে সেতু রাম করেছে বঙ্জন ; 
অমান দে দশানন অবশিষ্ট আর ছয় বুখে, 
উধি বারিধি আদি সন্বোধিয়। কহে কতরূপে 
অগন্তা-কর্থুক তুমি হয়েছিলে গীত, 
দেবাহুর মিলি তোৌম। করিল ম্থিত, 
ক্ষদ্রারাঘব তৌম। করিল বন্ধন, 
শাখামগগণ তো? করিল কজ্বন, 


তবুও থেোধিছে লেঁকে-_হায় হায়_ভোঁমার মহিঙ্' 
জলধি পয়োধি আদি কত নামে_নাহ তার সীম) 
সাগর-বন্ধন-কথ। দশ[নন শুনিয়। সহসা, 

তিয়বশে দশমুখে একদক্ষে করযে জিজ্ঞাস! £-- 





ভা, অশ্রছায়ণ, ১৩১২ ] অহাদাটক। বহর 


সত্য কি হইল) দূতত--বদ্ধ গয়োনিবি, 
জলধি, উদধি, সিন্ধু, পাঁয়োধি বারিখি ? 


গয়ত্ত্ত সচকিত লঙ্কাপুরবাঁসী 
এইরূপ পরস্পর কছিছে প্রকাশি:_ 
কপি-সৈন্য-রক্ষা-মণি পবন-আত্মজ 
হেখাজ উঠাল়সেছিল নিজ পুচ্ছধবজ ; 
কপীন্ত্র স্ুগ্রীব ঘদি করে আগমন, 
নিশ্প্ন আসিবে পুনঃ পবন-লন্দন । 
অষ্টাদশ লক্ষ কোটি কপি দৈশ্যগণ 
করিতেছে সেতু-পথে হেখ! আগমন । 
যার কলকল শব্দে ত্রস্ত ত্রিভূবন 
সেই মহা কপিসৈন্ত করিয়া! প্রেরণ 
তগ্রারপা হুৃহুর্গম “হবেল”-গিরিতে 
শিবির স্থাপিলা রাঁস রাঁবণে নাশিতে 1 


শুক ও সারণ দুই রাবণ-প্রেরিত দত 


হয়ে সমাগত, 


ধরিয়া কপির রূপ সৈন্য-সংখ্যা গশিবায়ে 


রণ ।-- 


হইলে উদ্যত, 


বিভীষণ তাহাদের চিলিতে পারিয়া॥ 
রাম-সন্সিধানে দেৌঁছে আনিল বীধিয়! ; 

রাম কিন্তু তাহাদের দিয়াছেন ছাড়ি, 
-দৈম্ত দেখি রাষাজ্ঞার আসিয়াছে ফিরি ॥ 


(রাবণের নিকট নিবেদন ) 
নভত্তলে, দিকে দিকে, সিন্ধু-সন্িকটে, 
কাননে, গহ্বরে, আর পর্বতের তটে, 
এমন নাহিক স্থান__ধরে তিল-কণ।? 
-কি করিয়। কপি-সৈম্ত কৰিব গণনা? 


১০ 


রাবণ 


রাবণ ।-- 


নবী; [ভা, অগ্রনথারণ, ১৩১২ 


: আকাল জামানের আবিল বাবিসা, 


দিলেন ছাড়ি রাম নৈশ, বেখাইয় ; 

এখন কর্তব্য যাহা করহ রাজন্, 

কহিহ্থ তোমার কাছে সব বিবরণ ॥ 
প্রাসাদ শিথরে উঠি, রাজ। দশানন 
জিজ্ঞসেন_কপি-সৈম্য করিয়া দর্শন ?- 
এর মাঝে রাম কেবা-কহ-ত আমার: 
বামেরে দেখারে দূত কহিল রাজায় :_- 
হুত্বীবের অস্ধে ধার মস্তক স্থাপন, 
হনুমান-অক্কে যার আছয়ে চরণ, 

অঙ্গদের অঙ্কে যার হত্ত বিদ)মান, 
র্ণ-মৃগ-চর্দে যিনি আছেন শয়ান, 

অপাঙ্গে হেরিয়। লঙ্কা, তবানুজ-কখ। 
শুলিছেন ধিনি প্রভো-__সেই রাম হোথা $ 
বার বাহ, হুরপতি-রণকওু করিল হরণ, 
ত্রিলোক-আক্রমী বীর আম সেই দুদ্ধধ রাবণ 
এবে ুনিতেছি কিন1-বদ্ধ হ'ল সেতু, 
কপি-পরিবৃত লঙ্কা, মম নাশ-হেতু। 

হায় হার ! বহুদিন থাকিলে জীবিত, 

কি ন। দেখা যার, আর, কি না হয় শ্রুত॥ 


আশ্চধ্য তাপস এই, শার-গুহাবাসী 
কপিগণে জুটাইয়া সঙ্গে লয়ে আসি' 
মম-ন্ৃত। সীভারে সে আমার নিকট হতে 


করিবে উদ্ধার? 


গঞজকুস্ত-বিদ্বারণ সিংহ-দত্ত উপাড়িতে 


স্পর্ধা এ ষেতার! 


চতরনুধ্য ইল বাযু বার পুরছা!রে থাকি” 


প্রসাদ বাচয়ে অনুক্ষণ * 


টু মহামাউিক। 


নপুরী কিন _ বাহ বিকৃষ্পিত-ও 
কপি-সৈন্ করে জাক্রথণ ) 
কে তিরস্কার করিক্ক। রাবণ, দূতের দ্বার রামের 
নিকট এই পত্র পাঠাইতেছেন ) 
বণ দশীনন ইন্্রবন্্রভেদক্ষম 
ত্রিতুকন ব্যাপী ধার প্রতাপ-অনল 
লিখিছেন এই পত্র বনবামী সেই রীছে 
_ ঘোর দুঃখ-মোহে যেই বিকল বিহ্বল £- 
সীতারে এনেছি সত্য ; উদ্ধারিবে তারে তুঙি 
নুপ্রীবের সৈস্ভ আনি মেল? 
নির্বোধ তাঁপন ওহে! কেন কর মিছাষিছি 
আপনার প্রা নিয়ে খেজ। ঃ 
ইন্-আদি দেবগণ ক্রুত করে পলায়ন 
ধারে হেরি' রখেঃ - 
দেই রাবণের সাথে যুবিতে প্পরধা তুই 
করিস্‌ কেমনে £ 
7 রে অজ্ঞ মূঢ় নর! করিস্‌ মা। পদার্পণ. 
রি রাক্ষন-কবলে। 
গ-আশ। ত্যাগ করি? আপন তৰনে তুই 
ষারে শীত চলে' ॥ . 
রে রে তাপস মুঢ়! ক্ষুত্র কপির বায় 
হয়ে প্রোৎসা'হতঃ 
নিজ শ্রি্।। জীনকীরে উদ্ধাব্পিতে, লক্কাপানে 
হয়েছ ধাবিত £ 
কোন্‌ বুদ্ধিমান লোক বিজ শ্রের করিষ। চিন্তন 
ফপি-ফণ।-হতে রত জইবারে করয়ে যতন 
যে রাবণ নিজ মুণ্ড করৰিয়। ছেল 
মছাদেবে বিখিমতে করিল! অর্পণ ; 





নই 


৪২৮ 


সন্ত অমরবৃন্দ 
মায়ার নিধান, যেই 
তূজবলে কৈলানে যে 
বষদর্হস্তা বেই,_ 
তাহারে জিনিবে 
প্রলয় জলদ-সম 
সেই বীর কুন্তকর্ণ 
রণসাধ ত্যাগ করি, 
কুস্তকর্ণ আসে যদি, 
খ্রলয়-নিঃশ্বানে তার 
গারিবে না দূরেতেও 


ভারতী। 


যার বশে রয়, 

- সর্বব-মায়ামর, 

করে উত্তোলন, 

সেই দশানন ; 

করি" সাগর-বন্ধন ? 
যার ঘোর বিচিত্র গর্জন, 
যাবৎ না করে আগমন, 
ছাড়ি সীতার কামন[; 


তুমি আর কপি-সেনা, 
যাইবে উড়িয়া, 


ক্ষপণেক তিতিয়। ) 


বহুরূপী, সুচতুর বাক্য-অভিনয়ে, 
_নিকু্তিল নামে রক্ষ, পত্রখানি লয়ে, 
রঘূপতি-সন্সিধাযনে করিয়! গমন, 

তার হস্তে এই পত্র করিল অর্পণ 


ইতি “সাগর-বন্ধন” নামক ষষ্ঠ অঙ্ক সমা- 


০ 


বঙ্গভাষায় উত্তম ও মধ্যম পুরুষের 
৫, 
সন্বনাম। | 
উল্দ পুরুষের একবচনে “আমি” ও “মুই” এই ছুইটি শব্দ প্রচলিত 
আছে। বনুবচন আমরা ও মোরা । অন্য বিভক্তির পূর্বে 
ইহারা আমা ও মো আকার ধারণ করে। এতন্মধ্যে আমি শব্টিই ভদ্র 
সমাজে প্রচলিত; অনেক অঞ্চলে ভদ্রলোকে মুই কথাটি মোটেই 
ব্যবহার করেন ন। কিন্তু প্রাচীনকালে বোধহয় এরূপ ছিল না। 
চৈতন্য-সম্ত-+ বর গ্রন্থে “মুই, “মুঞ্ি” আকারে বহুল পরিমাণে ব্যবস্বত 
দৃষ্ট হয়। $ ঢীন অন্থান্ত গ্রস্থেও ইহা বিরল নহে! 
প্রচলি বাক্ষালা-ব্যাকরণে "আমি* শব্চটি সম্্রমার্ক, ও মুই 
তুচ্ছার্থক এ আপ বলা হয়। ইহার তাৎপর্য এই মাত্র হইতে পারে ষে, 
সধারণতঃ দ্রলোকে "আমি ও ছোটলোকে “মুই” শব্দ অধিক 
নতুবা, আমি শব্দের সহিত কিছুমাত্র সন্রমের ভাব 
আর 'মুই' শব্ঘটি আত্মগৌরব প্রকাশের সময়ও ব্যবহৃত 
। বর্তমান্সময়ে এই ছুইটি শব্দের প্রয়োগসম্বন্ধে এই 
চৈতন্ত-চরিতামৃতগ্রন্থে দেখা যায়, দৈন্যপ্রকাশ স্থলে 
শব্দেরই বুল প্রয়োগ ; কখনও আমি শব ব্যবহৃত 
বাত্মগৌরব প্রকাশস্থলে "আমি" শবই সব্ধত্র ব্যবহ্ৃত। 
॥ন বলিতেছেন, 
জি মুঞ্রি অনায়াসে জিনিনু ত্রিভৃবন। 
শজ মুঞ্চি করিনু বৈকুষ্ঠ আরোহণ |» 
"জি মোর পূর্ণ হইল সব্ব অভিলাষ । 
ব্বভৌমের হৈল মঙ্া-প্রসাদে বিশ্বাস ॥* 


৭৩ (টািতীয [ ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১২ 


॥ 


তখন. এই কথায় দৈষ্টে+তাব দা: খাকুক, কেবল আনন্দ ভিন্ন 
আত্ম-গৌরব বা অহঙ্কার প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু উক্ত গ্রন্থে 'মোরে 
“মোর, প্রভৃতি পদ দকল অবস্থায়ই ব্যবহৃত হইয়াছে । সেই সময়েও 
“মুই” শব্দটি নিক্ষ্ট শ্রেণীর লোকেই প্রধানতঃ ব্যবহার করিত বলিয়া, 
বস্কার নিকুষ্টতা প্রকাশার্থ উহা ব্যবহৃত হ্ইয়াছে কি না, তাহা 
বিবেচ্য। কবীন্দ্রকৃত মহাতারতে যখন শ্রীক্কষ্জ বলিতেছেন, 
“দেখহ সাতাকি মু"ঞ্ চক্র লইনু হাতে । 
ভীম্ম দ্রোণ কাটি! পাড়িমু রথ হৈতে ॥৮ 

(বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য ৮৭ পৃঃ), তখন নিশ্চয়ই তাহার নিজ গৌরব 
প্রকাশ কর! হইয়াছে । 

কেবল উচ্চারণ-সাদৃশ্ত দ্বারাই যদি শব্দের উৎপত্তি 'সন্দেহ-রূপে 
নির্ণীত হইত, তবে সহজেই বলা যাইত, সংস্কত "অ ও প্রাকৃত 
'অহস্মি” হইতে 'আমি' শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে । কিত নানাকারণে 
একথা সম্ভব বলিয়! বোধ হয় না। (১) অন্ান্ত প 1জ-ন্দারুশ 
আর্ধ্য ভাষাগুলির প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখিতে পাই 
খুজরাটী 'অমে”, মারাঠী “আঙ্গী”, (আম্হী ), ও ০ 
বহুবচনাত্ত। অন্যান্ত ভাষার কথা জানি না, হিন্দী 'হ 
একবচনও হয়। কিন্ত ইংরেজী 9০ শব্ের ন্যায়, 
সর্বদাই বহুবচন । কথনও “হম্‌ বোলতে+ না বলিক্জ 
বলান্বার না। ইহাতেই প্রকাশ পায় যে, বছবচন “হম্/ 
একৰচনে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। একবচন 
শব নাই। “আমি” শব্দের অন্থবূপ কোনও শব্দ এই 
একবচনে নাই) উক্ত বহ্বচনাত্ত শবগুলির মূল অনুস 
দেখিতে পাই, প্রাকৃত ভাষায় উত্তমপুরুষের প্রথমার বছুব' 
শব বছল প্রচলিত। তবে কি “আমিও এই "্অ' 


ভা,.অগ্রহানণ, ১৩১২] : বজজ-ভাবারএউ,-ও ম পুরুষের সর্বনাম । ৭৩১ 


আসিয়াছে? (২) -উড়িদ/..-াষায় প্রথমার একবচনেই “অম্হে? 
€ উচ্চারণ 'অস্তে” ) শক প্রচলিত । এখানে দেখি, বর্ণবিন্ঠাসে প্রাকৃত 
বহুবচনের আকার ঠিক রহিক্বাছে। (৩) শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, 
হস্তলিখিত প্রাচীন বাঙ্গল পুস্তকে “আমি”, “তুমি শব্দদ্ধয় "আন্গি 
“তুদ্ি” আকারে লিখিত দেখিয়াছেন। “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য পুস্তকের, 
৮৬ পৃষ্ঠার টীকায় তিনি বলেন, "আমি, স্থানে 'আঙ্গি' ও "তুমি, স্থানে 
'তুঙ্গি' পূর্ববঙ্গের প্রাচীন তাবত পুথিতেই দৃষ্ট হয়। মগ্জয়রচিত 
ভারতের প্রাচীন পুথিগুলিতেও তাহাই দৃষ্ট হয়। শুধু বেঙ্গল 
গবর্ণমেন্টের কাপিতে “আমি' “তুমি' রূপ পাইয়াছি।” ইহার অনেক 
ৃষ্টাস্ত “বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য গ্রন্থের ৮৬৮৭ ও ৯০ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে। 
তদ্মধ্যে কেবল ছুইটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। (১) বিরাট-পত্বী সদেষ্ণ 
সৈরিন্ধী-বেশ-ধারিণী ড্রৌপদীকে বলিতেছেন, 

শকর্কটীর গর্ভ যেন মৃত্যুর কারণ। 

তেন মত দেখি আদ্দি তোদ্ষারে ধারণ |” 
এ দৃষ্টাস্তটি কবীত কৃত মহাভারতের বেঞ্গল গবর্ণমেন্টের পুথি হইতে 
গৃহীত। (২) গরাগলী মহাভারতে ভীম শ্রীরুষ্ণকে বলিতেছেন, 

“সংসার উপাসভ্ত সব গাইল তৃক্গি। 

তাহা! হইতে বন ভয়ঙ্কর বোলে আন্গি;” 
এই সকল দেখিয়া, প্রাকৃত বহুবচন “অম্হে হইতেই যে “আমি” শবের 
উৎপত্তি, এই ধারণ! অত্যন্ত দৃ়ীভূত হইয়া উঠে। বহুবচনের পদ এক 
বচনে ব্যবস্ৃত হইবে কেন? এরূপ সন্দেহ নিতান্ত ভিস্বিহথীন। 
কিন্দী 'হম্‌,, “তুম্ত, ইংরেজী 9০৩ এক বচনের অর্থে ব্যবহৃত হয়, ইহ! 
সকলেই অবগত আছেন। আর, উত্তমপুরুষে একবচনের অর্থে 
বছুরচনের প্রয়োগ সংস্কত ভাঁষারও বিরল নহে ; গৌরব ও বিনয় এই 
হুইটি বিপরীত ভাব গ্রকাঁশার্থই বহুবচন প্রযুক্ত হয়। 


৭৩২ - ভাবতী। [ ভা, অগ্রহায়ণ, ৯৩১২ 


', এখন প্রাকৃত 'অম্ছে” শষের সুল অনুসন্ধান করা যাউক। কাহারও 
কাহারও মতে, প্রাকৃত হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান ভারতীয় ভাষ! 
মাত্রই, বিভক্তি ও অতি প্রচলিত শব্দগুলিকে স্ব স্ব প্রদেশের পূর্বতন 
অনার্য ভাঁষ! হইতে গ্রহণ করিয়াছে । সেই সকল অনাধ্য ভাষা কিরূপ 
ছিল এখন তাহা নির্ণয় করা অনেকস্থলে একপ্রকার অসম্ভব। 
সুতরাং তাহার সহিত মিলাইয়া এই মতটির পরীক্ষা করা যাঁয় না। 
পক্ষান্তরে কোনও শন্দ বা! বিভক্তির মূল, সংস্কতে আছে কি না তাহার 
অনুসন্ধান আমাদিগের সাধ্যায়ত্ত। কিন্তু ধাহারা উক্ত মতাবলম্ী 
তাহার! পণ্ুশ্রম মনে করিয়া এ অনুসন্ধানের মায়াসস্বীকার করিতে 
প্রস্তত হন না। কেবল যে সকল শব্দের সংস্কৃত মূল বিন! অনু্পন্ধানেই 
তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হয়, সেই সকল শব্দকেই তাহারা সংস্কৃত- 
মূলক বলিয়া গ্রহণ করেন। এই কারণে আমি উত্তমতটিকে ভাষা- 
তত্বান্থশীলনের অন্তরায় বলিয় মনে করি। সংস্কত « মার বহুবচন 
'বয়মূ* পদের সহিত প্রারুত 'অমহে" পদের কোনই সম্বন্ধ নাই দেখিয়াই 
কি বলিব, “অম্হে' সংস্কৃতমূলক নহে? না, আর একটু অনুসন্ধান 
করিলেই দেখিব উহা! সংস্কৃত-মূলকই বটে। 

সংস্কতে, উত্তমপুরুষের বহুবচনে, প্রথমায় 'বয়ম্‌' হয় সত্য কিন্ত 
আর প্রায় সর্বত্রই বুবচনে রূপে, “অন্ন এই অংশ বিরান্সমান। 
সমাসে বিভক্তি লোপ হইলে “অন্মদঠও ঈয় প্রত্যয়যোগে 'অন্মদীয়চ 
হয়) ২য়া বিভক্তিতে “অন্দান্‌!, ওয়া “অস্মাভি”, ওর্থী অস্্ভযম্, হমী 
অন্মৎ, ৬ঠী “অস্মাকম্ণ, ৭মী 'অন্পান্থ। প্রাকৃতে এই “অন্ম” অংশের 
স স্থানে হ-কারাদেশ হইয়া, ও উচ্চারণ সৌকার্ধ্যার্থ হ-কার ও ম-কার 
স্থান পরিবর্তন করায় 'অম্হ” হইয়াছে। প্রারুত বহুবচনে সকল 
বিভক্কিতেই এই “অম্হ' ভাগ দৃষ্ট হয়। প্রথমা ও ২য় 'অম্হে”, ওয়া 
'অম্হেহিং» ওর্থী ও ৬ষ্ঠী 'অম্হাণং, ৫মী 'অম্হাহিংতো বা 'অম্হানুংতো” 
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দমী 'অম্হেম্থ। | সংস্কৃত আসি ও মম স্থানে ম্হ' হওয়ার আরও অনেক 
দৃষ্টান্ত আছে। যখ।-বিশ্বন্ক -বিষ্হঅ, গ্রীক্ম -গিম্হ, উম্ম স্উম্হ। 
'অম্হে' পদের এ-কার বোধহয় সর্বনাম মাত্রেরই বহুবচনে প্রযুক্ত 
এ-কারের অনুকরণে গৃহীত হইয়াছে । 'আমি' পদের ই-কার খ্-কারেরই 
বূপান্তরমাত্র। ণ্অম্হাণং, “অম্হাহিংতো? প্রভৃতির অম্হা” ভাগ 
হইতেই বোধ হস্স “আম!” আসিয়াছে। 

কেহ কেহ অনুমান করেন, ণঅন্মি হইতে 'আমি, আসিঙ্কাছে,। 
ক্রিয়াপদ 'অন্মি' হইতে সর্বনাম 'মামি/র উৎপত্তি স্বীকার করার কোন 
কারণ দেখা যায় না। অব্যয় 'অস্মি'র ব্যবহার বে কখনও বিশেষ 
বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল তাহার প্রমাণ নাই। ম্থৃতরাং তাহা হইতেও 
“আমির উৎপত্তি সম্ভবপর নহে। 

মুই” শব্দের অনুরূপ প্রথমান্ত পদ সংস্কতেত নাইই, বরকুচিধৃত কল্প 
প্রকার প্রাকৃতে ও নাই। কিন্তু প্রথমা ভিন্ন সকল বিভক্তির এক 
বচনেই সংস্কতেও অস্মদূ শব্দের রূপ ম-কার প্রবান। বগা ইয়া মাম্ 
মা) ওয়া ময়। 8৪থী মহম্‌, মে; ৫মী মত) ৬ষ্ঠী মম. মে? ৭মী ময়ী'। 
মমাসেও একা অশ্মদ্‌ শব্দ স্থানে মত আদেশ হয়, ঈয় প্রত্যয যোগেও 
'মদায়। হয়। এই বূপগুলি সমস্তই, বিশেষত: ওয়া, গুণী, ৬ষঠী ও ৭মীর 
নয়া, "মে? ও অয” বাঙ্গাল! 'সুই' শব্দটার বড় বেশী নিকটবর্তী বলিয়া 
মনে হয় নাকি 2 প্রাক্ৃতের দিকে চাহিলেও দেখিব, বাক্ালার নিকটে 
ছাড়া দুরে বাইন।। ২য় নং, মমং ) ওয়া মে, মমাহ, মই, মত্র ১ ৪র্থী ও 
৬ঠী মে, মম, মহ, মঙ্থা 3 ৫মী মন্তো, মইন্তো মান, মমাছু, মমাহি. 
ধমী মই, মত্ত, মমস্মি। এই সকল দেখি সপষ্টহ মনে হয়, “মু শব্দটি 
সংস্কত ও প্রাককতের অন্মদূ শব্দের প্রথমেতর একবচনাস্ত রূপগুলি 
হইতে গৃহীত । 

হিন্দীপাহিত্য বাঙ্গালা সাহিত্য অপেক্ষা অনেক অধিক প্রাচীন 


৭৩৪ কারজী।  - [ভা, অগ্রহায়ণ, ১৬১২ 


তাহাতে এই পরিবর্তনটি স্পষ্ট লক্ষিত হয় চাদ-কবি উত্তম পুরুষে 
প্রথমার একবচনে "কী, ও “হো? এই দ্বিবিধ রূপ ব্যবহার করিয়াছেন; 
উহ্থাই পরে 'ছ'* আকারে পরিণত হয়। কিন্ত বর্তমান সাহিত্যের 
হিন্দীতে ইহাদের স্থান 'মৈ, শব্দ অধিকার করিয়াছে । চাদ-কবিও 
“মৈ” শব ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু সে অতীতকালের সকম্মক ক্রিয়ার 
পুর্বেশ_যেখানে হিন্দী ভাষায় সর্বদাই কন্মবাচ্যের প্রয়োগ হয়। 
যখা__“মৈ স্থৃষ্তৌ সাহি বিন আখি কীন” (আম শুনিয়া!ছ সাহা 
তাহাকে চক্ষুশূপ্ত করিয়াছে )। বর্তমান হিন্দীতে 'মৈ" প্রথমাস্ত সুতরাং 
তাহাকে তৃতীয়ান্ত করিবার জন্ 'মৈ স্ুনা, না বলিয়। 'মৈনে সুনা? 
বলিতে হয়। মরাঠা ভাষায় মী শব্দটি প্রথমা ও তৃতীয়া উভয়েরই 
একবচনে প্রযুক্ত হয় । গুজগাটা ও পঞ্জাবা ভাষায়ও তৃতীরাত্ত 'মৈ” পদ 
দেখিতে পাওয়া যায় । 

পূর্বতন প্রথমাস্তরূপের পরিত্যাগ ও পরে অন্তান্ত বিভক্তির রূপ 
হইতে প্রথমার একটি নৃতন রূপ গ্রহণে আশ্চর্যের প্রি কিছুই নাই ; 
বরং ইহাই স্বাভাবিক । কারণ, (ক) একমাত্র প্রথমা অপেক্ষা 
অপর নকল বিভক্তির সমবেত প্রয়োগস্থল অনেক ধিক হুইবারই 
কথা) তাহার উপরে অবার, (খ) কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্য ব 
গুচলিত থাকায় প্রথমান্ত পদের ব্যবহার আরও অল্প হইয়াছিল, আরও 
বিশেষতঃ (গ) উত্তম ও মধ্যম পুরুষের কর্তৃকারক অনেক সময়ে 
উহ্থ থাকে ; যেমন, উত্তমপুকুষে “একথা কালি শুনিরাছি, “কি 
হইয়াছে জানি না,” “এ বিষয় ভাবিয়া দেখিব", ইত্যাদি) মধ্যমপুরুষে, 
-"কিবে আসিয়াছ ? “এ কাজটি অবস্ত করিবে, সেখানে যাওত 
ভাঙছাকে আদিতে বণিও' ইত্যাদি । সুতরাং অন্নব্যবহৃত রূপটি, 
কালে একেবারেই পরিত্যক্ত হইয়াছে, এবং বহুব্যবহৃত্ত রূপগুলির 
বদূশ একটি রূপ তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। 
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হিন্দী গ্রভৃতি ভাষার, দৃষ্টান্তে “মুই" সংস্কৃত তৃতীয়ান্ত “ময়” প্রাকৃত 
“মই” বা “মঞ অপন্রংশ প্রাকৃত মই হইতে উৎপন্ন বলিয়া মনে হইতে 
গ্াারে। এরূপ হওয়া অসম্ভবও নহে। কিন্ত আমার বোধ হস, 
এতদুর নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন; কারণ বাঙ্গালাভাষায় হিন্দীর স্ঠায, 
কন্মণি প্রয়োগ দেখা যায় না। বীদ্স্‌ সাহেব বাঙ্গাল) 'মুই” ও উড়িয়া 
সু শব্দের অন্তর্ূপ উৎপত্তি অনুমান করেন। তিনি বলেন, সংহ্মত 
হম! হইতে প্রাকৃত 'অহমং' এবং তাহা হইতে অপভ্রংশ “হম শব্দ 
উৎপন্ন হইক্সাছিল) এই “হম” শব্দের হ-কার লুপ্ত হইয়া, সম্ভবতঃ 
একসময় 'অমু” ও “অমুই” রূপ উৎপন্ন হয়? পরে তাহা হইতে মু ও 
সুই” পদ উৎপন্ন হইঞ্জাছে। এই হষু হইতেই হিন্দী “হী” ও “ছ" 
শব্ধ আসিয়াছে । এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, আগ্ব্যঞ্জনলোপের 
দৃষ্টান্ত প্রাকৃত কি কোন প্রাচীন ভাষায়ই বিরিল। এমন অবস্থায় 
বীম্স্‌ সাহেবের ব্যুৎপত্তি কতদুর সম্ভবপর তাহা স্থধীগণের বিবেচ্য। 
তবে তিনি যে বলেন, 'মুই, শবের ই-কার 17)০788915 অথাৎ 
অতিরিক্ত সংযোজিতাঙ্গ, তাহা উড়িয়া! ভাষার “মু এবং বাঙ্গালারও 
প্রথমেতর বিভক্তির “মো, দেখিয়া, খুব সম্ভব বোধ হয়। প্রাচীন 
বাঙ্গালার “মুখরিত রূপ দেখিয়া কিন্তু একথা সন্দেহজনক বোধ হুয়। 

আর একটি কথা বলিয়া উত্তমপুরষের কথা শেষ করিব। 
কালিদাসরত 'বিগ্রমোর্কশী' নাটকের কলিকাতার সংস্করণে একস্থলে 
দেখিতে পাই, পুরূরবা বলিতেছেন, 

“এ মঞ্ঞি পুহবি ভবস্তে জই পিঅ পেক্খি হিতি ৮ 

অর্থাৎ আমি পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া যদি প্রিয়াকে দেখিতে পাই! 
এখানে “মঞ্রি, শব্দের অর্থ “আমি” (১ম) বলিয়া] ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 
বদি এই পাঠ ঠিক হয়, তবে বাজালা 'মুই” শব্দটির প্রাকৃত প্রথমান্ধ 
এই মঞ্রি হইতে উৎপত্তি অসম্ভব নহে! কিন্তু এই সিদ্ধান্তে 
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ককেকটি, আপত্তিমনে হইতেছে। (১) এপ প্রয়োগ আর কোথাও 
দেখা যায় না, সুতরাং এই পাঠসবন্ধে সন্দেহ আগিতে পারে। (২) এই 
কথাটি রাজ! পুরূরব' কর্তৃক উ্বশীবিরহে উন্ম্তাবস্তাপ্ গত সঙ্গীতের 
অন্থর্গত। উম্মতের ভাষা অনেকটা বাদ-সাদ দিয়া লইতে হয় ;) আর, 
কেবল এইস্তলে নহে, রাজার খ্রী সময়ে গীত সমস্ত গানগুলিরই 
ভ'্া মহারা্্রী শৌবনেনীর সহিত তুলনায় নিতান্ত অশুদ্ধ প্রাকৃত । 
(৩) এস্থলে 'মঞ্রি শব্দটি ৩য়া বা «মা বিভক্তান্ত ধরিয়াও, আমার 
বিবেচনায়, বেশ অর্থসগ্গতি করা যাইতে পারে। 

মধ্যমপুরুষের রূপগুলি_ তুমি, তুই, তোমা-, তো-, তোমরা-_ 
উত্তমপুরুষেরই অনুরূপ । কিন্তু প্রয়োগে কিছু ভেদ আছে। তুই, 
তো", প্রায় দর্বদাই তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হয়; কেবল আত্যস্তিক প্রেম. 
ঘনিষ্ঠতা বা ক্ষোভ প্রকাশস্থলে কখনও কখনও তুচ্ছার্থ ভিন্ন ও ইহার 
প্রয়োগ দেখ। যায়, যেমন, ব্রাহ্মসঙ্গীতে “মা! তুই প্রেমে উন্মাদিন,৮ 
এবং পবিধিরে, তোর কি এই বিচার ?” ইত্যাদি । 

তুষি, তোমা, ব্যাকরণে সম্মার্থক বলিয়া কথিত হয় কিন্ত 
ইহার প্রয়োগ বাস্তবিক সেইরূপ স্বলেই হইয়া থাকে, যেখানে সম্ভ্রম 
দেখাইবার কোনই প্রয়োজন নাই, অথচ অবজ্ঞা প্রদশনও অভিপ্রেত 
নছে।. এজন্ঠ মান্য ব্যক্তিকে কোনও ভদ্রলোক 'তুমি' সান্বোধন করেন 
না। বদি বিশেষ বন্ধুতা বা বয়সের বেশী পার্থক্য না কে, তবে 
অমপদস্থ কি ন্যুনপদস্থ ভক্্রলৌককেও তিমি” বলা সঙ্গত বলিয়া! 
বিবেচিত হয় না। এই সকল স্থলে আপনি শব্দ প্রযুক্ত হয়। সম্মান- 
পাত্রের মধ্যে কেবল মাতাকে অনেকে তুমি ” সম্বোধন কবেন, এবং 
দেবতার প্রতি “তুমি' শব্দই ব্যবহৃত হয়৷ মাতাকে তুমি? ডাক! 
প্রণযধনিষ্টতার গ্োতক। দেবতার প্রতি তূমি শবের প্রয়োগে সকল 
সময়ে গ্রণয়ণঘনিষ্ঠতা প্রকাশ পায় না। বোধ হয় ধর্ম সর্বত্রই স্থিতিশীল 
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এজন্ধ তাহার মধ্যে প্রা্ীন. তুমি' শবের স্থান নৃতন আমদানি 'আপনি” 
শব্/অধিকার করিতে পারে নাই। 

যে সকল যুক্তিবজে “আমি” ও "মুই" ক্রমান্বতধে প্রাকৃতিক উত্তম 
পুরুষের বহুবচন ও একবচনের রূপ হইতে উৎপন্ন বলিয়া বিবেচিত 
হইয়াছে, 'তুমি” ও 'তুই”, এই দুইটি পদেও সেই সকল যুক্তি প্রযোজ্য। 
(১) হিন্দী তুম্‌. গুজরাটী তমে, মারাঠী তুম্হী, নেপালী তিমী বন্ত- 
বচনাস্ত পদ। হিন্দী 'তুম্‌” কখনও একাথে প্রযুক্ত হইলেও বনুবচনাজ্ঞ 
ক্রিয়াপদের সহিতই অন্থিত হয়। (২) উড়িয়া 'ুম্ছে? ঠিক বাঙ্গালা 
.তুমির তুল্যার্থক, অথচ ইহার বানান প্রারুত মধ্যমপুরুষের প্রথমা ও 
দ্বিতীয়ার বহুবচন “তুম্হে" পদের স্তায়। €৩) প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থে 
“তুমি? কে 'তুঙ্ষি' লেখার দৃষ্টান্ত পূর্বেই দেখান হইয়াছে । (8) 'আমি, 
পদের সহিত অনেক বিষয়ে মিল থাকায়, 'তুমি” পদের উৎপত্তিও 
“মামি'র উৎপত্তির মন্থুরূপ হওয়াই সম্ভব। এই সকল কারণে প্রাকৃত 
প্রথমার একবচন 'তুমং পদের সহিত 'কুমি'র সাদৃষ্ত থাকিলেও বহুবচন 
তিম্ছে' হইতেই ইহার উৎপঞ্ভি অধিক সম্ভবপর । পক্ষান্তরে, একবচনে . 
হিন্দী তু, তৈ, গু্জরাটা তু, মারাঠী তু নেপালী ত, ইহাদের সর্বত্রই 
ম-কারের অভাব, স্থতরাং বাঙ্গালা 'তুই” ইহাদেরই সমস্থানীয়, এরূপ 
মনে করা অনঙ্গত নহে। বিশেষতঃ, প্রাকৃত ১ বচন, ২য়! তু, তক তই। 
তত্র, ধর্থী ও ৬ঠীতুহ ও ৭মী তই, তত্র পদের সহিত 'তুই” পদের বিশেষ 
সাদৃশ্ত আছে। কিন্তু 'তুই পদের “ই'কার বোধ হক অধিকাঙ্গ বা 
পশ্চাৎসংযোজিতা্ ; কারণ (১) আর কোনও ভাষায় এই 'ই'কার 
নাই ও হিন্দী ঠৈ পদে ইনার আভাষ মাছে মাত্র, (২) প্রথমার একবচন 
ভিন্ন বিভক্তির ব্ূপ “তো? ই-কার বর্জিত। তোমা" এই রূপটি বোধ 
হয় প্রাকৃত তুমাহিংতে! প্রভৃতি হইতে গৃহীত। আকারের সামীপ্য 
বশতঃ উ-কার স্থানে ও-কার হইঙ্নাছে। প্রাচীন বাজালা পদ্ঘের 
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তুর (তুমা) পদটি সম্ভবতঃ সংস্কত “তব”, প্রারুত নুহ হইতে 
উৎপন্ন । 

সংস্কৃত বহুবচনের 'যুম্' স্তাগ স্থানে 'জুম্হ” না হইয়া 'তুম্হ, হইল 
কেন? এ প্রশ্ের উত্তরে আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, বোধ হয় 
ইহা! একবচনের প্রভাৰ ও অন্গকরণের ফল। 

সন্মানপ্রদর্শনন্থনে মধামপুরুধের অর্থে 'মাপনি” শব ব্যংহত হয়, 
কিন্ত সংস্কত 'ভবৎ শব্ের স্যার ইহার ক্রিয়া প্রথমপুরুমীয় হইয়া 
থাকে। ইহা সংস্কৃত আত্মন্ প্রাক্কৃত অগ্পা, 'অগ্লাণে। পদ হইতে 
উৎপন্ন। প্রাচীন বাঙ্গালাগ্রস্থে এই শব্দাটর মধ্যমপুরুষের অর্থে কোথা. 
প্রর়োগ আছে কিনা সন্দেহ। চৈতন্ত5রিতামৃত গ্রন্থে পাই নাই। 
আর নিয়শ্রেণীর লোকে এখনও “আপনি” শব্খটির ব্যবহার করে না, 
ভিমি' বলে। স্থতরাং আমার বোধ হয় শব্দটি অস্ত ভাষ। হইতে 
বাঙ্গালায় গৃহীত হইয়াছে ' যদ্দি তাহা হয়, তবে “দই ভাঁষাটি হিন্দা 
অথবা ড়া হইতে পারে, এবং উড়িম্থার মধ্য দ্ঝ মাবঠা ভষার 
সহিতও এ বিষয়ের দঙ্বপ্ধ থাকার সন্ডাবন।। শরবটি হাতে আল 
উড়িয়ায় “আপে” বা "আপ, মারাগী আপণ। ৭-কানের দিকে চুলে 
উড়িয়। ও মারাঠীর দিকেই ঝোঁক দিতে ইচ্ছা হয়। ঠ-কারটি কন 
বাঞ্গালায়ই আছে, এবং এ বিষয়ে ইউনি” 'উনিত যান ওভতি 





সন্তনার্থক পদের সহিত আপনি শে সাদৃষ্ত আছে? এভষ্ঠ অন্যান 
হয়, এ নকল শবের ন্যায় মাপদি শবের "নি ভাগ বহুদ্চানের চিহ্ন বা 
বহুবচন হইতে প্রাপ্ত । 

আীপরেশনাথ সেন। 


মাতৃপূজা। 
ষুগযুগাস্তর ধরি” চক্রনেমি ক্রমে 
শত মাবর্ডের মাঝে, জনমে জনমে, 
জনপদে শৈলসিন্থুদরিতকাস্তারে 
তোমারে পুজিয়াছিনু, কি কি উপচারে, 
মনে নাহি, অফ্ধি দেবি, জননি আমার ' 
আদি এই উষালোক তরুণ ধরার 
বুদ্ধবট-গিরিশির, গলিত কাঞ্চানে, 
সগ্ভঃ পরিন্নাত, ক্গিগ্ধ, কৌষেন্ বসনে 
ব্রাহ্মণ টুর মত স্থির, অবিচল; 
বাপীহদলরদীর স্বচ্ছ নীলজল, 
তরল মআনন্দলম শ্ঠামা প্রকাতির ; 
বিচিত্র কুন্থমদাম, জগতংলক্মীর 
পর্ণস্থধাপাত্রসম, ধীং সমীরণ 
জননীপর্শরূপে পাঁশছে মরম 
লতা(কিশলদ্বন্লি, ম্িগধ গ্তামল. 
যেন তারা শ্বত পৃত, পেলে শান্তি জল 
তপ্িনী ধরণীর কনগুলু হাতে ! 
সবি পরিপূর্ণ কগি, নিখিল জগতে 
বিরাঙ্গিছে শরতের শান্ত নভস্থুল 
ভিন্নাঞ্জনসমনীল অপার, অতল। 
ওই অন্রপোতগুলি দূরনীলিমাক্গ: 
বালাতপে রক্তশির, আকাশ গল্গায় 
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যেন প্রীর়াবতশিপ্ু__কুস্তদেশ'পরে 
সুনার সিন্দুর-রাগ, পরব অস্বরে 
উষার লাবণ্য হাসি, তরল লীলায় 
শ্বোতোসুখে ছুটিয়াছে দিগন্ত সীমায়। 
বনাস্ত প্রাবিয়া দূরে মধুর রাগিনী 
বিহগের কলকণ্জে ; দিগন্ত রঙ্গিণী 
বিলাদিনী দিগ্বধূরা, যেন গো উল্লাসে, 
সমতান, মধুকষ্ঠে, কম্পিত উচ্ছাসে, 
গাহিতেছে, অস্কি মাতঃ, তোমার বোধন । 
হেরি” তব পুজাতরে এত অয়োজন, 
ধরণীতে, মহাকাশে, বিশ্বচরাচরে, 
বড় সাধ, চিরারাধ্যে জেগেছে অস্তরে 
ও রাঙ্গ। চরণমূলে বসি একবার 
হেরি পুজাবিধি তব, পুজার সম্ভার । 


স্রীগঙ্গাচরণ দাস গুপ্ত । 


ফিরিজ্ি বণিকের অত্যাচার । 


6২) 

মা লবার ধ্বংশ করিয়া, দগ্ধ করিয়া,_আরববণিকদিগকে 
নিম্পিষ্ট করিয়। ভাস্কো-ডা-গামা যখন লিস্বন নগরে প্রত্যাবর্তন 
করেন তখন ভারতমহাঁদাগরে বাণিজ্য এবং কোচিনের কুী সংরক্ষণের 
নিমিত্ত তিনি ভিন্সে্টি সোদ্রিকে রাখিক়্া গেলেন। সোদ্জি কির 
অবধি ডা-গাঁমার অনুবস্থী হইয়া! বৈদেশিক বণিকৃ-কুলের বাণিজ্যতরণী 
নুষ্ঠন, নিমজ্জন ও দহুনব্যপদেশে প্রত্যাগমন করিলেন; ডা-গামার 

ইহাই আদেশ ছিল। 
গামার সঙ্গ পারত্যাগপৃর্ধক প্রত্যাবর্তনকালে একদিন প্রভাতে 
সোদ্রির' সহিত কালিকাট নৌ-বহরের সাক্ষাৎ ঘটিল। সেনাপতি 
কোব্দাস্বর কালিকাটের অন্ঠতম নৌ-সেনাপতি ছিলেন। তাহার কুড়ি 
খানি বৃহৎ রণ-তরী হইতে কামান গর্জিয়। ফিরিঙ্গি সোদ্রির অভিনন্দন 
করিল। সোদ্রিও হীনবল ছিলেন না? তাহারও জাহাজ হইতে একটা 
কামানের গোল! অব্যর্থ-সন্ধানে নিক্ষিপ্ত হইয়া কালিকাট সেনাপতির 
প্রধান জাহাজের গুণবৃক্ষ চূর্ণ-বিচুরণ কৰিয়া দিল_-জামোরিণের বিজয়- 
পতাকা? ভগ্ন গুণবৃক্ষসহ সমুদ্র তরঙ্গে ভাসি"! গেল । অদূরে খোঁজা কাসেম 
আমারও কতকগুলি রণতরী লইয়! প্রস্তত ছিলেন__সোদ্রি ত্বাহাকেও 
আক্রমণ করিলেন। তখন কোজাদ্বর ও কাসেমের সহিত পর্ত,শীজ- 
দিগের মহা! সমর উপস্থিত হইল । ফিরিপ্গিগণ অব্যর্থ-সন্ধান এবং 
তাহাদিগের রণতরীও কামানে, বারুদে সুসজ্জিত ছিল-_জামোরিণের 


সেনাপতিদক্স রণে ভঙ্গ দিয়! পল্য/ধন করিলেন । 
পলায়নপর কাশেমের এ থানি জাহান্জ পর্ত,গীজ কর্তৃক ধৃত 
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হইল; বিজয়ী সোজ্ি সেহ জাহাজ লূঠসপূর্বক বহুমূল্য পণ্যসামগ্রী 
এবং কতকগুলি সুন্দরী কিশোরী সংগ্রহ করিয়া হৃষ্টচিত্তে প্রস্থান 
করিধেন। কয়েকজন সমৃদ্ধিশালী মুর-বণিকের স্ত্রীপুত্র-পরিবারও 
সেই জাহাজে ছিল, পদ্ভুগীজ নাবিকগণ তাহাদিগকে গ্রহণ করিল ; 
মহন্মদের মণিমুক্রাথচিত একটা কনকমুক্তি সোত্রি, বিজয্নগৌরবে লাভ 
করিয়। হ্ষ্ট হইলেন। রণমঞ্ত পঞ্ভগী-সেনাপতির রণপিপাসা তখনও 
তৃপ্ত হয় নাই) তিনি অবিলম্বে পলায়নমুখী বাণিজ) তরণীগুলি 
আক্রমণ করিলেন। নিরুপায় মুরগণ ফিরিঙ্গির হস্ত হইতে ত্রাগ 
পাইবার জন্ত সমুদ্র-গর্ভে বম্প প্রদান করিল। সেই সকল পরিত্যক্ত, 
শৃন্ত তরণী-সমৃহ কালকাটের সন্গিকটে টানিয়।৷ আনিয়া ফিরিজি সোদ্রি 
প্রুল্পচিত্ডে তাহাদিগের অগ্নিসৎকার করিলেন। কুওলীরুত ধুমরাশি 
বিপুল বিক্রমে শৃন্তে উত্থিত হইয়া কালিকাট সিংহাসনতলে পর্ভ,গীজ 
বিজয়কাহিনী বিজ্ঞাপিত করিল) বালুময়্ বেলাভূমে দড়াইয়া ভীতি- 
বিহ্বল “নেটিভ্গণ দেখিতে লাগিল জলধিহৃদয় দাবানলে সমাচ্ছন্ন, 
প্রতি তরঙ্গের দঙ্গে যেন এক একটা অনল-শৈল কালিকাট দগ্ধ করিবার 
অন্ত অপ্রতিহত বেগে ছুটিক়। আসিতেছে । 

প্রতিহিংসাপরায়ণ ভাক্কো-ডা-গামা তখনও ভারতবর্ষের ছায়া 
পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি দূলবলসহ কানানোরে সোদ্রির 
জন্ত অপেক্ষা করিতেছিলেন সোদ্রির নিকট রণবাতী শ্রবস্ট। বিসুগ্ধ 
গামা কানানোর কুঠীর স্থবন্দোবন্তে মনোনিবেশ করিলেন । ডা” -গাম। 
বুবিয়্াছিলেন স্রক্ষিত দুর্গ-সংস্থাপন ভিন্ন ভারতবর্ষে পর্ভগালের 
স্থান হইবে না। প্রকাস্তে ছর্গানিষ্ধাণপ্রস্তাব অগ্রীতিকর হইবে মনে 
করিয়। নান। উপায়ে কানানোরাধিপতিকে বুঝাইয়া গাম! অনেকগুলি 
কামান এবং তছপযুক্ত গোবা, বারুদ কানানোর-কুঠিতে স্থাপন 
করিলেন__যুদ্ধোপকরণগুলি তখনকার দত ভূমিতলে প্রোথিত রছিল। 
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ছর্ম সুরক্ষিত করিতে হইলেই সুদৃঢ় প্রাচীর প্রয়োজন। কানা- 
_ নোরের কুীই তখন ফিরিলিদিগের হূর্গ। ভাক্কোডা-গামা কাঁনা- 
নোরের অধিপতিকে কৌশলে সম্মত করাইয়া কুঠীর চতুদ্দিকে প্রাকার 
নির্মাণের অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন । কানানোরের রাজা মনে করিলেন 
ইহাতে ক্ষতি কি? কুঠীতে যে সকল পর্তুগীজ বণিক বাঁস করিবে 
তাহাদিগের আত্মরক্ষা এবং ধনসম্পত্ভি রক্ষার নিমিত্ত কুঠী প্রাচীর 
বেষ্টিত রাখা নিতান্তই প্রয়োজন ) ইহাঁদিগের মনে কখনই কোন 
কু-মভিসান্ধ নাই-ইহাযা খন এই স্থানেই বাস করিবে তথন 
মকলেইত আমার-ই প্রন্া'। অধিলদ্ষে কানানোর কুঠীর চতুদ্দিকে 
্রস্তরময় সুদৃঢ় প্রাচীর মন্তক উত্তোলন করিল। প্রাচীর হইলেই 
আগম-নিগমের পথ প্ররোজন ) সুতরাং সেই প্রাচীরগাত্রে একটা 
নুবৃহৎ দৃঢ় সিংহদ্বার নির্মিত হইল। ডা-গামা রাজাকে বুঝাইলেন 
উপদ্রবকারীদিগের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য সিংহ্দ্বার বদ্ধ করিবার 
ব্যবস্থা রাখ! আবস্তক। দ্বারের চাবি আমার নিকটেই থাকিবে, আমি 
গ্রতি রাত্রে উহ বন্ধ করিব এবং প্রভাতে আবার খুলিয়া! দিব! 
ভাক্কো-ডা-গামা ভারতবর্ষে চিরদিন থাকিতে আদেন নাই; 
শ্বদেশবাসী যাহারা ভারতবর্ষে থাকিল সেই সকল পর্ভ,গীজদিগের 
যখাসস্তব স্ুবন্দোবন্ত করিয়া ১৫৮২ দালের এক জন্দর এা- 
ভা-গামা সত্য-সত্যই স্বদেশ যাত্রা করিলেন__সিংহদ্বা যার! 
“কুহীয়াল'দিগের হস্তে রছিল। ভিন্সের্টি সোদ্রি কাপ্তাযানিও-ডা- 
প্রাপ্ত হইয়া ভারত-মাহাসাগরের কতৃত্বভার ৫) গ্রহ্বীলেন। 
কাটরাজের যথাশক্তি অনিষ্ট করিবার এবং স্ুব্বিরণ, কালিকাটে 
. ষুর-জাহাজগুলি লুঠঠন করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত -কোচিনে অবস্থান 
অবতীর্থ হইলেন। 'কম্মাৎ তথায় আসিয়া 
অপমানিত, পীড়িত জামোরিণ সর্ধ্করিঙ্গির ভরে এতই ভীত 


র্ 
/ 


98৪ . ভারতী । [ ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১২ 


অন্বেষণে ব্যন্ত হইয়াছিলেন । তিনি দ্বেখিলেন, কোচিনরাজ ত্রিমম্পুর। 
ফিরিঙ্গি বণিকদিগের সহিত বাণিজ্যান্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছেন? ইহা! 
তাহার সহ হইল না; তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে প্রকারেই হউক 
কোচিনরাজ্্য হইতে চিরশক্র ফিরিজিদিগকে বিতাড়িত করিতেই 
হইবে। অবসর বুঝিয্া আবার বণিকসম্প্রদায়ও জামোরিণকে 
উত্তেজিত করিতে আবন্ত করিল,_-ফিরিঙ্গি বণিকদিগের অত্যাচার 
তাহাদিগকে উন্মত্ত, ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল। ভ্রিমম্পুরার সভা সদ্গণ, 
এই কাল সমর হইতে তাহাকে প্রতিনিবুত্ত কাঁরতে বথেষ্ট চেষ্টা 
করিল--কিন্তু শরণাগত, আশ্রিত ফিরিঙ্গিদিগকে রক্ষা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 

হইয়া তিনি জামোরিণের সহিত সমর শ্রেক্ঃজ্ঞান করিলেন। 
ক্রুদ্ধ জামোরিণ ৫*,.০* সহশ্র সৈম্ভসমভিব্যাহারে কোচিনের 
সঙ্গিকটবর্তী রেপোলমদ্বীপে আপিয়া। উপনীত হইলেন। সেই সময়, 
সোদ্রিও কোচিনে উপস্থিত হইলেন) ফারনাগ্ডেজ, কোরিয়া প্রড়ৃতি 
পর্ভ,গীজগণ তাহাকে সনির্বন্ধ সহস্র অনুরোধ করা সত্বেও সোব্রি 
আপনার রণতরা এবং সৈন্সামস্ত লইয়া যুদ্ধের পূর্বেই প্রস্থান 
করিলেন ।. কেহ বলেন জামোরিণের ভয়ে এবং ক্হ বলেন লোহিত- 
গরে মুবণিকদিগের বহুমুল্য পণ্যসম্ভারপূর্ণ তরণীসমূহ লুণ্ঠন করিয়া 
বশ্ব্যশালী হইবার মানসেই সোদ্রি কোচিনরাজের সহাস্তায় 
ইলেন না, এমনকি তাহার প্রবাসী স্বদেশবাসীদিগকে ও 

'ন। 

" সহিত ব্রিমম্পুরার ভীষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। 
[ভে ত্রিমম্পুরার সৈগ্থমধ্যে অনেকে জামোরিণের 
হইয়া কোচিনের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করিল। 
ইতালিয় ভারতবর্ষে আসিয়া কোচিনে 
তছিল; তাহারাও কোচিনরাজের পক্ষ 


ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১২ ]. ফিরিঙ্গি ববিকের অত্যাচার! ৭৪৫ 


পরিত্যাগপূর্বক ন্রামোঁরিণের পক্ষ অবলম্বন করিল । ত্রিসম্পুরা 
পরাজিত হইয়। কোচিন পরিত্যাগপুর্বক নিকটবর্তী ভিপিনদ্বীপে 
পলায়ন করিলেন-_প্লায়নকালে শরণাগত ফিরিঙ্গিদিগকে বিশ্থৃত 
হইলেন না। জামোরিণ কোচিন অধিকার করিলেন বটে-_কিন্তু 
ভিপিনদ্বীপ করার়ত্ব করিতে পারিলেন না-কোচিনে কালিকাট বিজয়- 
পতাকা উড্ডীন হইল। 

এদিকে লুন্ধ সোদ্র স্বদেশবাপী এবং বন্ধ কোচিন-রাগের বিপঙ্গে 
তিলমাত্র দৃষ্টিপাত না৷ কাঁরয়া নুষ্ঠনমানসে লোহিতসাগরে গমন 
করিয়াছিলেন! ধর্মের চক্ষে এতটা সম্থ হইল না)__পথিমধ্যে ভীষণ 
বঞ্ধায় তাহার জাহাজগুলি নিমগ্র হইল, পো।দ্র এবং তাহাঞ ভ্রাত। 
বিশাল তরঙ্গাবাতে কোথায় ভাসিয়। গেলেন কেহ জানিল না! 

পর্ত,গাল-রাগ সিংহাসনে বসিয়া ডম ম্যান্থুষেল দেখিলেন, যতদিন 
জামোরিণ মুরবণিকদিগকে সাহায্য কারবেন, ততদিন ভারতবর্ষে 
পর্ভ,গালের প্রতিষ্ঠা অসন্তব। জামোরিণকে পরাস্ত করিয়া দলিত 
করিতে না পারিলে ভাস্কে।-ডা-গামার ব্যজসাধ্য, আয়াসসাধ্য অ'ভবান 
অর্থহীন ও নিশ্কল হইয়। যাইবে, পর্তুগালের সকল আশা-ভরসা বিফল 
হইবে । তাই তাহার আদেশে নয়খানি অতি বুহং রণতরী সুসজ্জিত 
হুইল। আফন্লো-ডা-আল্বুকার্ক ও তাহার ভাগিনের ফ্রান্দিসকো- 
ডা-আল্বুকাক ছরখানি জাহাজ লইয়া ভারতী পণ্যসংগ্রহে যাত্র! 
করিলেন এবং অবশিষ্ট [তিনখানি জাহাজ লইয়া আন্টোনিও-ডা- 
সাল্ধানা লোহিতসাগরে মক্কার বাণিজ্য-শাসনে অগ্রসর হইলেন) 

যুদ্ধান্তে কোচিনে কতক সৈগুসামস্ত রাখিয়। জামোরিণ, কালিকাটে 
প্রত্যাগত হইয়াছিলেন_-সৈশ্ঠগণ নিশ্চিন্তমনে কোচিনে অবস্থান 
করিতোঁছল। ফ্রান্সিস্কো-ডা-আল্বুকার্ক অকল্মাৎ তথায় আসিয়া 
উপনীত হইলেন! জামোরিণের সৈন্তগ্রণ ফিরি্গির ভয়ে এতই ভাত 


৪৬ ০ জারী । [ ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১২ 


হুইস়াছিল যে পুনরায় 'ভাহাদিগের আগমনবার্তা পাইবা মাত্রই 
কো।চন পরিত্যাগ করিয়। পলায়ন করিল। 

শরণাগতরক্ষক বলিয়া ফ্রান্দিস্কো, কোচিনরাজের যথেষ্ট সাধুবাদ 
করিলেন এবং ডম ম্যানুয়েলের নামে তাহাকে ১১০৯০ মুদ্রা (5০81) 
উপটৌকন প্রদান করিলেন । কোচিনরাজ বিনা আয়াসে স্বসিংহাসনে 
প্রতিষ্ঠিত হইলেন। 

ভ্রিমম্পুরা সিংহাপনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে পর বিদ্রোহী-শাসন্রে 
সময় আদিল। নিকটবর্তী এক দ্বীপাধিপতি কোচিন-নিংহাসনচ্ছায়া 
পরিত্যাগপূর্বক জামোরিণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিজেন বলিয়া 
ফিরিঙ্গির কঠিন শাসন-দও প্রথমে তাহার শিরেই নিপতিত হইল। 
দ্বীপবাসীগণ শতে, সহজে হত হুইয়া ফিরিজির শোণিত-তৃষা মিটাইতে 
লাঁগিল$ গ্রাম, জনপদসমূহ ভন্মস্থপে পরিণত হইয়া ফিরি্গির 
বিক্রম ঘোষণ। করিতে লাগিল। ফিরিঙ্ির স্ুশাণিত কৃপাণ দ্বীপাস্তরে 
রাজঅপ্তঃপুরে পর্য্যন্ত প্রবেশ লাভ করিল। রাজপুরী লুণ্ঠিত হইল, 
রাজরক্ ভূমিপৃষ্ঠে অত্যাচারের চিত্র লিখিল, প্রাণহীন জনপদ শ্বশান- 
তুল্য হইয়। উঠিল। 

দেখিতে দেখিতে রেপেলিম ফিবিঙ্ষির রণকোলাহলে শিহ্রিয়া 
উঠিশ সেই স্থানে একদিন জামোরিণের শিবির সংস্থাপিত হইয়াছিল 
বলিয়া! রেপেলিম-অধিবাসীগণ দলে দলে নিহত হইতে লাগিল । রেপেলিম- 
রাজকুমার বীরোচিতবিক্রমে যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হইলেন ;_- 
তাহার সৈম্ভগণ শত্রুর কৃপাণে-কামানে, কেহখা সমুদ্রগর্ভে প্রাণ বিসর্জন 
দিল। সেই সমৃদ্ধিশানী জনপদ অবিলগ্ধে তন্মস্তপে পরিণত হইয়া 
শিকরশীতলসমীরম্পর্শে সাগরগর্ভে উড়িয়া! গেল। 

পত্র,গীজদিগের সথ্যে ও বীরপনায্ম কোচিনরাজ পরম গ্রীত হইয়া- 
ছিলেন) ফিরিঙ্গিরা বে তাহা বুঝতে না পারিয়াছিল এমন নন্বে । 


ভা, অপ্রষঠায়প, ১৩১২-) - ফির্রিঙ্গি'বণিকের অত্যাচার । ৭৪4 


সাঙ্কো-ডা-গামা একদিন বাহার, হুত্রপাত করিয়া গিরাছিলেন, আজ 
ফ্রান্সিদ্কো-ডা-আল্বুকার্ক ভাহারই পুর্ণ প্রতিষ্ঠা করিবার শুভমুহর্ত " 
অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তিনি সমর বুঝিয়া একাদন ভ্রিমম্পুরার 
নিকট প্রস্তাব করিলেন, কোচিনরক্ষার্থ একটা দুর্গ ।নম্মাণ করা নিতান্ত 
প্র্ধোজন; ছুর্ণ নিশ্মিত হইলে রাজারই মঙ্গল, প্ভ,গীজ কুঠিয়াল 
দ্রিগেবও যে স্ুবিধ। না হয় তাহাও নহে! কন্ত কোচিনরাজেরই 
পরম মর্গল) কারণ জামোরিণ যদি শক্রতাবশে আবার কোনও দিন 
কোচিন আক্রমণ করেন তাহা হইলেও আর আশঙ্কার কোন কারণ 
থাকিবেনা। ভারতবর্ষে হউরোপাযদগের ইহাই সনাতন রীতি 
ইহাগা নিঙ্জের জন্ত রাজ্য জয় করেন না, রাগ্য শাল করেন শা 
ইহাদগের বত আত্মত্যাগ কেবল পর্দের অন্ত ! সাধ করিয়া পরের 
বোঝা বহিবার কেন যে এত আকাম্থ। তাহা ।নরূপণ করা নিতান্ত 
ছুরূহ। ঝুদ্ধমান্‌ কোচিনরাজও তাহ ঝুঁঝতে হার মানিরাছলেন। 

ত্রিমম্পুরা বাহীদিগের অনুগ্রহে নিজরাজ্য, পিংহাসন, এমন কি 

. জীবন প্রাপ্ত হইগ্সাছিলেন ত্াহাদিগের অন্থরোধ গত্যাধ্যান কগিতে 
পারলেন না--প্রত্যাধ্যান করিবার ইচ্ছাও ভাঙার হইল না। এমন 
হিতৈথী বন্ধুর উপর কোন ক্রমেই তাহার আবশ্বংসের কাঝণ ছিলন]। 
ত্রিমম্পুরা। হ্বষ্টচিত্তে ছগ্ধ নিম্মাণের অন্মতি দিলেন এবং ব্যয়ভার 

সমন্তই বহন কারিতে প্রতিশ্রুত হইলেন : 

অবিলম্বে একটা উপযুক্ত উচ্চ স্থান ফিরিঙ্গিদিগের সহিত পরামশে 
মনোনীত হইল; রাজার আদেশে সহত্র ব্যক্তি দুগ্গনিম্মাণের সাহাষ্য 
করিতে লাগিল, ফিরিঙ্বিগণও যথাসাধ্য চেষ্টা করতে ক্রুটা করিলেন 
না। ফিরিঙ্গিদিগের উৎসাহে এবং একাঁগ্র চেষ্টায় ও র্ব- 
সাধারণের এবং বাজার সাহায্যে অল্পকালমধ্যেই ভারতবর্ষে পর্ভগীজ- 
ধিগের প্রথম শিলাহুর্ম নির্শিত হইল। ভারতে পর্ভুগীজ অধিকার 


৭৪৮ ভারতী। [ভাঃ অগ্রহারণ, ১৩১২ 


প্রতিষ্ঠার সেই প্রথম মোপানকে ফিরিক্গিগণ আশীয়, আনন্দে, উদ্বেলিত- 
“হৃদয়ে দর্শন করিতে লাগিল। ভারত-মহাসাগরের সুনীল সফেন 
তরঙ্গতদ্বে স্ত্মান হইয়া সেই নবীন শিলাছুর্গ, শক্তি ও দার্ট্যের, বুদ্ধি 
ও কর্মনকুশপতার অনলযৃ্তিসদৃশ ইমানুয়েলের পবিত্রনাম গ্রহণ করিয়া 
“ম্যান্থয়েল” আখ্যায় পরিচিত হইল! 

রেপেলিম অথবা এচ্ছপল্লিঘ্বীপের অংশবিশেষ ধ্বংশ করিয়াও 
ফিরিঙ্গিগণ শাস্তি লাভ করিতে পারিল না, অল্পকালমধ্যেই তাহার! 
রেপেলিম-রাজকুমারের অন্থান্ত নগর, গ্রাম প্রভৃতি আক্রমণ করিয়া 
শতসহজ নিরপরাধ নাগরিকদিগকে নৃশংসরূপে নিহত করিল। এই 
সংবাদ যখন নেষ্পারদিগের নিকট পৌছিল তখন ৬*** সূহজ 
নেয়ার জীবনপণ করিয়া ফিরিঙ্গিদিগকে বাধা দিবার জন্ত প্রস্তুত হইল । 
নেয়ারজাতি সমরে ছুদধর্য) তাহারা অধিতবিক্রমে ফিরিঙ্গিদিগের 
সন্মুখীন হইল--সমরপটু সুদৃঢ় করে তীক্ষধার খরষাণ লইয়া নেয়ারগণ 
স্বদেশ ও স্বজনদিগের জন্য অকতোভয়ে যুদ্ধ করিতে লাগিল।* ফিরিঙ্গি 





* ভাঙ্র মাসের “নাহিতো” পরমপূজনীয় শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্র মহাশয় 
“ফরিঙ্ি বণিক” প্রবন্ধের দ্বাদশ পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন £_ “ফিরিক্ষি খণিকের 
সেনাবল অধিক ছিলনা; পা্কিও অনন্তোপায় হইয়া নাধার-বংশীয় সিপাহীগণকে 
পণ্টনভুক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইজেন , এই সুত্রে ফিরিজির বাহুধলের সহিত ভারত- 
বাসীর বাল সংযুক্ত হইয়। ভারতবর্ষের পরাজয় সাধনে অগ্রসর হইল। ভারত- 
বর্ষের যেজাতি স্বদেশের বিরুদ্ধে খড়গ ধারণ করিনার জন্ত সর্ববপ্রথমে ফিরিঙ্গির 
গণ্টন ভুক্ত হয়, তাহারা নায়ার নামে অদ্যাপি সর্বত্র স্থপরিচিত।” নায়ারগ্নণ 
ম্মজদন্বদেশপ্রেহী হঠয়া'ছল কিনা বলিতে পারি না। কোচিনের ফিরিঙগিবণিকের 
ুদ্ধবর্ণনায় একজন পিথ্যা্ত ইংরাজ ্রতিহাসিক লিখিয়াছেন-_-5৩ 757০ ০ 
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বণিক বুঝিল এদেশেও যোদ্ধা আছে, এখানেও বিক্রম আছে 
এ স্বীপেও রণকৌশল আছে । তাহারা অধিকক্ষণ টিকিতে পারিলনা_ 
নেয়ারদিগের আক্রমণে পশ্চাৎপদ হইয়া নিকটবর্তী নদীর আশ্রয় 
গ্রহণ করিল, অবশেষে কোনক্রমে কোচিনে প্রত্যাবর্তন করিয়া! জীবন 
রক্ষা করিল! যদি আল্বুকার্ক সময়মত সাহায্য করিতে না পারিতেন 
তাহ। হইলে হয়ত সকলেই নিহত হইতেন। 

সেদিনের মত পর্ত,গীজগণ হিয়া গেল বটে কিন্ত পরদিন রাত্রে 
পুনরায় যুদ্ধ উপস্থিত হইল। সমস্ত রাত্রি ঘুদ্ধের পর ফিরিঙ্গিগণ 
অনেকগুলি গ্রাম দগ্ধ করিয়া অতি প্রত্যুষে কাণ্ধালাম্দ্বীপে উপনীত 
হইল। কাম্বালামে ৭** অধিবাপীর তপ্ত শোণিতে সাগরসলিল 
রঞ্জিত হইয়। উঠিল-_-ফিরিঙ্ষিগণ তখন উন্মত্ত, একান্ত শোণিত-লোলুপ, 
জামোরিণের শক্রতাসাধনে স্থির প্রতিজ্ঞ ! কাম্বালাম ভন্ম করিয়া 
তাহারা উন্মুক্ত শোণিতসিক্ত ক্কপাণ করে জামোরিণের রাজামধ্যে' 
প্রবিষ্ট হইয়া বাহা-কিছু সম্মুখে দেখিতে লাগিল তাহাই নিঃশেষে ধ্বংশ 
করিতে লাগিল। ১? 

সম্ুখমরে অকৃতকাধ্য হইয়। জামোরিণ মুরবণিকদিগের সহিত 
কৌশলের আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। তিনি মনে করিলেন ফিরিঙ্গিরা 
নানাপ্রকার মসলা! লইবার মানসেই ভারতে আসিয়াছে যদি ওই 
সকল সামগ্রী না পায় তাহা হইলে আপনা তইতেই মালাবার পরিত্যাগ 
করিয়া চলিয়া যাইবে । এদ্দিকে জামোরিণ ততৎকর্তব্যবিধানে 
চেষ্টিত হইলেন কিন্তু কৌশলী আল্বুকার্ক, কুইলনের রাঁজমহিষীর রাজ্য 
হইতে ছইথানি জাহাজপুর্ণ মসল্লা সংগ্রহ করিয়! জাহাজ বোঝাই 
করিতে লাগিলেন । রাজমহিষীর সচিববুন্দ তাহাকে নানা প্রকাঁরে 
সন্মানিত ও তুষ্ট করিতে লাগিল, অবশেষে কুইলনে একটা ফিরিলি 
কুষ্ী নিন্মীণেরও আদেশ প্রদান করিল। কুইলনে মুর অথব! অন্ত 


৭৫০ তারভী। . - [ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১২ 


কোন বৈদেশিক বণিক ছিলনা বলিয়াই আলবৃকার্কের সর্বববিষন্প 
এত স্থুযৌগ ঘট্িয়াছিল। 

কুইলনরাজা হইতে ফিরিঙ্গিদিগকে বিদূরিত করিবার মানসে 
জামোরিণ কুইলনবাজমহিষীকে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন, 
কিন্ত কোন ফল হইলনা। রাণী উত্তর দিলেন ফিরিপ্ি আমার দেশে 
আসিয়া কোন অত্যাচার করে নাই.--আমার কোন প্রক্জাকেও 
নিগৃহীত করে নাই, সুতরাং তাহাদ্দিগের সহিত কেন শক্রুতা করিব ।” 
যাহাহউক, অবশেষে আল্বুকার্কের সহিত জামোধিণের একটা 
সন্ধি হইয়াছিল বটে কিন্তু ফিরিঙ্ষিদিগের অন্ঠায় অ+চরণে সে সন্ধি 
অচিরেই ভঙ্গ হইয়াছিল । 

সাগরান্বরা সুদূর ভারতবর্ষ__একদিন যাহার অন্বেষণে বাছির হইতে 
কত বীরহ্দ় কম্পিত হইয়াছিল, পর্ত,গাল তগাম দীরে ধীরে 
আপ্রিপতা লাভ করিতে লাগিল। আঁফন্সা ডা-জ+ল্বুজার্ক এবং 
ক্টাঙার ভাগিনের ভারতবর্ষের উপকূলে পর্ত,গীক্গ প্রাধান্ত সংরক্ষণের 
ও বিস্তারের সম্পূর্ণ আয়োছন করিলেন! এদিকে এন্টগনও-সাল্ধানা 
আফ্িকাঁর পূর্বাীমা লুণ্ঠন ও দহনকার্গো বাণপৃত থাকিয়া লোহিত- 
সাগরে মুদলমানদিগের সহিত মিসরের বাপিজাসন্বন্ধ ছি করিবার 
পথ স্থপরিষ্কত করিলেন । সমুদ্রতীলব্ী ক্ষমতাশালী ভগ 
সহিত আঁপবুকার্কের বে সন্ধি হইল তাভাতে নেন্ট-টমান শ্রীষ্টানদিগের 
পূর্বপ্রচলিত অুবিধা-ম্বযোগগুলি সমন্তই গ্ি খাছিল। কুঈলনে 
দেওয়ানী এবং ফৌজদাঁণী, বিবিব্যবস্থার উপ তদ্দেশকাসী শ্রীষ্টান- 
দিগ্সের সম্পূর্ণ ক্ষমতা। রহিল; কোচিনের শিলার্গ ফিরিক্রিদিগের 
বিঞ্জয় ঘোষণা করিয়া! দগর্ষে মস্তক উত্তোলন করিল; ইতিপুর্কে 
ডা-গামার শিশ্ঠ সোদ্রিও মালাবার উপকূলে লুষ্ঠনাদি করিঝা পর্তুগালের 
বাণিজ্যতরণী পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন । 





দিগের 


তা, অগ্রহায়ণ, ১৩২ | ফিরিক্ষি বধিকের অত্যাচার । ৭8১ 


আফন্দে-ডা-আাক্রুকর্কি বোধ হয়, আরও অধিকাদিন ভারতবর্ষে 
খাকিতেন, কিন্তু তাহার ভাগিনেয়র সহিত বিবাদ হওয়ায় খবদেশে 
প্রত্যাবন্তন কারণেন। একদিন ভান্কে-ডা-গাম। ভারত হইতে লিসবনে 
উপনীত হইক। যেন্ধপ খ্যাতি ও সম্মান লাভ কর্সিরাছিলেন, আল্বু- 
কার্কও সেইক্প সন্মানত হইলেন। পাচমণ ছোটি মুক্তা, অদ্ধীমণ 
বড় মুক্তা, এক খণ্ড বৃহৎ হীরক, এবং একটা পারসীক ও অপরটা 
আরব এই ছুই অশ্ব এবং অগ্ঠান্ত দ্রব্যাদি উপটৌকন লইয়া! যখন 
মাল্বুকার্ক লিন্বন নগরে উপস্থিত হইলেন তখন চতুদ্দিকে উল্লাসের 
কোলাহল সমুখি 5 হইল। 

ফিবিসিদিগের অত্যাগার জামোরিণ বস্থৃত হইলেন না। আফন্োর 
ভারত পারত্যাগের পরই তিনি মালাবাবের অন্ত) রাজন্ত বর্গের সহিত 
মন্মিনিত হইয়া কোচিনের ফিরিগ্গিদিগকে দুর করিবার জন্য চেষ্টিত 
হইলেন । ২৮০ খানি রণঠরী অন্ত্রেশস্ত্রে স্থুদঙ্জিত ভইজ : ত৮টা 
কামান এবং সব্ধপগেত প্রায় ০৮,০০০ দৈন্ স্মাতব্যাহারে জামোরিণ 
শ্ুদ্ধবা্া কারলেন। ফিরাঙ্গ ছুরাতি পা্টেকো কো(চনসাজের 
সেনাপাতত্ব গ্রহণ করিজেন। ফাঁরা ও দেশিয় এব্বলমেত তাহার 
সৈশ্) সংখ্য। €০*শত মাত্র ছিল। 

নেই পাচদারব্যাপী প্রাণপণ বুদ্ধের দীর্ঘ কাহিনা বর্ণন; করিব না! 
জাযোরিণ পিন্ুলের রাশি ব্রাশ কামাল প্রস্তুত করাইলেন, 
কিন্ত ফিরিপ্গর বুকে জয়লাভ কারিতে পারলেন না। ফিরিজ্তি বণিকের 
প্রতিষ্ঠা ভারতের আদৃষ্টলিপিতে অনলাক্ষপ্রে লিখিত ছিল তাই 
মালাবারের দন্মিলিত বাজন্তশক্কিও ফিরিক্ষি-কিক্রমের নিকট পরাজয় 
মানিলেন, তাহার্দিগের উৎসাহ, উদ্যম সমস্তই বৃথা হইল। শক্রমধ্যে 
ছুই একজন স্বজনদ্রোহী খলস্বভাব ছুরাত্মাকে হর্থে বশ করিয়। শত্রুর 
বআহ্ার্ধ্য, পেয় প্রভৃতির সহিত তীত্র গরল মিশ্রণের চেষ্টাও অবশেষে 


৭৫২ : ভারতী! [ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১২ 


নিক্ষল হইয়। গেল। পুনঃপুনঃ পরাস্ত হইয়া জামোরিণের সৈম্তদল 

হটিয়া গেল। শেষে ১৯*-* সহজ সৈন্যের জীবনপণে জামোরিণ 
স্কোচিন-রাজের নিকট সন্ধি ক্রয় করিতে বাধ্য হইলেন। 

লিসবন সিংহাসনে বসিয়া পর্তূগালাধীপ দেখিলেন, একজন 
ভারতীয় নৃপতির সহিত আর একজন ভারতীয় নৃপতির যুদ্ধ বাধাইয়া 
দিতে পারিলে ভারতবর্ষে পর্ত,ীন্ত প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয় এবং একদল 
যুরোগীয় সৈস্ত সংগঠন করিয়া তাহাদিগের অনুকরণে যুরোপীয় 
সেনাপতির নেতৃত্বে ভারতবর্ষের সৈনিকদ্দিগকে শিক্ষা দিতে পারিলে 
ভারতে ফিরিঙ্গির শক্তি চিরপ্রতিষ্ঠালীভ করিতে পারে, অজেয় হইতে 
পারে। তাই নবপতি ম্যানুয়েল অবিলম্বে ১৩ থানি অতি বৃহৎ 
রণতরীসহ ১২** শত সৈম্ত প্রেরণ করিলেন! লোপো-সোয়ারেজ 
এই সৈনিকসম্প্রাদায়ের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষে আগমন 
করিলেন। 

যে বন্দরেই আবরববণিকদ্দিগের বিশেষ প্রতিপত্তি দেখিতে 
লাগিলেন, সোয়ারেজ ভারতে আসিয়া সেই বন্দরই একেবারে ধ্বংশ* 
করিতে লাগিলেন। যে সকল ফিরিঙ্গি বণিক পূর্বা হইতেই কালি- 
কাটে বন্দী ছিল এবং যে ছুইজন মিলানিজ সম্প্রতি জামোরিণের 
" আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, সোয়ারেজ তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিতে 

বপিলেন। জামোরিণ সোয়ারেজের প্রথম প্রস্তাবে সম্মত হইলেন বটে 

কিন্ত শরণাঁগত মিলানিজদয়কে ফিরিজিকবলে ধরিয়া! দিতে প্রস্তত 

হইলেন না। 

এই প্রত্যাথানে ফিরিঙ্ি সোয়ারেজের আত্মাভিমানে আঘাত 

লাগিল ; অনতিকালমধ্যে ভিনি কাঁলিকাটের উপর অনলবর্ষণ করিতে 

আরস্ত করিলেন ; কালিকাটের ধ্বংশকার্ধ্য ছুই দিন ধরিয়া চলিল। 

কাজিকাট ধ্বংশ করিয়া ফিরিঙ্গি সেনাপতি নিরপরাধ ক্রাঙ্গানোরের 


ভ।. মগ্রহায়ণ, ১৩১২] ফিব্রিক্ি বণিকের অত্যাচার! ৭৫৩ 


উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, অমনি ক্রার্সানোর এবং তাহার বন্দরস্থিত 
সমুদয় বাণিঙ্গ্যতরণী ভন্মগ্লাৎ হইন্লা গেল--ইহুদী এবং মুরদিগের 
উপাসনা-মন্দির পর্যান্ত লুষ্টিত হইল। 

বুদ্ধিমান শ্বর্ধ্যশালী আরববণিকসম্প্রদায় তখন বেশ বুঝিতে 
পাবিল, যে ভারতবর্ষ আর তাহাদিগকে স্থান দিতে পারেনা--ভারত 
উপকুলের শক্তিশালী রাজন্যবর্গ৪ ফিরিগ্গির অত্যাচার হইতে তাহা- 
দিগকে রক্ষা করিতে নিতাস্ত অক্ষম । তাই একদিন আপন আপন 
ধনরদ্বাদি জাহাঙ্গে তুলির! তাহার! আরব ও মিসরে যাত্রা করিল ! 
সোয়ারেজের শ্ঠেরদৃষ্টি পলায়নপর মুরদিগের উপর নিপতিত হইবা মাক্জ 
তিনি তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া ১৭ খানি বানিজ্যতরণী লুষ্টিত 
করিলেন_-২*** সহজ হতভাগ্য মুর বণিক নিতান্ত নিষ্ুরভাবে নিহত 
হইয়া সমুদ্রের শীতলগর্ভে স্তানলাভ করিল! চতুন্দিক চিতাধুমে 
সমাচ্ছন্ন করিয়া লোপো-মোরারেজ্জ সগৌরবে লিস্বনে ফিরিয়া 
গেলেন! 

অনেক অত্যাচার সহ করিয়া, অনেক প্রাণ বলি দিয়া, বভ অর্থ নষ্ট 
করিয়।, শেষে মহা সমৃদ্ধিশালিনী কালিকাটনগরীর চিতাভম্মের উপর 
দণ্ডায়মান হইয়। হিন্দু ক্তামোরিণ এতদিনে বুঝিতে পারলেন, আরব 
বণিকদিগের প্ররোচনাক্স ফিরিঙ্গিবণিকের সহিত দীর্খকালব্াপী 
সমরক্লাড়ার কি ফললাভ করিয়াছিলেন। সোয়ারেজ কর্তৃক সঙ্গতি- 
শালী মুরগণ ধ্বংশ প্রাপ্ত হইল, আর সেই সঙ্গে জামোরিণের সকল 
শা, পকল ভরসা! ভারতসাগরের চঞ্চল তরঙ্গমালার মত ভাসিয়া 
ভাসিয়া অনদীমে মিলাইক গেল--তিনি যে তাহাদিগেরই সাহসের উপর 
নির্ভর করিয়া আশার স্বর্ণ মন্দির নিম্দীণ কররিয়াছিলেন__তিনি ষে 
তাহাদিগেরই সাহায্যে, তাহাদিগেরই অর্থে সমুদ্রতীরে একাধিপত্য 
লাভ করিয়াছিলেন__তাহাদিগেরই বাণিজ্য-গৌরবে স্বয়ং গৌরবান্িত 

৪ 


৭৫৪ ভারতী! [ ভা, অগ্রহায়ণ, ১৬১২ 


হইয়া *সামুরি* বলির খ্যাত হইয়াছিলেন! এতদিনে মালাবারতীরে 
আরব বাণিজ্যের দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত কনক-সিংহাসন ফিরিঙ্গির বিজয়বিক্রমে 
চুন বিচুর্ণ হইয়া লুপ্ত হইয়া গেল! কেবল শোকসন্তপ্ত বিনষ্টগৌরব, 
হৃতদর্ববস্ব মালাবারের হা-হা-রোদনধবনি বারিধির অনন্ততরঙ্গ ভগ রব 
সঙ্গে মিলিত হইয়া ফিরিঙ্গির অত্যাচারকাহিনী জাগ্রত রাখি আর 
ফেনাময় বেলাভূমি সেই সকল নিস্পিষ্ট নিহত ভারতবাসীর তপ্ত শোণিতে 
রঞ্জিত হইয়। ফিরিক্সির ইতিহাসে রক্তাক্ষরে বিখিয়া রাখিল__ 
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প্রস্তাবিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় । 


সময বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের মস্তব্পাঠে দেশময় একট। 
রি আতঙ্কের ছায়। পড়ে যে লর্ড কর্জন ছলে বলে কৌশলে উচ্চ 
শিক্ষার পথ রুদ্ধ করিতে উদ্যত, সেই সমরে বঙ্গবাণীর প্রিয়সন্তান 
্্ীুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্প্রসঙ্গে বঙ্গদর্শনে লিখিয়াছিলেন যে 
আমাদের এখন কর্তব্য দেশের শিক্ষার ভার আমাদের নিজের হাতে 
লওয়া। তাহাতে যে স্ধু' আমাদের পরমুখাপেক্ষিতা দোষ নিক্কৃত 
হইবে তাহা নহে, আমাদের জাতীয় প্রকৃতির অনুকূল করিকা শিক্ষার 
ব্যবস্থা না করিলে কথনই প্রকৃত শিক্ষার ফল ফলিবেনী। বিদেশী 
ও বিধন্মী ও বিজেতা জাতির নিকট আমাদের জাতীয় প্রকৃতির 


তা, অগ্রহাক্তণ, ১৩১২ ] প্রস্তািত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় । 7৫৫ 


অনুকূণ শিক্ষা আমরা কখনই আশা করিতে পারিনা । নূতন 
বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত আইনে দেশীয় সভ্য (16110%) সংখ্যার 
সন্কোচ হওয়াতে এই আশা আরও ক্ষীণ হুইয়। পড়িয়াছে। পরে ঘথন 
পাঠশালার নিয়শ্রেণনীতে পঠিতব্য পুস্তক প্রাদেশিক ভাষায় লিখিবার 
প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত হয়, তখনও তিনি সেই 
কথাটা তুলিয়াছিলেন এনং দেখাইয়াছিলেন যে সরকার বাহাছুরের 
এই সকল নূতন নৃতন প্রস্তাব হইতেই আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি 
যে, আমাদের শিক্ষার ভার আমর নিজে না গ্রহণ করিলে আর 
নিন্তার নাই। আবার খন বঙ্গের অঙগচ্ছেদ উপলক্ষে তুমুল প্রতিবাদের 
ঝড় উঠে, তখন2 তিনি সেই এক কথা আরও বিশদ ভাবে 
বুঝাইয়াছেনএ এতদ্বাতীত আরও কয়েকটি প্রবন্ধে তিনি এই কথা 
পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। আজ স্বদেশী আন্দোলনের দিনে 
বঙ্গের উভর থণ্ডেই ছোটলাটবাহাছুর যে ভাবে ছাত্র ও শিক্ষক 
নির্যাতন ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার দরুণ, জাতীয় শিক্ষার ভার 
আমাদের নিজের হাতে লওয়া উচিত, এই কথাটা নূতন ঝাঁরয়া 
উঠিম্বাছে। 

চাণক্য পণ্ডিত বাঁিয়া গিয়াছেন,__পুন্তকস্থা চযা বিদ্যা পর 
হস্তগতং ধনম্। কার্যকালে ন স1 বিদ্য। কার্ধ্কালে ন তন্ধনম্‌ ॥" 
আমাদের হূর্ভাগা, আমাদের বিদ্যা পুস্তকস্থা ত বটেই, আবার 
পরহস্তগতাও। 

পরের প্রসাদে বিগ্তালাভ করা অগৌরবের বিষয় বটে; কিন্ত 
অনেক ক্ষেত্রে তাহা অনিবার্ধ্য। ইংরেজের নিকট বা! ইউরোপের 
নিকট আর আমর! বিদ্যা চাহিনা, একথা বলিবার সময় আজও 
আসে নাই। "স্বদেশী, সাজিব বলিয়া ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানে 
আর আমাদের প্রয়োজন নাই, আমরা আমাদের পুর্ববপুরুষদিগের 


৭৫৬ ভারতী । [ ভা, অগ্রন্থায়ণ, ১৩১২ 


অমূল্য শাস্ত্গ্রন্থের অতিরিক্ত আর কিছুই চাহিনা, এরূপ প্রতিজ্ঞা 
করিয়া বসিলে আমাদের নিতান্ত মতিভ্রম হইয়াছে বলিতে হইবে । 
থে জ্বাপানের উদ্দীযমান প্রতিভা দেখিয়া আমর) আবার প্রাচ্যভুমির 
বিজয় ঘোষণা করিতেছি, সেই জাপান আজও শত শত 7লশদকে 
জ্াানবিজ্ঞান শিক্ষার জন্ত ইউরোপ ও আমেরিকায় পাঠাইতেছে। 
বাণিজ্যদ্রব্যের আদান প্রদান বন্ধ করিয়া যদি দেশের ধনখুদ্ধি হয়, 
অন্ততঃ দেশের টাক! দেশেই থাকে, তাহাতে কেহ আপত্তি 
করিবেন! । কিন্তু জ্ঞানবিজ্ঞানের বাণিজ্য কি তাই বলিয়া বন্ধ 
করিতে হইবে? আমাদের শাস্ত্রে আছে, দেবগুরু বৃহস্পতির 
পুজও অস্থরগুরু শুক্রাচার্ষ্যের নিকট মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা শিখিতে 
গিয়াছিলেন। নবদ্বীপের রথুনাথ শিরোমণি (কাণাভষ্ট ) মিথিলায় 
স্তায়শান্ত্র অধ্যয়ন করিতে গিয়াছিলেন। তিনি উক্ত বিদ্যা আয়ত্ত করার 
পর আর কাহাকেও মিথিল! যাইতে হয় নাই, খাস বাঙ্গলাতেই 
স্তায়শান্ত্রের অধ্যাপনা আরম্ত হইয়াছিল। অতএব দেখা যাইতেছে, 
সর্ধবকালেই প্রয়োজন হইলে বিদেশীর নিকট, এমন কি শত্রুর নিকটও. 
বিগ্যাগ্রহণ করার নজীর আছে। ইউরোপের কাছে, ংরেজের কাছে, 
'এখনও আমাদের অনেক শিখিবার আছে, যখন আমরা জ্ঞান 
বিজ্ঞানে গুরুর আসন গ্রহণ করিতে পারগ হইব, তখন স্বচ্ছন্দ 
শিক্ষাবিষয়ে ইংরেজের সংস্পর্শ ছাড়িতে পারি। আজকাল বাঙ্গালী 
কর্তৃক পরিচালিত শুদ্ধ বাঙ্গালী অধ্যাপকমস্তিত কলেজের অভাব 
নাই, তথাপি ছাত্রগণ সরকারী বা মিশনরি কলেজে শিক্ষালাভ করিতে 
উত্স্থক, ইহার কারণ কি? ইংরেজের কাছে ইংরেজী জ্ঞান বিজ্ঞান 
ভালরূপ শিক্ষা হইবে এই জন্তইত তাহারা তথায় যায়, স্বজাতির উপর 
অশ্রদ্ধা ব! বিজেতাজাতির উপর অন্ধ অন্ুরাগবশতঃ তাহার! কি 
এই পথ অবলম্বন করে? অতএব এভাবে প্রশ্নটি আলোচনা করিতে 
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হইলে এদেশে উচ্চশিক্ষার ভার এদেশীয় লোকের লওয়ার সমক় 
এখনও আসে নাই । 

আর এক কথা। থে স্বদেশী আন্দোলনের প্রসঙ্গে জাতীয় বিশ্ব- 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথাট! নূতন করি৷ উঠিয়াছে, সেদিক হইতে 
প্রশ্নটির বিচার করিতে হইলে মনে হয় বিশ্ববিগ্ালয় প্রতিষ্ঠার অপেক্ষান্ত 
অত্যাবস্তকীয় কর্তব্য আছে। এখন আমাদের সমস্ত উৎসাহ, সমস্ত 
শক্তি, সমস্ত অর্থ একটী কাঁজে লাগাইতে হইবে__কাপড়ের কণ ও 
তাত সংস্থাপন ও তদানুষঙ্গিক সুতা! প্রস্ততের বন্দোবস্ত ও কাপাসের 
চাষ। এই ব্ষিয়ে আমাদিগকে ভিন্নদেশীয়দিগের যেরূপ মুখ তাকাইয়া 
থাকিতে হয় এমন আর কিছুতেই নহে । একেবারে সব কাজে হাত 
দিলে চলিবেনা, বহ্বারন্তে লঘুক্রিয়া হইরা দড়াইবে! ইংরাজীতে 
একটা গ্রবাদবাক্য আছে-২০79০ ১ 2806 1১011 10 909), 
আমাদের দেশটাকে আমাদের মত করিয়া ভাডিয়া-টুরিয়া নূতন করিয়া! 
গড়িক্জা লইতে সমক্ষ লাগিবে । শনৈঃ পন্থাঃ॥ ফরাসী বিপ্লবে বার 
মাসের নাম পর্য্যন্ত বদলান হইয়াছিল, আমাদের দেশে সেরূপ ঢালিয়া 
সাজার সময় এক্ষণে আসে নাই। একেবারে সবদিক্‌ দেখিতে গেলে 
কোঁন দিকৃই হইবেনা । ইহাকেই ইংরাজীতে বলে 6০০ 01217) 17005 
০০ ১৩761 তবে অবন্ত দাতার স্বাধীন ইচ্ছার উপর কাহারো হাত 
নাই। ঘদ্ি কোন বাঙ্গালী কার্ণেজী কাপড়ের কলের জন্ত অর্থব্যয় 
করিতে পরাশ্ুখ হয়! জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্তেই অভ্জ্র টাকা! 
ঢালেন তীহাকে নিবারণ করিতে পারি না । ভাবিবার প্রধান শ্ষিয়ঃ 
টাকা (006 9775 ০01 %:)। এক্ষেত্রে নাকি দে ভাবন! নাই। 
অনেক বিদ্মোৎসাহী স্বজাত্যন্থুরাগী ধনকুবের এই সাধু উদ্দেশ্তে লক্ষ 
লক্ষ মুদ্রা দান করিতে প্রতিক্রত হইয়াছেন শুনিতেছি। 

কিন্ত এ প্রশ্থের আর একটা দিক্‌ আছে? ছাত্রগণ স্বদেশী 


৭৫৮ ভারতী। [ভা, অগ্রহাস্ণ, ১৩১২ 


আন্দোলনে অথবা তথাকথিত রাজনৈতিক সভানমিতিতে যোগ দিলে 
যদি তাহাদিগকে কর্তৃপক্ষ এইভাবে নির্যাতন করিতে থাকেন, 
তাহা হইলে সেক্ষেত্রে আমাদের কর্তব্যকি ? আমরা কি আমাদের 
পুত্র, জামাতা, ভ্রাতা, ভাগিনেয়দিগকে কর্তৃপক্ষের ভয়ে দেশহিতকর 
অনুষ্ঠান হইতে বিরত থাকিতে বলিব, না তাহাদিগকে পড়াশুনায় 
জলাঞ্জলি দিয়া দেশের মঙ্গলের জন্য প্রাণমন উৎসর্গ করিতে 
উৎসাহিত করিব? ধাহার কিছুমাত্র আত্মসন্মানবোধ বা স্বজাতির 
প্রতি অনুরাগ ব। মনুষ্যত্ব আছে, তিনি অবশ্তই এ প্রশ্নের উত্তরে, 
মুক্তকণ্ঠে বলিবেন, বরং আমাদের বালক বা যুৰকগণ ধাবজ্জীবন 
মূর্খ হইক্না থাকে তাহাও তাল, তবু তাহাদিগকে দেশের কাষ 
হইতে ফিরাইব না। এই সকল নিধ্যাতন আরম্ত হইতেই দেশের 
আপাম্রসাধারণ সেই উত্তরই দিয়াছে । এখন, দেশের ও সমাজের 
ধাহারা অগ্রণী, তাহাদের চেষ্টা করা কর্তব্য হইয়া উঠিয়াছে থে 
সরকারী বিশ্ববিগ্ালযের দ্বারস্থ হইতে না দিয়। ইহাদিগের স্ুশিক্ষার 
ব্যবস্থা কর।। তাহারই ফল এই প্রস্তাব। তবে, এখনও পথ্যস্ত 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর আমারিগের জাতক্রোধ হইবার সমস আসে 
নাই । বিশ্ববিদ্যালয় এই ছাত্রনির্যাতনব্যাপারে কোনও রূপ সহায়তা 
করেন নাই। ভবিষ্যতে করিতে পারেন এই আশঙ্কা । সে আশঙ্কা! 
অমূলক কি সমূলক বলা যান না। সরকারবাহাছুর বিশ্ববিদ্যালয়কে 
যাহা করিতে অনুরোধ করিবেন, বিশ্ববিদ্যালয় তাহাই যে করিবেন 
তাহা এখনও ঠিক বুঝা। যায় না। এখন পর্য্যন্ত সরকার বাহাছুরের 
আজ্ঞাধীন সভ্যগণ ও দেশীয় সভ্যগণের মধ্যে বলপরাক্ষার কোনও 
স্থযোগ উপস্থিত হয় নাই। অতএব বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর 
বিরূপ হওয়া একটু ষেন অবিবেচনার কার্ধা হইতেছে! তাহার পর, 
আপল কথা, আমাদের স্বাধীন শিক্ষাগারে প্রকাণ্তভাবে রাজনীতি 
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শিক্ষা দেওয়া হইবে, ছাত্রদিগকে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান 
করিতে উৎসাহ দেওয়া হইবে, অন্ততঃ এইরূপ যে হইবেনা তাহার 
কোনও £8212705৩ নাই, ইত্যাদি অপবাদ দিয়! যদি কর্তৃপক্ষ 
আমাদের সমস্ত উদ্ভোগ পণ্ড করিয়া দেন, তাহা হইলে আমরা কি 
করিতেছি তাহা। কেহ ভাবিয়াছেন কি? যখন বেসরকারী বিগ্যালস্ের 
উপরও কর্তীরা চোখ রাঙ্ষাইতেছেন, তখন এ ক্ষেত্রেই বা আমাদের 
ভরসা কি? স্বৃধীন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিলেই কি আমরা 
নিষন্টক হইব? 

যাহাহউক, যদি জাতীয় বিশ্ববিছ্ালয় স্থাপন করাই স্থিরসঙ্গল্প 
হইয়া থাকে, তাহা হইলে কোন্‌ আদর্শে তাহা গঠিত হইবে 
এপ্রশ্সের বিচার আবশ্তক। ছাত্রগণের বোধ হয় ধারণা, যেমনটি 
ছিল, ইহাও ঠিক তেমনটি হইবে। সেখানেও সেই এফ্এ, 
বিএ, এম্এ, সেই খাড়া বড়ি থোড়, থোড় বড়ি খাড়া, উল্টাইয় 
গাল্টাইয়৷ সেই 'রমাকান্তকামার।' আমরা এইরূপ বিশ্বামিত্রের 
স্ষ্টির পক্ষপাতী নহি। বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিক প্রতিরূপ 
আর একটি বিশ্ববিষ্ালয় থাড়া করিলেই যে ছাত্রদিগের অনিষ্টের সম্ভ 
সগ্ভ প্রতীকার হইবে এমনও নহে, কেননা নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ডিগ্রী প্রভৃতি বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর তুলামূল্য হইতে পারে 
না। তাহাতে দেশের ও সমাজের কোনও চিরস্থাপ়ী লাভ নাই। 
যদি এই সাধু উদ্দেগ্ত কার্যে পরিণত হয়, তবে দেশ কাল পাত্র 
বিবেচনায় আমাদের জাতীয় প্রকৃতির অনুরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করাই 
উচিত । বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সমস্ত ক্রটি আছে, জাতীয় 
বিশ্ববিদ্যালয়ে দেগুলির সংশোধন করিতে হইবে । নিম়্ে আমাদের 
প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করিলাম এই প্রস্তাব অন্ায়ী কার্ধ্য হইলে স্ৃফলও 


৭৬০ ভারতী ।  [ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১২ 


প্রতিদ্বন্দিতাও হইবে না। চাই কি, এ পথে গেলে কর্তৃপক্ষ আমাদের 
এই উগ্ধমে বাধ দিবেন না। আজকাল রাজার 'প্রজায় যেরূপ 
সম্বন্ধ হইয়। দাড়াইয়াছে, তাহাতে একথাটাও ভাবিবার বিষয়। 
আমাদের প্রথম কথা, সুধীসমাজের মতঃ__বিশ্ববিদ্ভালয়ের প্রক্কত 
উদোস্ত উচ্চশিক্ষা! দেওয়া ও মৌলিক গবেবণার সন্ভার়তা করা) ইহা 
অতি অল্পসংধাক শিক্ষার্থীর জন্ত, যাহাকে তাহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে 
স্থান দিলে উচ্চশিক্ষার আদর্শ বর্ধ হইয়] পড়ে; বিশ্ববিষ্ঠালয় 
সাধারণশিক্ষাগার নহে) বিশ্ববিগ্ভালয়ের প্রকৃত স্বরূপ না জানাতেই 


ঘটিয়াছে। অতএব, আমরা বিবেচন! করি, প্রস্তাবিত জাতাদ়্ 
বিশ্ববিষ্ঞালয়ের আদর্শ অন্তবূপ হওয়! উাচত 3) সাধারণের উপ- 
কারার্থ জ্ঞাসবিজ্ঞনের প্রচার করা, শিক্ষার্থী মাত্রেরই ভ্ঞানতৃষ্ণা 
প্রশমিত করা, প্রপ্তাবিত জাতায় বিশ্ববিগ্তালরের প্রধান ও প্ররুত 
কর্তব্য হওয়া উচিত। ইহা 1659270) [115101000 হইবে না, 
অক্সফোর্ড কেমত্রিঞ্জের সহ্তি প্রতিদ্বন্িতা করিয়া ডিগ্রা দিবে 
না। 07015875107 1286575107 নামক অধিষ্ঠান ও 81৩০) 871০8 
17511040 গ্রভৃতি বিদ্তামন্দিরের শ্তার কাবা কারবে। কোনও 
বিদ্তার্থী এখানে বঞ্চিত হইবে ন।) যাহার প্রতিভা নাই, সে উচ্চ শিক্ষার 
অধিকারী নহে বলিয়া বিতাড়িত হইবে ন।। যাহার যেমন শক্তি সে 
ততখানি বিদ্যা শিখিবে! এখানে ধু কেতাবীবিদ্যা শিখান হইবে 
না, কার্ধ্যকরাবিদা। শিখাইবারও বিশিষ্ট আয়োজন থাকিবে। শিক্ষা 
দান ইহার প্রকৃত উদ্দেন্ঠ হইবে, পরীক্ষাগ্রহণ একটা আন্বৃঙ্গিক 
ব্যাপার মাত্র হহবে : সম্ভব হইলে, প্রাচীন ভারতের আদশ অন্ুদারে 
এই শিক্ষা অট্বতনিক হইবে । একসপ একাট শিক্ষাগার আমাদের দেশে 
নাই। এতদিন বিশ্ববিগ্তালয়ই সাক্ষাভাবে উচ্চ শিক্ষার, এবং পরোক্ষ- 


ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১২] প্রস্তাবিত জাতীস্স বিশ্ববিদ্যালর । চে 


ভাবে জ্ঞানবিজ্ঞান প্রচারের ভার লইয়া আসিতে ।ছলেন, তাহাতে 
কোনও উদ্দেশ্তই প্রকৃতরূপে সিদ্ধ হইতে ছিলনা হাঁল আইনে 
বিশ্ববিদ্ভালয় তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্ত ( উচ্চশিক্ষাদান ) অন্গুসারেই 
পরিচালিত হইবে এইরূপ ব্যবস্থার আভাস পাওয়া বায়। 
এ অবস্থার জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রচারউদ্দেসশ্তে একটি 
নৃতন শিক্ষা্ারের প্রয়োজনীয়তা হইয়াছে । অতএব আমাদের এই 
পথ অবলম্বন করাই যুক্তিযুক্ত । ইহার ভাবিফলও [বিবেচনা করা 
উচিত) শিক্ষিতসম্প্রদায়ের সহিত জনসাধারণের যে একট! কৃত্রিম 
ব্যবধান জন্মিয়াছে, ইহার প্রভাবে তাহা দূরীভূত হইখে। 

আমাদের দ্বিতীয় কথা, প্রস্তাবিত জাতীয় বিশ্ববিগ্ভালগ্ে মাতৃভাষার 
শিক্ষাদানের ও পরীক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা হইবে। বর্তমান বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে ধরিয়া বলিয়া দেওয়া! আছে যে, ইংরাজীভাষার সাহায্যে 
শিক্ষা দেওয়া হইবে ও জ্ঞানপরীক্ষা করা হইবে। ছাত্রগণকে 
বিদেশী ভাষায় অবলালাক্রমে মনের ভাব ব্যক্ত করিতে হইবে। 
ফাহারা ভবিষ্যতে সরকারী কার্য করিবে বা এমন ব্যবসায় 
(থা ওকালতী ) অবলগ্ধন করিবে, যাহাতে সাহেবদের সঙ্গে সর্বদা 
মাথামাথি করিতে হইবে, তাহাদিগের পক্ষে এইরূপ পাক। ইংরাজীন্ঞান 
দরকার বটে। কিন্তু হংরেজের অধিকারে বাদ করিতে হইলেই ঘষে 
ইংরাজীতে মনের ভাব অবলীলাক্রমে প্রকাশ করিতে হইবে, নতুবা 
জীবনসংগ্রামে পরাজিত হইতে হইবে, ইহার কোনও অর্থ নাই। 
প্রস্তাবিত বিশ্ববিগ্ভালয়ে ইংরাজা ১০০০৭ 12118856 স্বরূপ পঠিত 
হইবে, শিক্ষকগণ ইংবাজীভাষার সুপগ্ডিত হইবেন, কিন্তু শিক্ষা ও 
পরীক্ষায় মাতৃভাবার প্রচলন থাকিবে। বহুকাল হুইতে বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদ যে কথ! বলিয়া! আদিতেছেন, তাহার প্রচলনের প্ররুত স্তান'এই 


ৰ১২ তারতী। [ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩২২ 


বিদেশীয় ভাষায় প্রকাশ করিতে হুইবে এই কম্বাভাবিক ব্যবস্থ 
থাকাতে মুখস্থ বিদ্ার অবাধ প্রচলন ঘটয়াছে এবং শিক্ষার সবিশেষ 
অস্তরায় হইয়াছে। ভারতীয় বিশ্ববিগ্তালয়গুলি আশানুরূপ উন্নতি- 
লাভ করে নাই, বলিয়া লর্ড কর্জন আক্ষেপ করিতেন। সম্ভবতঃ 
পৃর্ধোক্ত অস্বাভাবিক বাবস্থাই উন্নতির অন্তরায় হইফ়াছে। এই 
বাধা দূরীভূত হইলে ছাত্রেরা অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে অনেক অধিক 
শিখিতে পারিবে। এবং ইহাতে জাতীয়তার বন্ধনও দৃঢ় হইবে। 
ইতিহান, গণিত, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা ত মাতৃভাষার 
সাহায্যে হইবেই, ইংরাজী সাহত্যের অধ্যরন অধ্যাপনা ও মাতৃভাষায় 
হইবে। ইহাতে অসঙ্গত কিছুই নাই। ইংরেজ যে প্রণালীতে 
ফরাসী, জার্মান, বা ল্যাটিন গ্রীক পড়েন, আমরাও সেই ভাবে 
ইংরাজী পড়িব। বর্তমান প্রণালীর বিড়ম্বনা-__বাঙ্গালী শিক্ষক বাঙ্গালী 
ছাত্রকে বুঝাইতেছেন বিদেশী ভাষায়, পরের শিল পরের নোড়া দিয়া 
ঘরের ছেলের দাতের গোড়া ভাঙ্গিতেছেন। শিক্ষক বিশদরূপে 
বুঝাইলেও তাহারা যে তিমিরে মে তিমিরেই থাকিয়া যাইতেছে । 
এদেশে উচ্চ শিক্ষার প্রথম প্রচলন সময়ে অবস্ত অনেক বাগ 
বিতগ্ডার পর স্থির হইয়াছিল, এদেশীয় ভাষার সাহাবো শিক্ষাদান 
চলিবেনা, ইংরাজীর সাহায্যে শিক্ষা দিতে হইবে। তখন দেশের 
ও দেশভাষার যেরূপ অবস্থা ছিল তাহাতে এই বাবস্থা বোধ হয় 
অন্তান্স হয় নাহ। কিন্তু এখন বাঙ্গলা প্রভৃতি ভাষার যথেষ্ট উন্নতি 
হইয়াছে, শবসম্পদ্‌ ও ভাবপ্রকাশের শক্তি অনেক বাড়িয়াছে। 
এখন দেশভাষার সাহায্যে মধ্যশিক্ষা ও উচ্চশিক্ষাদান অনারামেই 
চলিতে পারে। উপযুক্ত এদেশীয় শিক্ষকেরও অভাব নাই। তখন- 
কার দিনে সাহেব শিক্ষক ভিন্ন গত্যন্তর ছিলনা, কাজেই ইংরাজীর 


ভা, অগ্রহীরণ, ১৩১২1 প্রস্তাবিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় । ৭৬৩ 


আমাদের তৃতীয় কথা, রাজপুরুষগণ নিরপেক্ষতা আশ্রয় করিয়াছেন 
বলিয়া বর্তমান বিশ্ববিস্ভালয়ে ধর্্মশিক্ষার ব্যবস্থা নাই। জাতীয় বিশ্ব 
বিগ্ভালরে ধন্ধরশিক্ষার রীতিমত ব্যবস্থা, থাকিবে। হিন্দুদিগের মধ্যে শক্ত, 
বৈষ্ণব, স্বৈতবাদী, অদ্ধৈতবাদী প্রভৃতি নানাসম্পরদায় থাকিলেও হিন্দ- 
ধর্শের যুলতবগুলি সার্কভৌমিক ভাবে শিখান বৌধ হর অসম্ভব 
হইবেন । মনস্থিনী আনিবেপান্ট বেণারস হিন্দু কলেজে এপ 
সার্বতৌম হিন্দু-ধর্মস্থত্র প্রণয়ন করিয়াছেন । মুসলমান সমাজ 
সম্বন্ধেও এই কথ! বলা ফাইতে পারে। 

আমাদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রস্তাবের একটা দোষ আছে তাহাও 
বলিয়। রাখি। আব্রকাল জাতীয় এ্ক্যদাধন করিবার জন্য কি হিন্দু 
কি মুসলমান কি ব্রাহ্ম কি খ্রীষ্টান, কি বাঙ্গলাভাষী কি হিন্দী 
কি উদ্দভাষী কি উড়িয়া তাষী সমস্ত বাঙ্গালীকে এক করিবার সঙ্কল্প 
হইয়াছে । মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষার বাবস্থা ও ধর্্মশিক্ষার ব্যবস্থা 
করিলে এই উদ্দেগ্ত সিদ্ধির ব্যাঘাত হইবে । তবে সেই ভয়ে ধর্মতেদ ও 
ভাষাভেদ উঠাইয়া দিয়া সর্বজাতির একীকরণমানসে এখনকার মত 
ধর্মহীন শিক্ষ। ও বিদ্েশীভাবার সাহায্যে বিষয্বশিক্ষার ব্যবস্থা 
বাঞ্ছনীয় কি? ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম ও ভাষার জন্য সহ স্বতন্ত্র বিভাগ 
খুলিলে বোধ হয় এই আপত্তি খণ্ডিত হইতে পারে। থাহা হউক, 
এই বৈষম্যের সমীকরণের ভার বিজ্ঞ নেতাদিগের উপর দিয়া আমব। 
অবসর গ্রহণ করিলাম। ভরসা করি, উদ্যোগিগণ সত্বর একটা 
খন্ড়া খাড়া করিয়া সমালোচনার জন্য শিক্ষিতসাধারণের নিকট 
উপস্থিত করিবেন । 


স্ীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । 





স্বণালিনী-চরিত্র | 


সগন্দ চরিত্রের বিশেষত্ব এই যে ইনি প্রেমাম্পদদের প্রতি 

টং অভিমানশৃন্ত। ৷ নগেন্দ্রনাথের পরম খুণবতী ভার্ধ্য! "কুষ্যমুখী*ও 

টা নিজ অভিমানিনী ছিলেন, কিন্তু হগালিনী- 
অভিমানশৃন্ততা | চরিত্রে আমরা অভিমানের নমানি 

দেখিতে পাই না। এই কারণে, মৃণালিনী- 

চরিত্র হৃর্ধামুখখীচরিত্র হইতেও মহন্বর। যদি প্রেমাস্পদের প্রতি 
অভিমানই জন্মিল তবে প্রেমেক স্বর্গায় ভাব রহিল কোথা? 
সর্বস্ব দিয় যাহাকে াপবাসিপাম তাহার উপর আর অভিমান চলে 
না। সাধকহৃদয়ের প্রেমই আদর্শ প্রেম, সেই আদর্শ প্রেমের 
আলোকে আমরা মুণালিনীচরিত্র উদ্ভাসিত দেখিতে পাই কিন্ত 
ু্যমুখীচরিত্রে আমরা প্রেমের সেই সাধকভাৰ দেখিতে পাই না, 
এই কারগে মৃণালিনীচরিত্র আমরা আদর্শ চরিত্র বলিয়া পৃজা করিতে 
পারি, মণালিনীকে আমর! দেবীত্বে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি, কিন্তু 
থধ্যমুখীকে অদামান্তা পতিব্রতা রমণী ভিন্ন উচ্চতর আখ্যায় বিভুষিত 
করিতে পারি না। 

মালিনী বৌদ্ধন্্াবলম্বী পরম ধনশালী এক শ্রেঞ্ঠীর কন্ঠ ছিলেন, 
আপন চরিব্রগুণে তিনি কৈশোরে মথুরারাজ কন্ঠার সথিত্ব লাভ 
করিয়াছিলেন । একদিন রাজকন্যা সমভি- 
ব্যাহারে তিনি যমুনায় জলবিহ্ার করিতে- 
ছিলেন, এমন সময়ে প্রবল ঝটিকায় তরণী জলমগ্ন হইল-_মুণালিনী 
তরঙ্গে ভাসিয়া গেলেন_-তরঙ্গরাশি হইতে অজ্ঞানীবস্থায় তিনি 
এক রাজপুত্র কর্তৃক উত্তোলিত হয়েন। যিনি মুণালিনীর টি 
সাধন করেন তিনিই মগধরাজপুল্র হেমচন্ত্র। 


পূর্ব কাহিনী । 
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হেমচন্ত্র মুগালিনীকে রক্ষা করিয়া আপন বাসস্থানে লইয়া! গেলেন, 
-তিন দিবঙ ঝড়বৃষ্টি থামিল না--সেই তিন দিবন যুবক-যুবতী একত্র 
বাস করিলেনস্একত্র বাদ হইতে উভয়ে উভয়ের পরিচয় পাইলেন__ 
শুধু কুলপরিচয় নহে--উভয়ের অস্তঃকরণেরও পরিচয় পইলেন” । 

তখন মৃণালিনীর বয়স পনর বৎসর মাত্র-_সেই পনের বৎসর 
বয়সে মৃণালিনী হেমচন্দ্রের চরণতলে আত্মসমর্পণ করিলেন__হেমচন্ত্রকে 
দেবতার স্তায় দেখিতে লাগিলেন। চতুর্থ দ্রিবসে ছুযৌগের উপশম 
হইলে হেমচন্দ্র মুখালিনীর সহিত যথাবিধি পরিণক্স্থত্রে আবদ্ধ 
হইলেন-_-পরিণয় কাধ্য সমাধা হুইলে মৃণাপিনী হেমচন্দ্রের মৃত্তি হৃদয়ে 
অস্কিত করিয়া পিত্রালয়ে প্রতিগমন করিলেন-_হেমচন্দ্রও মৃণালিনীর 
প্রগয়ে মুগ্ধ হইয়া রহিলেন। 

মথুর। হইতে মগধ এক মাসের পথ) যখন মগধরাজ্য যবনাধিকৃত 
হুইল, তখন মগধরাঙ্গপুত্র 'হেমচন্ত্র মৃণলিনীর আশায় মথুরায় অবস্থান 
করিতেছিলেন। স্বদেশহিতৈধী ও হেমচন্র্রের পরম শুভাধ্যায়ী 
মাধবাচার্য্য দেখিলেন, হেমচন্ত্র মৃণালিনীর প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইয়া 
কর্তৃব্যজ্ঞানশৃন্ত হইরা পড়িতেছেন। ঘবনাধিকার ভারতবর্ষে বিস্তৃতি 
লাভ করিতেছিল-_মাধবাচার্য্য ব্যথিত হইলেন। কিরূপে যবন্হপ্ত 
হইতে মাতৃভূমির উদ্ধারসাধন হইবে ভাবিয়া তিনি ব্যাকুল হইলেন ; 
হেমচন্ত্র একাকী এ দেবতার কাধ্যসাধনে সমর্থ, কিন্ত এ দেবতার 
কাধ্যে মৃণালিনী প্রবল অস্তরায়। মাধবাচাধ্য চিন্তানিবিষ্ট হইলেন, 
স্থির করিলেন, মৃণালিনীকে হেমচন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিবেন । এইক্প 
স্থির করিয়া তিনি কৌশলে মৃণাঁলিনীকে হস্তগত করিলেন এবং 
লক্ষণাবতীনিবামী এক শিখ্যগৃহে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। 

যে শিশ্যগৃহে সৃণালিনী অবস্থান করিতেছিনেন তাহার নাম 
হৃষীকেশ শন্মা__হৃষীকেশের কন্তা মণিমালিনী মৃণালিনীর গুণে মুগ্ধ 
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হইয়া তাহাকে অন্তপ্ের সহিত ভালবাসিয়াছিলেন । অণিমালিনী ও 
স্বণালিনীর মধ্যে এতদূর প্রথয় জন্মিয্বাছিল যে উভয়ে একত্র আহার 
বিহার ও শয়ন করিতেন। একদিন কক্ষ-গ্রাচীরে সথীদ্য় আলেখ্য 
লিখিতে লিখিতে আল।পে প্রবৃত্ত হুইয়াছিলেন, এমন সময়ে সহস! 
এক ভিথারিণীর কোমল ক-নিংস্যত সঙ্গীতধ্বনি উভয়ের কর্ণকুহরে 
প্রবেশ করিল। ভিথারিণী অপৃব্ব গীত গাহিল-_মৃণালিনী উন্মন! 
হইয়া উঠিল-_তিনি সেই সঙ্গীতের মধ্ো যেন তীহার প্রিয়তমের করুণ 
৫প্রমের আহ্বান শুনিতে পাইলেন। দীর্ঘ আলাপের পর ভিথারিণী 
গিরিজায়া আবার গাহিল-_ 
হিয়া পর রোপন পঙ্জ কৈনু যতন ভারি। 
সহি পঙ্কজ কাহা! মোর, কীহা মৃণাল হামারি ॥ 

তখন সন্দেহ প্রতীতিতে পরিণত হইল, 'প্রতীতিমাত্রে মৃণালিনী 
সন্গেছে গিরিজায়াকে কহিলেন-__"মৃণাল কোথায় 2 আমি সন্ধান 
বলিয়া দিতে পারি তাহ মনে রাখিতে 
পারিবে” ? গিরিজায়া সন্মতি প্রকাশ 
করিলে মৃণালিনী আত্মপ্রকাশ করিলেন, অবশেষে বিদায় লইবার 
'কালে তিনি ভিখারিণীর কাণে কাণে কহিলেন_-ণআমার ধৈর্য 
হইতেছেনা, কালি পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করিতে পারিব না। তোমার 
বণিক যদি আদেন আজই রাত্রে তুমি সঙ্গে আনিও”। একদিন 
স্বণালিনীকে লক্ষ্য করিয়া মাধবাচার্ধ্য কহিয়াছিলেন_-“তোমার প্রণয়- 
মন্ত্রে হেমচন্দ্র কাপুরুষ হইয়া রজিয়াছেন তাহার সে ভাব দূর করা কি 
উচিত নহে ?” মৃণালিনী তছুত্তরে তাহারই উপযুক্ত ভাষায় কহিয়! 
ছিলেন_-“আমার সহিত সাক্ষাৎ বদি তাহার অনুচিত হয় তবে তিনি 
কদাচ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না1” কিন্তু আজ মুবণালিনীর 


আবেগময়ী স্বণালিনী। 
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পারিবেন না ? ইহাই, কি মৃণালিনীর সহুদ্ধি? তাহা হইতে পারে, 
কিন্তু হৃদয়ের আবেগের দিত বিবেক কতক্ষণ যুদ্ধ করিবে ! প্রিযনতমের 
অদূর্শনে হৃদয় ব্যাকুল, এতদবস্থায় মাধবাচাধ্যের উপদেশ যদি মৃণালিনী 
বিস্থৃত হইয়া! থাকেন সে অন্ত, আমাদের সহানুভূতি হইতে তিনি বিচ্যুত 
হইবেন,না। প্রতিভাশালী লেখক এই স্থলে মৃণালিনী-চরিত্র পাঠক- 
বর্ণের বড়ই হৃদয়গ্রাহী করিয়াছেন। রমণীহ্ৃদয়ের এই স্বাভাবিক 
অথচ সুন্দর ভাবটি ম্যাস্য মাত্রেরই সহানুভূতি আকর্ষণ করিবে। 
মৃণালিনা প্রথমেই বদি চিত্তের আবেগ দমন করিতে পারিতেন তাহা 
হইলে তাহার চরিত্র আমরা আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইঠাম না। 
ষে পুনঃ পুনঃ চিত্তের আবেগ দমন 
করিতে পারিলনা সে দুব্বলচিত্ত, কিন্তু 
সৃণালিনী দুর্ববলচিত্ত। নহেন) এ বিষয়ে কঠোরতর পরীক্ষায় তিনি 
উত্ভার্ণ হইয়াছেন । নবদ্ীপে রত্বময়ীর কুটারে অবস্থানকালে কুলটাপ- 
বাদে লাঞ্ছিতা মৃণালিনী, নয়নপ্রাস্তবর্তী আহত এবং রক্তাক্ত কলেবর 
হেমচন্ত্রের সাক্ষাৎ হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। প্রত্যুত 
মস্তিফ ও জদয়ের সংমিশ্রণে মৃণালিনীচরিত্র অপুর হইয়া উঠিয়্াছে। 
মৃশালিনী আবেগময়, কিন্তু তিনি উন্মাদিনী নহেন-_তিনি প্রেমমক্থী 
রমনী অথচ জ্ঞানময়ী_-ন্ঞান ও প্রেমের এমন অপূর্ব সংমিশ্রণ আমরা 
বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত অল্প চরিত্রেই দোখতে পাই। মৃণাঁলিপী গ্রন্থের 
মনোরমাচরিত্র আলোচনা করিলে আমরা তাহ!র ছুইটা বিভিন্ন মুত 
দেখিতে পাই, একটি প্রতিভাময়ী অপরটি প্রেমময়ী কিন্তু সে চরিত্রে 
প্রতিভা প্রেম হইতে বিচ্ছিন্ন__সে চরিত্রে প্রতিভা ও প্রেমের মিলন 
ঘটে নাই। স্ুরধ্যস্থুখী অথব। ভ্রমর চরিত্রেও জ্ঞান এবং প্রেমের সামন্ত 
রক্ষিত হর নাই_-উভয় চবিত্রেই প্রেম, জ্ঞানের অন্নতার ন্যুনাধিক 


মণালিনা জ্ঞানময়ী । 


৬৮ ভারতী। ৩২ নগ্রহথায়ণ, ১৩১২ 


মৃশালিনী হেমচন্দ্রের তত্ব পাইক়্া তাহার দর্শললাপসায় ব্যাকুল 
হইয়া উঠিলেন। এদিকে হেমচন্্ গিরিজারাপ্রমুখাৎ মুণালিনীর 
সন্ধান পাইক্াও প্রতিজ্ঞাচ্ুত হইলেন না-_তিনি মুণালিনীর সহিত 
সাক্ষাৎ ন! করিয়াই মাধবাচার্যোর আদেশানুক্রমে নবদীপ যাত্রা 
করিলেন। নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে আশান্বিত হৃদয়ে উপস্থিত 
হইয়া মৃণালিনী গিরিজায়ার দর্শন পাইলেন, কিন্ত হেমচন্ছের অদর্শনে 
যেন “সহস্র আশাপ্রদীপ সহসা নির্বাপিত হইল*। যাহাহউক, 
নব্ধীপযাত্রাকালে হেমচন্ত্র, মৃণালিনীর চিত্তের স্থৈর্যাবিধানার্থ যে পত্র 
লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহা পাঠান্তে মুণালিনী সহজেই আত্মস্ত 
হইলেন এবং নৈরাশ্কে হৃদয় হইতে একেবারে দূর করিয়! দিলেন । 
এই স্থলে মৃণালিনীচরিত্রের মহত্ব এক স্তর জাগিয়া উঠিল, তাহার 
মায্মদমনের উজ্জল দৃষ্টান্ত আমাদের সন্থুখে প্রতিভা হইয়া! উঠিল । 
মুহূর্তকাল পরে গিরিজায়াকে বিদায় দিয়া মৃণালিনী যেমন গৃহমধ্য- 
বর্তিনী হইবেন, অমনি এক নুতন বিপদে তিনি আক্রাস্তা হইলেন । মণি- 
আত্মসন্মান রক্ষা- মালিনীর ছুক্ষিয়াস্ত সহোদর ব্যোমকেশ 
কর্তৃক তিনি হৃধীকেশ সমীপে অভিসারিকা] 
রূপে অতিষুক্তা হইলেন। ভ্ৃবধীকেশ, পুজ- 
প্রমুখাৎ মৃণালিনী সঙ্বন্কে এবস্বিধ অভিযোগ শ্রবণে যৎপরোনাস্তি কুদ্ধ 
হইলেন, কুদ্ধ হইয়া তিনি মুণালিনীকে নির্দয়রূপে তিরস্কার করিতে 
লাগিলেন। কিন্তু নিরপরাধিনী মৃণালিনী হৃবীকেশের তীন্র 
তিরস্কার নীরবে সহ্থ করিতে পারিলেন না, তিনি স্ববীকেশকে মুখরার 
ন্যায় উত্তর করিতে লাগিলেন। একদিন, হেমচন্ত্র মৃণাঞ্গিনীকে 
অবিশ্বামিনী মনে করিয়া হতাদর করিলে মৃণালিনীর মুখ হইতে বাক্য- 
মাত্র স্কুরিত হয় নাই, কিন্তু আজ মৃখালিনী মুখরা, মান্তে পিতৃতুল্য 
হৃষীকেশের মুখের উপর সেই যুণালিনী আজ স্পষ্ট কহিলেন-_« আমার 


তৎপরা ম্বণাঁলিনী। 


ভা) অগ্রহায়ণ, 


কুলটাবৃত্তি যে ব. 
মহত্ব আরও একভ্তর . 


রৌন্দ্র। 


গ্রন্থে আর দ্বিতীয় বার দেখিবার 
দেবী আত্মসম্মানরক্ষার্থ ব্যোমকেশকে 
হয়েন নাই, কিন্তু এই আদর্শ রমণী হেম5.. 
রক্ষার্থ কতটুকু প্রনাদ পাইয়াছিলেন আপনারা তাই।, 
পাইবেন। 
হৃধাকেশ, বিচার ও বিবেক শূন্ত হইয়া ম্বণালিনীকে আ 
করিলেন_-“আজই আমার গৃহ হইতে দূর হও |” কিন্তু এ আ 
অবণে স্বণালিণী কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। সমগ্র পৃথিবী 
সেই মুহূর্তে মৃণালিনীর দ্বিতীয় আশ্ররস্থল ছিলনা তথাপি তাহা 
অবিচলিত রহিল। নিক্ষলঙ্কচরিব্রা' সেই হেতু নি্িক হৃদয়া 
স্বধীকেশের গৃহত্যাগে প্রস্তত হইলেন। আত্মপন্মানরক্ষাত 
হেতু আশ্রয়হীনা হইলেও আশঙ্কাশৃন্তা মুণাগিনী হৃষধীকে 
ভরে কহিলেন-_-“যে আজ্ঞা, আমি সখী মণমানি 
বিদায় লইয়া আজই দুর হইতেছি।” মণি 
মৃণালিনীকে ভালবাসিয়াছিলেন, ভাগ 
করিয়া সুগালনী পরগৃহবাসছঃখ ? 
আজ সহদ৷ হৃষীকেশের গৃহত্যাঁগের 
অনেকথানি বেদনা! জাগিয়া! উ 
রোদন করিবেন, অশ্রুপ্ল ত নয়নে 
করিবেন, এই সাধ মুণালিনীর 
হৃষীকেশ অভাগিনীর সন শর্প ১ 


ঘহায়ণ, ১৩১২ 


$শ দ্বিতীয়বার 
মণালিনী আত্মসম্বরণ 
গহার হৃদয় পূর্ণ হইল। 
করিলে প্রথমে তিনি 
,খ তেজ তাহার হৃদয় হইতে 
+০কশকে দগ্ধ করিয়াছিল, সুণালিনী 
“ছর্বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। এক্ষণে 
জধীকেশ মৃণালিনীর প্রতি পুনরায় সেই 
কঠোর শেলসম বাক্য প্রয়োগ করিলে 
(লনী নীরবে তাহা সহ করিলেন, কেবল চক্ষের জলে তাহার 
যর দারুণ আঘাত ব্যক্ত হইল। প্রথমে রোষবাক্যে মৃণালিনী যে 
এসন্মানরক্ষায় তৎপর হইয়াছিলেন এক্ষণে নীরব অশ্রপাতে তিনি 
'ক্ষা করিলেন। কবি কৌশলে সৃণালিনী-চরিত্রের স্বাভাবিকত! 
উভয়ই ফুটাইয়া তুলিলেন। প্রতিপালক হৃধীকেশ সহন্র 
শগ করিলেও তিনি মম্মানার্থ, সেইজন্ত মুণালিনী অন্তরের 
গোপন করিয়া প্রণামাস্তর হববীকেশের নিকট হইতে 
ক্টাহার আত্মসম্মানরক্ষার চেষ্টা, তাহার ধৈধ্য ও 
" বয়োধিক্যের প্রতি ভক্তিপরায়ণতা৷ এই স্থলে 
দছে। 
স্ব লইয়া, স্বণালিনী “পর্বত সাহ্ছুবাহী 
1 বাহিরে গিরিজায়া অপেক্ষা 
সহিত মিলিত হইলেন এবং 
হত হইলেও স্থির করিলেন 


মুখালিনী গিরিজায়া সমভি- 


ভা, অগ্রহাকণ, ১৩১২]  মৃণালিনী-চরিত্র। ৭৭৯ 


ব্যান্থারে নবদ্ধীপে উপনীত হইলেন। তরী সংলগ্র হইলে গিরিজায়া 
নবদ্বীপে মৃণালিনী মবণালিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন-_ 
এ আজিকার দিন কটিল।» কিন্তু মৃণালিনী 
ও গিরিজায়া । 

কোন উত্তর করিলেন না, বীচিবিক্ষোভিত 
গঙ্গাহৃদয় তুল্য তাহার হৃদয় আকুলিত হইয়া উঠিতেছিল। গিরিজায়া 
পুনরপি কহিলেন_-“কালিকার দিনও কাটবে, পরদিনও কাটিবে কেন 
কাঁটিবে না ৯” সংসারে মায়ার বন্ধন যাহার অল্প, যে কাহীকেও সমন্ত 
হৃদয় দিয়! ভালবাসে নাই তাহার পক্ষে এরূপ উক্তি সম্তবে, কিন্তু 
এরূপ উক্তি মৃণালিনীর পক্ষে একান্ত অসস্তব। কুলনারী শেঠীকন্টা 
রাজপুত্রবধূ মুণালিনী আজি আশ্রক্সহীনা, কুলটাপবাদে হৃধীকেশের 
গৃহ হইতে তিনি বহিফূতা আর গিরিভায়া ভিথারিণী, তাহার **সর্বাত্ 
সমান”, দিখ্বিজয়কে সে ভালবাসিত কিন্ব মুণালিনীর মত বিনা 
দাবীতে সে তাহার হৃদয়ের এতটুকু অংশ তাহাকে সমর্পণ করিতে 
প্রস্তুত ছিলন!, এরূপ অবস্থায় গিরিজায়াযর় পঙ্ষে যে উক্তি সম্তবে 
মৃণালিনীর পক্ষে যে তাহা অসম্ভব একথ। সহজেই বুঝিতে পারা যায়। 
মুণালিনী গিরিজায়ার উক্ভিতে পুনরায় নিরুত্তর রহিলেন, কেবল এক 
দীর্ঘনিঃশ্বাস তাহার অন্তস্তল হইতে বিনির্গত হইয়া সেই সন্ধ্যার তিমির 

রাশিকে ষেন ঘনীভূত করিয়া! তুলিল। 
মৃণালিনী ও তত্সহচরী গিরিজায়া, নবদধীপে এক পাটনীর গৃহে 
আশ্রর লাভ করিয়াছিলেন, তথায় গিরিজায়া একরপ সুখে কালাতি- 
রন্বময়ীর কুটারে । পাত করিতেছিল, বাত! রর 
সরস সখিতটুকু সে পরম তৃপ্তর সহিত 
উপভোগ করিতেছিল, কিন্তু মৃণালিনী রত্রময়ীর সথিতে' আপ্যায়িত 
হইলেও পরম অশাস্তিতে কালাতিপাত করিতেছিক্নে । তথায় 
হেমচন্ত্রের দর্শনলালসায় ব্যাকুলিত চিত্তে তিনি অবস্থান করিতে- 


ণণং 'ভারতী। € ভা, অগ্রহাক্বণ, ১৩১২ 


ছিলেন, লাঞ্ছনার তীব্র কশাঘাত হেমচন্দ্রের সাক্ষাতে বিস্ৃত হইবেন, 
এই আশায় তিনি উৎকষ্টিত হইক্সা উঠিয়াছিলেন, সর্যোপরি বিরহ 
কাতরভায় তিনি অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। হেমচন্দ্রের জন্ত 
এ কাতরতা পরম স্বাভাবিক, সহত্র কর্তব্য মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া 
হেমচন্ত্র মৃণালিনাকে বিস্বৃত হইতে পারেন নাই, তবে নারীর একমাত্র 
কর্তব্য স্বামীসেবা হইতে বঞ্চিত হইয়া আপন্না মৃণালিনী বে কাতর 
হইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য কি? 
বত্বময়ীর কুটারে একদিন প্রভাতকালে স্ণালিনা বেদনা পীড়িত 
হৃদয়ে গিরিজায়ার সহিত হেমচন্দ্রের আলাপে ব্যাপৃত ছিলেন, এমন 
সময়ে রত্বময়ী সহসা শশব্যস্তে সম্বাদ দিল-_এক আশ্চর্য্য পুরুষ 
সন্নিকটস্থ বটবৃক্ষতলে নিদ্র। যাইতেছেন ৮, মুণালিনী গিরিজায়। 
সমভিব্যাহারে কুটারৰারে উপনীত হইয়া যাহ! দেখিলেন তাহাতে 
শসাগর একেবারে উলিয়া উঠিল*__মুণালিনী হেমচন্ত্রকে 
দেখিলেন। 
যখন হেমচন্দ্র-দর্শন-লীলসায় চিত্ত অস্থির হইয়] উঠিয়াছে, জীবনের 
'্ষএকমাত্র স্থল, স্থখের একমাত্র আধার হেমচন্ত্রকে মৃণালিনী সহসা 
প্রিয় দর্শনে । সেই সময়ে দর্শন করিলেন। কিন্ত 
মুণালিনী অসামান্ত। রমণী, মৃণালিনী চিত্ত- 
জয় করিলেন, তৃষ্ণার বারিধারা তিনি অবাধে পরিহার করিলেন, তিনি 
হেমচন্ত্রকে দর্শন দিলেন না। পুর্ব রজনীতে শীস্তশীল ও তদন্থচরবর্গ 
কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া হেমচন্দ্র আহত হইয়াছিলেন সেই হেতু অঙ্গ ও 
বসনাদি রক্তীক্ত হইয়াছিল, মুণালিনী সেই রক্তচিহ্ন লক্ষ্য করিয়। 
উন্মাদিনীবৎ হ্মচন্দরের অন্তরালে অন্ুবন্তী হইলেন। কতষুগের পর 
বিপর্ন ও আহত হেমচন্দ্রের দর্শন পাইয়াও মৃপালিনী আত্মপ্রকাশ 
করিলেন না। আত্মপ্রকাশ করিলে হেমচন্ত্র সত্যচ্যত ও ধন্চ্যুত 


ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১২] স্বণালিনী-চরিত্র । গণ৩ 


হইতেন, মৃণালিনী কিছুতেই আপনাকে সেই ধর্মচ্যুতির কারণভাগিনী 
করিতে পারিলেন না । মৃণালিনী ষথার্থ সহধন্মিণী । 

মুণাঁলিনী গিরিজায়া সমভিব্যাহারে অলক্ষিতে হেমচন্ত্রের অন্গবন্ত 
হইয়। হেমচন্দরের গৃহমধ্যবন্তিনী অপূর্ব মনোরম। মূর্তি সন্র্শন করিলেন । 
দর্শন মাত্রে মৃণালিনী কিয়ৎপরিমাণে 
বিচলিত ও সন্দিগ্ধ হইলেন। হেমচত্ 
গৃহমধ্যে উপনীত হইলে মনোরমা যেরপ আচরণ প্রদর্শন করিলেন 
তাহা নিতান্তই আত্মীয়ের পক্ষে সম্তভবে। মনোরমার কাধ্যকলাপে 
মৃণালিনীর হদয়স্থ সন্দেহ ঘনীভূত হইয়া উঠিল-_মুণালিনী ভাবিলেন, 
“একি হেমচন্ত্রের মনোর মা! ?” যুহুর্তের জন্য মুণালিনী এরূপ ভাবিলেন, 
মুহূর্তের জন্ত সন্দেহমেঘে মৃণালিনীর নির্মল হৃদয় আচ্ছন্ন হইল- 
মুহূর্তের জন আমরা দেখিলাম, মুণালিনী, কুর্য্যমুখী ও ভ্রমর একই 
আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। কিন্তু পরমুহূর্তে আমরা মৃণালিনীকে 
সুযাসুখী ও ভ্রমর হইতে অনেক উচ্চতর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখিয়া 
চমত্কুত হইলাম-» দেখিলাম স্বর্গীক্স লাবণ্যে তাহার সব্বাঙ্গ উত্তাসিত 
হইয়া উঠিরাছে ; তখন সেই স্বর্সিংহাসন হইতে ন্বর্গীয় ভাষায় তিনি 
কহিলেন__“মনোরমা যেই হউক-_হেমচন্দ্র আমারই ।” মনোরমা 
আমার প্রাণাধিক হেমচন্দ্রের হৃদরেশ্বরী হউক আর নাই হউক-_ 
হেমচন্্র আমারই, আমি হেমচন্দ্রের দাসী, হেমচন্দ্র আমার প্রভূ, 
তিনি আমার প্রত্যক্ষ দেবতা, তিনি বদি আমায় পায়ে ঠেলেন তবু 
তিনি আমারই | সুণালিনীর প্রেম কত উচ্চ আদর্শের তাহার পরিচয় 
আমর। এখানে প্রথম পাইলাম। ইহার উজ্জলতর প্রমাণ ভবিষ্যতে 
উল্লিথিত হইবে । মুণালিনী মনো[র্মার প্রতি ঈবাস্থিতা হওয়া দূরে 
থাকুক তিনি বিপদকালে হেমচন্দ্রের সেবা করিলেন বলিয়া ততপ্রি 
. অন্ধান্বিতা হইলেন এবং তাহীকে “চিবাযুক্সতী হও” বলিয়া আশীব্বাদ 


মনোরম সাক্ষাতে । 


৭৭৪ ভারতী । [ ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১২ 


করিলেন। মৃণালিনী সামান্তা রমণী হইলে আনীর্বচন দুরে থাকুক 
মনোরমার প্রতি অভিসম্পাৎ বর্ষণ করিতেন। 
ক্রমশঃ বেলা বাড়িতে লাগিল, পল্লীর পথে লোক সমাগম হইতে 
লাগিল, স্বণালিনী আর বাহিরে থাকিতে পারিলেন না, তিনি কুটারে 
ফিরিলেন। হেমচন্ত্র কেমন থাকেন সে সম্বাদ লইয়া গিবিজায়া 
পশ্চাতত্তী হইবে। 
বিবিধ সম্ধাদ ও সিদ্ধাস্ত সমেত গিরিজায়া মৃণালিনী সমীপে উপাস্থত 
হুইয়। সকল কথ] ব্যক্ত করিল। স্বণালিনী স্থিরচিত্তে সকলই শুনলেন 
--গিরিজায়ার হুর্বদ্ধিতায় দ্ধ হইলেন) কিন্তু সে মৃণালিনীর মথুরা যাত্রা 
ও বিবাহবার্তা রটাইা ষে প্রমাদ ঘটাইয়া আসিয়াছিল তজ্জন্ত তাহাকে 
তিরস্কার না করিয়া! ধীরভাবে ততপ্রতীকারের উপায় অন্বেষণ করিতে 
লাগিলেন। এই ধৈধ্যশীলতা মৃণালিনী-চরিতের লঙ্কারস্বরূপ। . 
উপস্থিত বিপদ হইতে নিষ্কৃতি লাভাশায় মুণালিনী সকল কথা : 
সংক্ষেপে পত্রনিবন্ধ করিয়া হেমচন্ত্র সমীপে প্রেরণ করিলেন। 
সন্ধ্যাকালে পথিমধ্যে 'পত্রবাহিক গিরি- 
সবণালিনীর পত্র ও জায়ার সহিত হেমচন্্রের সাক্ষাৎ হইল। 
চিনি তখন হেমচন্্রের অবস্তা শোচনীয় । 
কুলটাপবাছে মৃণাপিনী হ্বধীকেশ কর্তৃক মে গৃহবহিষ্কৃতা হইয়াছিলেন , 
সে সঘাদ তঁহার আতিগোচর হইয়াছিল! শ্রুতিমাত্রে তিনি তাহাতে 
বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং বিশ্বাসমাত্রে তাহার হৃদয়ে রোবাগ্রি 
প্রজ্জবলিত হইছিল । কোন কোন মনুষ্যের চিত্তের সহিত শুঞ্কতৃণাদির 
তুলনা করা [াইতে পারে; তৃণাদি অধ্িস্ুলিঙ্গের ম্পর্শমাত্রে যেমন 
অলিয়া উঠে, তমনি কাহারও কাহারও চিত্ত কোন প্রকার অগ্রীতিকর 
সঘাদের শ্রতিসত্র একেবারে উত্তেজিত হইয়া উঠে । তদবস্থায় ভাহারা 
একেবারে বিচনা ও বিচারশৃন্ত হইগ্না পড়েন, এবং অগ্রীতিকর 


ভা, অগ্রহথাক্বণ, ১৩১২ ] ম্ণালিনী-চরিত্র । ৭৫ 


সম্থাদের সত্যানুসন্ধানে সহজেই বত্বহীন হম। হেমচন্দ্র এবস্রিধ প্রকৃতির 
মনুষ্য, তিনি সহজেই ধৈর্যযহীন ও ক্রোধপরবশ, মৃণালিনীর প্রকৃতি 
সম্পূর্ণ বিপরীত। মৃণালিনীর পত্র হেমচন্ত্রের করতলগত হইলে, তিনি 
রোধ-প্রযুক্ত তাহা! শতছিনন করিয়া বনমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন, 
স্বণালিনীর অপঠিত পত্র হেমচন্দ্রের রোষাগ্রিতে ভন্মীভূত্ত হইল। 
মুণাপিনী, গিরিজাকা প্রমুখাঁৎ বখন শুনিলেন হেমচন্ত্র কুলটার পত্রবোধে 
তাহার পত্র অগ্রাহ্ করিয়াছেন এবং তাহার দূতিকে অপমানিত করিয়া 
তাড়াইক়া দিয়াছেম তখন তাহার শোকের অবধি রহিল না_-তাহার 
শোক রোদনেরও অতীত হইপ--তিনি মুহামান1 হইয়া রহিলেন। 
কতক্ষণ পরে, গিরিজাক্জার কণ্ঠ-নিঃস্যত বেদনাপ্লুত করুণ সঙ্গীত- 
ধ্বনি তীহার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিল। গিরিজায়া অদূরস্থ সরোবর 
প্রেমাম্পদ কর্তৃক সোপানে উপবিষ্ট হইয়া নৈশ নিস্তব্ধতা 
লাঞ্ছিত! ্ গালিনী। মধ্যে মৃণালিনীর হৃদয়ের সহিত আপন 
হৃদয় মিলাইয়! গাহিতে ছিল । 
পরাণ না গেলো ? 
যোদিন পেখণু সই ষমুনাকি তীরে-_ 
গায়ত নাচত সুন্দর ধীরে ধীরে__ 
গুহিপর পিয়দই কাছে কালোনীরে__ 
জীবন ন! গেলো ? 
ফিরি ঘর আইন্থ না কহিন্থ বোলি-_- 
তিতায়িনধ আীখিনীরে আপনা আচলি-__ 
রোই রোই পিয় সই কাহেলো। পরাণী__ 
তখনই না গেলো ? 


শ্দুরশ্রুত বীণাধহনিবৎ* সে লঙ্গীত মৃণালিনীর মর্মে প্রবেশ করিল-- 
প্রবেশ মাত্র মৃণালিনীর যেন চৈতন্তোদর হইল-_সহসা৷ লয়হীন হ্বদক়- 
যন্্র যেন লয়যুক্ত হইল-_তখন সেই হদয়-বন্ত্রের -রন্ধে, রন্ধে, শোকগীতি 


৭৭৬ ভারতী । [ ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১২ 


উচ্ছসিয়া উঠিতে লাগিল। সৃপালিনী নিঃশবে সঙ্গীতকারিণীর নিকট- 
বন্তিনী হইলেন--হেমচন্দ্র সৃণালিনীর কোমল হৃদয়ে যে দারুণ আঘাত 
দিয়াছিলেন তাহার বেদনায় তিনি কাতর হইয়া পড়িলেন, জখবনে তিনি 
মমতাহীন হইলেন-_মৃত্যুই বাঞ্ছনীয় বোধ হইতে লাগিল। ধিনি 
হেমচন্দ্রের জন্ কুলত্যাগিনী, বিনাপরাধে কুলটাবোধে হেমচন্দ্র বখন 
তাহাকে ত্যাগ করিলেন, তখন নারী-জীবনে আর প্রয়োজন কি? 
সর্বস্ব দিয়াও ঘখন ভালবাসার বস্তকে পাইলেন না, তথন মৃণালিনী 
স্থির করিলেন, মৃত্যুদ্রারা তিনি সেই ভালবাসার বস্ত লাভ করিবেন। 
. মুশালিনী সাধ করিয়া! তরী ডুবাইতে চাহেন। কাগারী যদ্দি তরণীর 
অঙ্গে পদার্পণ না করিলেন তখন প্রেমিকমাত্রে সাধ করিয়া সে তরণী 
জলমগ্ন করিবে ; কিন্তু সাধ করিয়া যে তরী ডুখায় সে নিশ্চয়ই ভলের 
মধ্যে রত্ব দেখিয়া! থাকিবে, সে নিশ্চয়ই মৃত্যুপ্ধারা ভালবাসার বস্ত্র লাভ 
করিতে চাহে । জীবনভার বহন করিতে পারিলাম না বলিয়। £য সে 
ভার ত্যাগ করে নিশ্চয়ই সে ছুব্বলচিত্ত কিন্তু জীবনের (নস্কলতা 
উপলব্ধি করিয়া যে জীবন ত্যাগ করিতে চাহে তাহাকে দুক্বলচিত্ত 
বলিতে পারা যায় না। তোমার নিমিত্ত হৃদয়ের শোপিত নিত 
কুম্থম ভরিয়া যে ডালি সাজাইলাম সে ডালি বদি ভুমি গ্রহণ না *;রলে 
তবে মে ডালি কেন আমি গঙ্গার জলতরঙ্গে ভাসাঈয়! দিব না? 
টি মৃগালিনী স্থির করিলেন, তিনি ভীবন- 

ধৈর্য্য ও বিবেক- রঃ ও 

লিনী সবণালিনী। বিসর্জন দিবেন__যাহাতে হেমচান্দ্রর 
বা প্রয়োজন নাই তাহা রাখিয়া কাজ কি? 
মৃণাপিনী ভাবিলেন-__জীবন, যৌবন সকলই হেমচন্দ্রে নিমিত্ত_যদি 
হেমচন্ত্র তাহ! কলস্কিত মনে করিয়া পরিত্যাগ করেন তাহা হইলে 
সকলই বিসর্জন দিতে হইবে-_কিন্তু বিসঙ্ঞন দিবার পূর্বে একথা 
একবার হেমচন্দ্রের নিজমুখ হইতে শুনিতে হইবে। ধৈধ্য ও বিবেক- 
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শালিনী মৃণালিনী এইরূপ স্থির করিয়া গিরিজায়াকে কহিলেন-- 
*গিরিজায়া তোমাকে আবার হেমচন্দ্রসমীপে যাইতে হইবে ।” 
গিরিজায়া বিস্মিত ও বিরক্ত হ্ইক্সা কহিলেন-__দআবার সে 
পাষণ্ডের নিকট যাইব কেন ?* মৃণালিনী ব্যথিত হইলেন, উচ্ছসিত 
কণ্ঠে কহিলেন-_প্পাষণ্ড বলিও না,” দার্শনিক পণ্ডিতের মত কহিলেন, 
“হেমন্ত ত্রাস্ত হইয়া থাকিবেন__এ জগতে অন্রান্ত কে?” এজগতে 
সকলেই ভ্রান্ত, পশ্তপতি ও হেমচন্দ্র, হ্ৃবীকেশ ও মাধবাচার্যয, মনোরম! 
ও গিরঞজায়া সকলেই ভ্রাস্ত,__বিচিত্র এই, মৃণালিনী একাকিনী 
অন্রান্ত, এই জন্ত__-”এ জগতে অন্রান্ত কে”_-এ কথা মুণালিনীরই মুখে 
মধুর শুনাইতেছে। গিরিজায়া মৃণালিনীর বচনে এব্ধপ মুগ্ধ হইল 
খে, যে হেমচন্দ্র তাহাকে তিরস্কত ও অপমানিত করিয়াছিল এবং 
তাহাকে বেত্রাঘাত করিতে উদ্চত হইয়াছিল, তাহারই সমীপে উপস্থিত 
হইয়া! কহিল_-“আমি মৃপালিনীর দাসী, মৃণালিনীকে আপনি ত্যাগ 
করিয়াছেন, কিন্ত আপনি মৃণালিনীর ত্যাজ্য নহেন * * * 
মৃণালিন্টু আপনার নিকট জন্মের শোধ বিদায় লইতে আসিয়াছেন, 
আপানি আঙ্গুন।” ইতিপূর্বে মৃণালিনীর পুর্বচরিত্র স্মরণ করিয়া 
হেমচন্দ্রহদয়ে অনুশোচনা উপস্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে তান গিরি- 
জাক্মার উক্তিতে অপ্রতিত হইব! তাহার অন্গামী হইলেন । হেম- 
চন্দ্রের হিত মৃপালিনীর সাক্ষাৎ হইল--দাক্ষাৎমাতে প্রেমের প্লাবন 
মৃণালিনীর হৃদয় উদ্বেলিত. হইয়া উঠিল, প্রেমাক্র তাহার নয়নযুগল 
হইতে ধারায় বিগলিত হইতে লাগিল। 
আর বিদায়ের কথা উত্থাপন করা ভইল 
না-হেমচন্ত্র যুণাঁলনীকে কত কষ্ট দিয়া 
ছিলেন হেমচন্দ্রে দর্শনমাত্রে তিনি সে সকলই ভুলিলেন। আনন্দে 
'বপন্ধ শরীরে মৃপাপিনী হেমচন্দরের পদমূলে লুটাইয়া পড়িলেন। এই 


মুণালিনীর প্রেম- 
বিহবলতা | 
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অভিমানশৃন্ভতা ও প্রেমবিহ্বলতায় মৃালিনী কত সুন্দর দ্বেখাইতে- 
ছেন? শিশিরসিক্ত সেফালীপুষ্পের নায় মালিনী হেমচন্দ্রের 
পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়াছেন, হেমচন্ত্র ছূর্বলচিত্ব হইলেও" পরম 
প্রণয়শালী ব্যক্তি, তিনি সন্গেহে মুপাবিনীর হস্তধারণ করিয়া সোপানো- 
পরি উপবেশন করিলেন। মৃণালিনীর অতীত পবিত্র চরিত্র স্মব্ুণ 
করিয়া হেমচন্ত্র সম্প্রতি সৃণালিনীর চরিত্র সম্বন্ধে কতকট৷ সন্দেহশূন্ত 
হইয়াছিলেন__কিন্ত সনোহ পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই। এক্ষণে 
সোপানোপরি উপবিষ্ট হইয়া তিনি সহজেই ববীকেশকর্ৃক মৃণালিনীর 
গৃহবহিষ্কতির কারণ জানিতে উৎস্থক হইয়া উঠিলেন। বিচারক 
হেমচন্দ্রের নিকট সত্যবাদিনী মালিনী কিছুই গোপন. করিলেন না, 
তিনি স্পষ্ট কহিলেন-__“্হষীকেশ আমাকে কুলট1 বলিয়া তাড়াইক্সা 
দিয়াছেন।” হেমচন্ত্র অযোগ্য বিচারক, 
-মৃণালিনীর-বাক্য শ্রবণমাত্র তিনি ধৈর্য্য 
হারাইর। ক্ষিপ্ের মত উঠিয়া দাঁড়াইলেন 
এবং মুণালিনীকে পাপীয়সা সম্বোধন করিয়া বেগে প্রস্থান কাঁরলেন। 
হেমচস্ত্র, পদদলিত লতার স্তায় মৃপালিনীকে সরোবরসোপানে পরি- 
ত্যাগ করিয়। গেলেন, কিন্তু তথাপি মৃণালিনী হেমচন্দ্রের প্রতি রুষ্ট 
হইলেন না_-তথাপি এতটুকু অভিমান তাহার হৃদয়ে আবিভূতি হইল 
না। তাহার অপরিমিত প্রেমের বিনিময়ে, হেমচন্জর ভ্রান্ত হইয়া, 
নির্দয়রূপে যে তাহাকে লাঞ্ছিত করিলেন সেজন্ত মনেও তিনি স্বামীর 
প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইলেন না। কঠোর হইতে কঠোরতর পরীক্ষায় 
মৃণালিনী উত্তীর্ণ হইলেন-_-প্রেম, ধৈর্য ও অভিমানশূগ্ভতার পরাকাণ্ঠা 
তিনি প্রদর্শন করিলেন। হেমচন্দ্র আত্ম- 
মুখে মুশালিনীকে পাপীয়সী সম্বোধন 
করিয়া ত্যাগ করিয়া গেলে, গিরিজায়া 


হ্মচন্দ্র অযোগ্য 
বিচারক । 


প্রেমের উজ্জ্বলতম 
আদর্শ ও একাগ্রতা । 
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মনে করিল, হেমচন্দ্রের সহিত মৃণালিনীর সম্বন্ধ চিরবিচ্ছিন্ন হইল? 
কিন্তু ভিথারিণী, সৃণালিনীর প্রেমপাগরের তল কোথায় পাইবে? 
মৃণালিনী কহিলেন-__“আমি কালিও হেমচন্দত্রের দাসী ছিলাম__আজিও 
তাহার দাপী”। একদিন হেমচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া গিরিজায়া কহিয়া- 
ছিল--“মৃণাঁলিনী দূরে থাক্‌ তুমি আমারও যোগ্য নও”। সে কথার 
সত্যত। আজ আমরা উপলব্ধি করিতেছি । “আমি কালিও হেমচন্দ্রের 
দাসী ছিলাম--আজিও তীহার দাসী,” একথা কত সুন্দর! মহা 
সমৃদ্ধিশালী মথুরানগরীতে সন্ধ্যার ন্গিগ্চতা ও শান্তিমধ্যে লতাকুপ্রস্থ 
তৃণাস্তরণে অথবা প্রস্তরবেদিকায় মুণাপিনী সমভিব্যাহারে উপবেশন 
করিয়া হেমচন্দ্র বখন সহত্রমুখে আপনার অপরিমিত প্রেম ব্যক্ত 
করিতেন তখন মুণালিনী আপনাকে হেমচন্দ্রের দাসী মনে করিয়া 
যেমন সুখী হইতেন, আজ এই ন্দজনহীন প্রদেশে হেমচন্দ্রকর্তৃক 
কুলটাবোধে পরিত্যক্ত হইয়াও তিনি মাপনাকে হেমচন্দ্রের দাসী মনে 
করিয়া তেমনই সুখী হইলেন। ইহাই প্রেমের উজ্জলতম আদর্শ 
এবং ইহাই প্রেমের একাগ্রতা । 

গিরিজার়! মুণালিনীর উক্তিতে রাগ প্রকাশ করিলে, মৃণাঞ্িনী 
কহিলেন-_-“গিরিজায়া, যদি হেমচন্দ্র তোমাকে পীড়ন করিয্া থাকেন 
তুমি স্থানান্তরে তার নিন্দা৷ করিও ।” মৃণালিনী স্বামীনিন্দা শুনিতে 
যেমন অশক্ত, তেমনি গিরিজায়াকে স্বাধিকার হইতে বঞ্চিত করিতেও 
তিনি অসম্মত। তিনি কহিলেন-__"হেমচন্দ্র আমার প্রতি কোন 
অত্যাচার করেন নাই ।” গিরিজাযার রমণীহৃদয়,। কহিল--“কি 
দোষে তোমাকে তিনি এত তিরস্কার করিলেন।” তছুত্তরে দেবীহ্ৃদন্ব 
মণালিনী কহিলেন,_-প্নে আমারই দোষ__আমি গুছাইয়া সকল 
কথ বালতে পারি নাই, কি বলিতে কি বলিলাম ।” 

গিরিজায়া বিম্মিতা হইল, কহিল-_ঠাঁকুরাস্থল্দ এ সংসারে 
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আপনিই সুখী, কেন না আপনি রাগ্প করেন না।” মৃণালিনী কহিলেন 
আমিই স্বতখী, কেন না হেমচন্ত্রের 
সাক্ষাৎ পাইয়াছি।” এই একটি কথায় 
মুণালিনীর প্রেমের গভীরতা প্রতিভাশালী লেখক যাহা ব্াক্ত করিয়াছেন 
অন্ত লেখক সহজ কথাতেও তাহা ব্যক্ত করিতে পারিতেন না। 
ম্থণালিনী হেমচন্দ্রের সাক্ষাৎ পাইয়াছেন, তাহার স্কন্ধে মস্তক বিন্যস্ত 
করিয়া রোদন করিয়াছেন, এই কথ। স্মরণ করিয়া তিনি সহত্র দুখ 
বিশ্বৃতত হইলেন! এই দুঃখময় জগতে সহস্র ছঃখ উপেক্ষা করিয়া 
মূণালিনী যখন কহিলেন ”আমিই স্থখী*, তখন প্রশংসমান নেত্রে 
আমরা তাহার প্রতি চাহিরা রহিলাম, তাহার অস্তরের অভ্তরতম 
প্রদেশ পর্যন্ত অন্থদন্ধান করিয়। জানিলাম, মৃণালিনী যথার্থ ই সুথাঃ 
দ্ীবনের নিস্কলতা উপলব্ধি করিয়া তিনি ইতিপর্কে মরিতে উদ্ভত 
ইইগ়াছিলেন, আজ সফলত। উপলন্ধি করিয়া তিনি মৃত্যুর কথা মুখে 
আনিলেন না। হেমচন্দ্রের স্কন্ধে শির রাখিয়া মালিনী নবীন বল 
গ্রহ করিয়াছিলেন, আজ সেই প্রেমের নবীন শক্তিতে তিনি সবল, 
নৈরান্ত জয় করিয়া জীবনের কঠোরতম পরীক্ষায় উত্তীণ হইলেন । 

এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সুণালিনী তাহার প্রণয় ও ধৈর্যোর 
পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন। হেমচন্দ্র ঘটনাচক্রে মুণালিনীচরিত্রম্বন্ধে 
নিঃদনোহ হহলেন এবং আত্মব্যবহারে অস্থৃতপ্ত হইয়া মুণালিনীকে 
প্রথণ করিলেন। তখন হেমচক্র সৃণালিনীকে অগ্রিপরাক্ষিতা সীতার 
তায় দেখিতে লাগিলেন, এবং অশোকবনাগতা সীতার সার মুণা'লিনী 
হেমচন্্রকে দেখিতে লাগিলেন । 

আমরা মুণালিনীর জীবনচরিত সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছি, এক্ষণে 
তচ্চরিত্রের সব সংস্কলন করিয়া আপনাদিগের নিকট হইতে বিদায় 
গ্রহণ করিব ।ও মুণালিনী আদর্শ রমণী-_-আদর্শ চরিত্রের লক্ষণ এই 


নৈরাশ্ঠি জয়ে। 
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যে, ইহা পাঠকের অসম্পূর্ণ সহানুভূতি লাভ করিবে__ইহা লোকশিক্ষা 
উপযোগী হইবে, এবং ইহা পুজ। ও অনুকরণের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত 
আদর্শচরিত্রের হুইবে। প্রত্যেক আদর্শ চরিত্রে অস্ততঃ 
লক্ষণ। একটি মানসিক সুবৃত্তির পুণবিকাশ দেখা- 
ইতে হইবে। কবি মৃণালিনীচরিত্রে 
প্রেমরূপ মনোবৃত্বির পুর্ণবিকাশ দেখাইয়াছেন। ধৈর্য্য ও অভিমান 
শুন্ঠতা এবং বিশ্বাস, প্রেমের অবলম্বনস্বরূপ, সেইজন্ত কৰি সতর্কতার 
সহিত এ সকল মনোবৃত্তিরও বিকাশ মৃণালিনীচকিত্রে স্থচিত করিয়া- 
ছেন। রমণীচরিত্রে উল্লিখিত মনোবৃত্তির বিকাশই প্রকৃষ্ট জ্ঞানের 
লক্ষণন্থরূপ, এই জন্ত মৃণালিনীকে আমরা জ্ঞানমী কহিয়ছি; তিনি 
জ্ঞানম্রী অথচ তিনি প্রেমময়ী অর্থাৎ তিনি স্বামীগত প্রাণা_এই জ্ঞান 
ও প্রেমের অপূর্ব সংমিশ্রণে মৃণালিনীচরিত্র গঠিত হইয়াছে। কু্যমুখী 
ও ভ্রমরচরিত্রে প্রেম কতকটা অবলম্বনশূন্ত--এইজন্য এতছ্ভক্প ক্ষেত্রে 
প্রেমলতা৷ ধুলা বলুষ্ঠিত৷ । 
সর্যমুখী ও ভ্রমরের, কথ। স্বতন্ত্র, গ্রফুল্লও হিন্দুরমণী কর্তৃক আদর্শ- 
রূপে গৃহীত হইবেন না। প্রসুল্পচরিত্র নিলঙ্ক, ইনি “স্বপত্বী জনে 
প্রিষ্নসখীবৃত্তি” অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং নি্ধাম ধর্মহি সার ধর্ম 
বলিয়। গ্রহণ করিয়'অ্র+ বৰ, ইনি শ্রীকুষণেও 
রর যাহা অর্পন কৰ্ধি। 'বঙ্গণ্নে নাই তাহা 
স্বামীতে সমর্পণ করিক়াছিলেন, স্ত্রীলোকের দরীরিক ক্েণীগণতাহার পক্ষে 
অন্য দেবতা নাই, ইহাই তাহার সকল শিশ্ায় সার শক্ষা। প্রক্কৃতি 
প্রদত্ত এই শিক্ষার যিনি মহিমান্বিতা হইহে,থলেন, তিনি সকলের 
তক্তিভাজনীরা, এবং তিনি লোকশিক্ষার উপাহিগী, ইহাতে সন্দেহ নাই। 
কিন্ত এতৎ সব্বেও হিন্দুরমণীগণ প্র্ুল্চরিতর আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে 
পারিবেন না। ইহার কারণ এই, প্রফুল্লচরিত্র স্থলবিশেষে হিন্দু 
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রমণীর সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে অক্ষম । প্রফুলর মন্লযুদ্ধশিক্ষাদি 
হিন্দুরমণীর চিত্ত আকর্ষণ করিতে কখনই পারগ হইবে না। হিন্দু 
রমণীর ভ্বদয় একূপ ভাবে গঠিত ও তাহাদের আচার ব্যবহার এরূপ 
নিক্সম দ্বারা পরিচালিত, যে তাহাদের পক্ষে প্রফুল্ল-চরিত্র আদর্শবূপে 
গ্রহণ একপ্রকার অসম্ভব। সীতা ও সাবিত্রী ধাহাদের আদর্শ, প্রফু্ 
তাহাদের আদর্শ হইতে পারেন না। 

বক্ধিমচন্্রলিখিত কল্যাণী ও শাস্তিচরিত্র এন্থলে উল্লেখযোগ্য মনে 
করিতেছি । শাস্তিচরিত্র প্রফুচরিত্র সদৃশ কিছু পরুষ-ভাবাপক্ন 
হইলেও ইহা যে অতি উককুষ্ট চরিত্র তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রফুল্ল 
যে কারণে, সেই কারণে শাস্তিদেবীও হিনদু- 
রমণী কর্তৃক আদর্শরূপে গৃহীত হইবেন না। 
কিন্তু কল্যাণীর কল্যাণময়ী প্রতিমা, হিন্দুর গৃহে গৃহে আদশ-প্রতিমা- 
বধপে প্রতিষ্ঠিত হইবার যোগ্য । অগ্নি-বিশুদ্ধ সুবর্ণের স্টায কল্যাণী ও 
শান্তি চরিত্র ভাগ্ধর, এতছুভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, একে আস্ম- 
বিসর্জন দ্বারা ও অন্তে আত্মপ্রতিষ্ঠাদ্ারা স্বামীকে মহিমান্বিত করিয়া- 
ছেন। আলস্যের দিন অতীত হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে, জাগ্রত 
ভাবে কার্য করিবার সময় সমুপস্থিত, দেশের জন্ত অনেককে জীবন 
উৎসর্গ করিতেই হই. এরূপ সময়ে জীবানন্দ ও মহেন্দ্রনাথের চরিত্র 
মাহাত্ম্যে হিন্মুপুরুষষ ক অন্থপ্রাণিত হইতে হইবে, কল্যাণী ও 
শাস্তির আদর্শে হিন্দুর "ক আশ্মবিসর্জন ও আত্মপ্রতিষ্ঠা শিখিতে 
হইবে! 

কিন্তু পরিতাপের এই, আস্মবিসর্জজন ও আত্মপ্রতিষ্ঠাদ্বার। 
গৃহের ও সমাজের সুখে হলতাদাধন দুরে থাকুক রমণীগণ ছুরস্ত 
অভিমানের বশবর্তী হইয়া অনেক সময়ে গৃহ ও সমাজের মুখে কলঙ্ক 
লেপিয়া! খাকেন। অনেক সময়ে রমণীর অভিমান, আত্মসর্বনাশ ও গৃহ- 


কল্যাণী ও শান্তি। 
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অশান্তির মূলে নিহিত থাকে । যাহারা সহজেই অভিযানিনী, স্বামীর 
এতটুকু লাঞ্থনাঁতে াহারা উদ্ন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে উদ্ভত হয়েন, 
তাহারা সৃণালিনীচরিত্র আলোচনা করিলে নিঃসন্দেহ উপরূত হইবেন। 
অভিমানশৃন্ততা আদর্শ প্রেমের একটি লক্ষণ। এই অভিমান-শৃন্ঠতা 
আমরা মৃণালিনীচরিত্রে পুনঃ পুনঃ লক্ষ্য করিয়াছি । আদর্শ প্রেমের 
আর একটি লক্ষণ ধৈর্যশীলতা। ক্রোধের বশবর্তী হইলে হেমচন্্ 
বিচারশূন্ত হইতেন, কিন্তু ধৈর্য্শালিনী সকল অবস্থাতেই বিচার দ্বারা 
প্রশ্থের মীমাংসা করিতেন, অবিজ্ঞের মত 
টি প্রশ্নের একদিক দেখিয়া তিনি নরম্ত 
স্ালিনী। থাকিতেন না। বিনাদোষে তিনি হেমচজ্ত্ 
কর্তৃক তিরস্কৃতা ও পরিত্যক্তা হইলে কহিয়াছিলেন--““সে আমারই 
দোষ, আমি গুছাইয়। তাহাকে সকল কথা বলিতে পারি নাই।” 
ললাটম্পর্শে বেছনান্ভূত হইলে তিনি কহিলেন-_বোধ হয় আমি 
আপনি পড়িয়া গিয়া থাকিব। কথা এই, মৃণালিনী বিচার-শালিনী 
অথচ প্রণয্-শা'লিনী ) প্রণয়-শালিনী বলিয়া তিনি প্রেমাম্পদের কোন 
অপরাধই দেখিতে পাইতেন ন|। 
প্রত্যুত, স্বণালিনীর প্রেম অনণ্যসাধারণ__সেই আমফল ও বৃশ্চিক- 
দংশনের ইতিহাস স্মরণ করিলেই মৃণালিনীপ্রেমের অসাধারণত্ব উপলদ্ধি 
করিতে পারা যাইবে । সাধক ঈশ্বরারা- 
সথণালিনীর প্রেম। ধনায় সর্ববিধ শারীরিক কষ্টকে অকেশে 
যেমন উপেক্ষা করেন, সেইরূপ স্বামী-আরাধনায় মুণালিনী সর্ববিধ 
কেশকে উপেক্ষা করিতে পারিতেন। পিতৃগৃছে, লক্ষ্পণাবতীনিবাসী 
হৃধীকেশ শন্দার আশ্রয়ে, কিন্বা' নবদ্ধীপপ্রাস্তবাসিনী রত্ময়ীর কুটারে 
সর্বত্র মৃণালিনী কেমচক্রের চিস্তাতেই বিভোর থাকিতেন। “বর্ধাকালের 
গন্মের মত”, “অশোক-ফুলের স্তবকের মত” মৃণালিনী হেমচন্দ্র-বিরহে 


গল ; ছারতী ।. ভা" অগ্রহারণ, ১৩১২ 


পরগৃছে বাসস কৰিতেন। বিরহ-রঙ্রনী গ্রভাত হইলে বেদিন মৃণালিনী 
হেমচজ্দরের প্রথম দাক্ষাৎ পাইলেন, ছেদিন তাহার আননোর পরিসীমা! 
রহিল নাঁ। যাহাহউক, প্রিক্লবিরহে কাতর ও উদ্দেশ্যহীন, প্রিয়তম 
সাক্ষাতে আনন্দ বিহ্বলতা পরম বিস্ময়কর ব্যাপার নহে এবং ইহ! 
্বর্গায় প্রেমের জাজ্জল্যমান প্রম্াণস্বরূপ কদাচ গৃহীত হইতে পারে 
না। কিন্তু প্রেমাম্পর্দের সহল্র লাঞ্ছনা ও অত্যাচার যিনি নীরবে সহা 
করিতে পারেন, যিনি স্বামীর সহস্র হতাদর বিস্মৃত হইয়া এতটুকু আদর 
ম্মরণপুর্বক অনন্ত সখ লাভ করেন তাহার প্রণগ্ষ যে এ-জগতের নহে 
একথা; মুক্তকণ্ঠে বলিতে, পারা যায়। স্বামীকর্তৃক নিগৃহীতা ও 
পরিত্যক্তা হইয়া যিনি কহিয়াছিলেন, আমি কালিও হেমচন্দ্রের দাসী 
ছিলাম আজিও তাহার দাদী, তিনি স্বর্গীয়! রমগী। স্থামী অত্যাজ্য, 
তিনি নরকের কীট হইলেও অত্য'জা, একথ। সুর্যামুখী অথবা ভ্রমর 
ভাবিতে পারেন নাই, কল্যাণী অথবা- শান্তি একথা ভাবিবার অবসর 
পান নাই, স্বণালিনী একাকিনী একথা! ভাবিয়াছিলেন । স্বামীর 
অপরাধ শুধু যে বিস্মরণীর এমত নহে, তাহা আশ্রাব্য ও অনালোচ্য-_ 
্ধ্যমুখী স্বামীর অপরাধ বিশ্থৃত হইতে পারেন নাই, ভ্রমর স্বামীর 
অপরাধ শধণ ও আলোচন। করিয়াছিলেন, এবং যতদ্দিন তিনি জীবিত 
ছিলেন ততদিন অস্তর মধ্যে তাহা পোষণ করিয়াছিলেন। 
লোকাপবাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া হেমচন্দ্ মৃণালিনীকে 
অবিশ্বাসিনী মনে করিয়াছিলেন ইহার কারণ এই, হেমচন্দ্র সহজেই 
ধৈর্যযহীন। ধৈধ্যহীনভা হইতে বিচার 
হেমচজ্ ও সবপালিনী শৃন্ততা এবং বিচারশৃন্যত৷ হইতে ত্রাস্তি 
বিশ্বাস। জন্মে ত্রাস্তি প্রণয়নূর্ধ্য আচ্ছাদন করে, 
প্রপয়হুধ্য আচ্ছাদিত হইলে প্রেমাম্পদের প্রতি অবিশ্বাস জন্মিতে 
পারে। অনেক ক্ষেত্রে সন্দেহ শ্রাস্তিমূলক, ওথেলে৷ অনর্থক ডেস্ডেমনাকে 


ভা, অগ্রহায়ণ, ১৬৯২ হুর্ণালিদী-চরির । ৭৮৫ 


সন্দেহ করিয়াছিল । শেকবপীর জলন্ত ভাষায় সেই ত্রান্তিমূলক সন্দেহের 
যে হৃদয়বিদারক ইতিবৃত্ত 'জিখিয়! গিয়াছেন মানবসমাজ চিরদিন তাহা। 
পাঠ করিয়া এই মহৎ শিক্ষ। লাভ করিবে যে--প্রেমাম্পদের প্রতি 
কদ্দাচ সন্দিগ্ধ হইও না--€প্রমাস্পদের প্রতি সন্দেহের যদি কোন কারণ 
উপস্থিত হন তাহা উপেক্ষ। কর। মুণালিনী প্রে-ম্পদের প্রতি 
সন্দেহের কারণ উপস্থিতি মাত্রে উপেক্ষা করিয়াছিলেন কিস্তু হেমচন্জ্র 
তাহা পারেন নাই। 

অভিমানশৃন্ত তা, ধৈধ্য, বিশ্বাদ ও প্রেম মুণাপিনীচরিত্রের প্রধান 
অলঙ্কার--এই সমস্ত শলঙ্কারে ভূষিত হইয়। তাহার চরিত্র পুষ্পভারাঁ- 
্রাস্তা ব্রততীতুল্য বিনস্র গাব ধারণ করিয়াছে । তাহার এই বিনভ্ভাবে.-. 
সকলেই মুগ্ধ হইতেন। মধিমালিনী ও গিরিজায়া তাহার চান্ধা- 
এতাধিক মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তাহার জণ্ত একে পিতৃখিরুদ্ধাচান্তিপর 
অগ্ডে দশত্য.গিনী হইরাছিলেন। স্ত্রীচরিত্রানভিজ্ঞ মাধবাচ* 
শেষে মৃণালিনীচরিত্রে সাতিশয মুগ্ধ হইয়াছিলেন। স্মররিত্র সকল 
স্লেহপরায়ণা মৃণাপিনীকে স্নেহ করিত্বদিত আছেন! 

স্বণালিনী। তেমনি দর্চলক্ত্র শহ কুটি সতর্কহীনতার 

পতামাতার . আমরা মৃণালিনীচরিত্র হইতে 

হেমচক্জের জন্। দেপত্যাগিনী হইয়া (রিব। সুণালিনী হেমচন্দ্রকে 
পূর্বক ব্যথিত হইতেন। তিনি মর্ণি বর্ধীয়া যুবতী নারী পিতামাতার 
যবশযুদ্ধের অবসানে আসাম প্রদেজেপুত্রকে যেঙ্গপ ঘটনাধীনে আজ্ম- 
হইলে মৃণালিনী মণিমালিনীক্চে ৭ যুগের কথা দুরে থাকুক বর্তমান 
করিয়া তাহার সখিত্ব উপভোগ্চ- হইবে না। হেমচন্দ্রকে আত্ম 
মৃণালিনী সবিশেষ স্বেহ করিতেন | প্রত্য নন করিলেন এবং পিতা. 

মৃালিনী যেমনি ন্নেহপরারণা ।! কণ্। বয়স্থা হইয়াছিল-_-পিতা। 
ষেগিরিজারা মুণালিনীর এক মাহ 2২ ৯ ২ এ 


৭৮৬ ভারতী । [ ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১২ 


সুখের দিনে তিনি বিস্ৃত হয়েন নাই । সখের দিনে তিনি গিরিজায়ার 
পার্খবন্তিনী হইয়৷ তদ্সমীপে আত্মকাহিনী 
বিকৃত করিক্বাছিলেন 'ও তাহার সহিত হাস্ত 
পরিহাস করিয়া তাহাকে পরিতৃপ্ত করিয়া- 
ছিলেন। পাটনীপুত্রী রত্রম়ীকেও তিনি স্থখের দিনে বিস্বৃত হয়েন 
মাই) সম্পদের দিনে তিনি মণিমালিনীর স্বামীকে রাজবাটার 
পৌরহিত্যপদে নিষুক্ত করিয়! তাহাকে উপকৃত করিয়াছিলেন । 
উল্লিখিত প্রধান গুণ ব্যতীত মুণালিনী অন্তান্ত গুণেরও অধিকাবিণী 
ছিলেন। তাহার নিভিকতা প্রশংসনীয়,_ভয়ে তিনি কখনও 
কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইতেন না। ইহার 
্শালিনীর নিভিকতা। প্রমাণ অনেকস্থল হইতে সংগ্রহ করিতে 
শয়্। হৃধীকেশ ও ব্যোমকেশ উভয়েই মৃপালিনীকে শঙ্কটাপন্ 
লন, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই তিনি ভীতির লক্ষণ প্রকাশ করেন 
বদশ্বানরক্ষার্থ কখন কখন রমণীকে প্রচুর সাহসের 
য়, এরূপ ক্ষেত্রে মুণালিনী সাহসের পরিচয় দিতে ক্দাচ 


মুণালিনী 
কৃতজ্জনৃদয়া। 


ননা।৮ 

নিরতিশয় তীক্ষ ছিল--তাহা'র শ্রুতি, 

ৰ পরিচয় আমরা উল্লেখ করিতেছি। 

-শ শন্্মীর গৃহে মৃণালিনী ও মণি 

ষখন আলেখ্য লিখিতেছিলেন, 

।ঙ্গীতধ্বনি প্রথমে মৃণালিনীর কর্ণ 

অশ্বারোহণে নক্ষত্রবেগে হেমচন্দ্র 

যালিনী দৃষ্টিমাত্রে তাহাকে চিনিতে 

র্শেই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন 


ফিরা ব্রারারে কুতরাানা জরা ক্যানন... 


ভা, অগ্রহারণ, ১৩১২]: মৃণালিনী-চক্িত্র । থা 


একটি লক্ষণ-_রজনীচরিত্র স্মরণ করিলে একথ' স্পষ্টতররূপে বুবিতে 
পারা যাইবে । ইংরাজিতে 5০০৮ লিখিত [1810 ০1 6101980 
নামে একটি হ্থন্দর কবিতা আছে তাহাতেও একথা স্পষ্টরূপে 
বুঝান আছে। 
ম্বখালিনীর আর একটি গুণ, তিনি কলাকুশলী-__পুব্বকালে ধনী, 
দরিদ্র সকল গৃহেই বূমণীগণ কলাকুশলতার পরিচয় প্রদান করিতেন । 
কক্ষপ্রাচীরে, গৃহ প্রাঙ্গণে, শব্যারচনে 
ও রন্ধনশালায় তাহাদের কলাশিক্ষার 
স্থনিপুণ পরিচয় পাওয়া যাইত। বেণীবন্ধনে, মাল্যগ্রস্থনে, প্রসাধন 
ক্রিয়া, নৃত্যগীতে ও মালেখ্যনিন্্ীণে তাহাদের কলাকৌশল প্রকটিত 
হইত। সুণালিনী ধনীর কন্ঠ, তিনিও কয়েকটি কলাশিক্ষ1৷ করিয়া- 
ছিলেন_-তিন মালা গাথিতে, চিত্র আকিতে ও কাপড়ের উপর 
ফুল তুপিতে জানিতেন। 
লেখকত্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র যেরূপ সতর্কতার সহিত তাহার চরিত্র সকল 
অষ্কিত করিয়াছেন তাহা বাঙ্গালাভাষার সেবকমাত্রেই বিদিত আছেন! 
উপস্থিত ক্ষেত্রে তাহার সতর্কহীনতার 
ছইটা দৃষ্টান্ত আমর! মৃণালিনীচরিত্র হইতে 
উল্লেখ করিব। মৃণালিনী হেমচন্দ্রকে 
আত্মসমর্পণ করিয়াছিণেন--পঞ্চদশ বর্বীয়া যুবতী নারী পিতামাতার 
অগোচরে এরূপ রূপগ্ুণমন্পন্ন রাজপুক্রুকে যেক্সপ ঘটনাধীনে আত্ম- 
সমর্পণ করিয়াছিলেন তাহা অতীত যুগের কথা দুরে থাকুক বর্তমান 
যুগেও সম্ভবাতীত বলিয়া বিবেচিত হইবে.লা। হেমচন্দ্রকে আত্ম- 
$সমর্গন করিয়া সুণালিনী পিত্রালয়ে প্রত্য মন করিলেন এবং পিতা- 
মাতার আদর পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন! কন্ঠ; বয়স্থা হইয়াছিল__-পিতা 
কন্যার উপযুক্ত পাত্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন--বৌদ্ধ মধ্যে একটি 


কলাকুশলী ম্বণালিনী। 


বন্কিমচন্দ্রের 
অলতর্কতা । 


/ 


৭৮ ভারতী । [ ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১২ 


স্থপা্র মিলিল, বিবাহের দিন স্থির হইল, কিন্তু মৃণালিনী জবর করিয। 
সে পাত্র তাড়াইলেন। আবার সম্বন্ধ আসিলে মৃণালিনী আবার জ্বর 
করিয়া! বসিলেন! যাহাছউক, এ সকল কথা বুঝিতে বিলম্ব হয় না, 
কিন্ত তিনি সম্বন্ধের ভয়ে যে কখন কখন এক মাসের পথ অতিক্রম 
করিযা। মগধে হেমচন্দ্রের নিকট পলাইতেন, একথাটা, আমরা কিছুতেই 
বুঝিয়! উঠিতে পারি না। একটি অল্লাথিক পঞ্চদশবর্ষীয়া৷ বালিকার 
পক্ষে পরিচারকমাত্র সমভিব)াহারে এক মাসের পথ অতিক্রম করিক্ঝা 
পিত্রালয় হইতে প্রিয়সঙ্গিধানে পলাক়্ন ও পিত্রালয়ে পুনঃ গ্রতিগমন 
কতদুর স্বাভাবিক ও সম্ভবপর আমর! নির্ধারিত করিতে পারি না। 
বঙ্কিমচন্দ্রের এই অদতর্কতার ফলে মৃণালিনীচরিত্রে ক্ষণেকের জন্ত 
আমাদিগকে শ্রন্ধাহীন হইতে হয়। দ্বিতীয় কথা এই, মৃণালিনী 
পিতার বিরদ্ধচারিণী, পিতার অমতে পিতার বিরক্তিভাজনের হস্তে 
আত্মসমর্পন করিয়া! পিতৃচরণে তিনি অপরাধিনী হুইয়াছিলেন। এরূপ 
অবস্থায় যতক্ষণ ন! তিনি পিতৃক্ষমা লীভ করিতেছেন, অন্ততঃ পিতৃক্ষমা 
লাভের জন্য আকিঞ্চন প্রকাশ করিতেছেন, ততক্ষণ আমরাও তাহাকে 
ক্ষম। করিতে পারিতেছি না। সৃণালিনী, অনন্ত প্রেম ও অসীম 
ধৈর্যের পুরস্কারম্ব্ূপ হেমচন্দ্রেদ ভালবাসা পুনর্লাভ করিয়াছিজেন 
এবং মহিষীবূপে তিনি হেমচন্ত্রের পুরী আলোকিত করিয়াছিলেন। 
বাজমহিষী হইয়। মৃণালিনী, রত্বময়ী প্রভৃতি সকলকেই ন্মরণ করিয়া 
ছিলেন কিন্তু তাহার শীড়িতহদস্ধ পিতামাতাকে কি একবারও মনে 
পড়ে নাই? মৃণাপিনীর সমগ্র চরিত্র আলোচনা করিলে আমাদে বৌধ 
হয় যে, ইহা লেখকের সততর্কহীনতার আর একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। 

শেষ কথা__মুণালিনী সহিত হেমচন্দ্রের বিবাহ ও হেমচক্ত্রে 
সৃহিত তাহার. পুষ্পবাটিকার নিলজ্জ ও গোপন পাক্ষাতাদি অনেকে 
আপত্তিকর মনে করিতে পার্েন--কিস্তু তৎকালিক দামাজিক অবস্থা! 


ভা, অগ্রঙ্থায়ণ, ২৩১২] ম্বশালিমী-চরিত্র। ৭৮৯ 


যদি সকলে স্মরণ রাখেন তাহা হইলে কিছুতেই সেরূপ মনে হইবে না। 
হেমচন্দ্র ও মৃণালিনী যে কালের চরিদ্র 
সে কালে বর্তমান যুগের কঠোর অবরোধ- 
জিক অবস্থা ও প্রথা স্মাজমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রমণী- 
স্বণালিনীর চরিক্র। জাতিকে মুক্ত আকাশটুকু দেখিবার অধি- 
কার হইতে বঞ্চিত করে নাই! অনেকের বিশ্বাস, পাঠানাধিকার হইতে 
হিন্দুসমান্ধে অবরোধ প্রথা প্রবেশলাভ করিয়াছে । এ বিশ্বাসের মূলে 
যে প্রতিহাপিক সত্য চিছিত আছে, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় 
না। হেমচন্দ্র ও মুণালিনী থে যুগের চিত্র; সে যুগে ভারতবর্ষে পাঠান 
-সামাজ্যের সথত্রপাত মাত্র হইক়াছিল। পাঠ'ন সাত্রাজ্যের ত্রপাত 
হইতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যস্ত হিন্দুর অন্তঃপুর ও বহির্জগতের 
মধ্যে যে আকাশম্পর্শী প্রাকার দীরে ধীরে শির তুপিয়াছিল তানহা 
লঙ্ঘন করিয়া এতাবৎকাল পধ্যন্ত হিন্দু রদণীর ভাগ্যে বহির্জগিতের 
সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। কিস মহম্মদীয় 
সাম্রাজ্যের সুত্রপাতকালে হিন্দুরমণীর অবস্থা বিভিন্ন ছিল। বাল্য- 
বিবাহ যে তৎকালে প্রচলিত ছিল এমন নহে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
পিতামাতা কন্টার জন্য পাত্র মনস্থ করিতেন, কোন কোন ক্ষেত্রে 
কন্ঠ আপন পাত্র আপনি মনন করিয়া লইতেন। এতস্তিন্ন আজই 
রমণীহ্বদয়ের স্বাধীনতা নির্দয়রূপে অপহৃত হইয়াছে, কিন্ত সে যুগে সে 
স্বাবীনতা অন্ুপ্ন ছিল। 


তাৎকালিক লামা 


জ্রীপগ্রমথনাথ সেন। 


দিদি-হার!। 


বাশ বাগানের মাথার উপর চাদ উঠেছে ওই,-- 
মাগে। আমার শোলক-বল। কাজ্লা দিদি কই? 
পুকুর ধারে লেবুর তলে, থোকায় থোকাস জোনাই জলে 
ফুলের গন্ধে ঘুম আসেনা একল! জেগে বই-_ 
মাগো আমার কোলের কাছে কাজ্ল1 দিদি কই? 
সেদিন হ'তে কেন মা আর দিদিরে নাহি ডাকো; 
দিদির কথায় আচল দিয়ে মুখটি কেন ঢাকো? 
খাবার খেতে আসি যখন দিদি বলে ডাকি তখন 
ওঘর থেকে কেন মা আর দিদি আসেনাকো-- 
আমি ডাকি তুমি কেন ম৷ চুপৃটি করে থাকে? ? 
বলমা দিদি কোথায় গেছে, আস্বে আবার কবে? 
কাল যে আমার নতুন ঘরে পুতুল বিয়ে হবে। 
দিদির মতন ফাঁকি দিয়ে আমিও যদি লুকাই গিয়ে 
তুমি তথন একুলা ঘরে কেমন করে রবে? 
আমিও নাই, দিদিও নাই--কেমন মজ| হবে ' 
ভূ'ইচাপাতে ভরে গেছে শিউলি গাছের তল-.. 
মাড়াদ্‌ নে ম৷ পুকুর থেকে আন্বি যখন জল । 
ডালিম গাছের ডালের ফাঁকে বুল্বুলিটি লুকিয়ে থাকে 
উড়িয়ে তুমি দিওন] মা ছিডতে গিয়ে ফল__ 
দিদি এসে শুন্বে খন, বল্‌্বে কি মা বল্‌। 
বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাদ উঠেছে ওই-_- 
এমন সময় মাগো আমার কাজ্ল। দিদি কই? 
লেবুর তলে পুকুর পাড়ে বিঝি ডাকে ঝোপে ঝাড়ে 
ফুলের গন্ধে ঘুম আসেনা, তাইতে জেগে রই 
রাত্রি হল, মাগো আমার কাজ্ল! দিদ্দি কই? 


শ্রীফতীন্দ্র মোহন বাগচী । 


ঘরের কথা । 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । 


হা গেলে রাজ! হয়, বড়বাবু গেলে কি আর বড়বাবু হয় না? 
বি শিয়ালদহু আফিষেও বড়বাবু হইয়াছে ; ইহার৪ আত্মীয়, 
কুটুম, বন্ধু, উদ্েদার ছুটিয়াছে ; যে সকল দাদ, জ্যাঠা, খুড়ো, পিশে, 
শালাপো। এতদিন মজ্ঞাতবাসে ছিল তাহারা সঞ্চলেই প্রকাশ হইয়াছে 
এবং তাহদের “মণ্তি আপনার অমুকের” যে এত গুণ ছিল তাহারা 
পূর্বে বুঝিতে পারে নাই বলিষ্ঝ। হায় হায় করিতেছে । নূতন বড়বাবু 
ক্রমে ক্রমে গুটি মাষ্টেক পুরাতন কেরাণীকে সরাইর়া ভায়রা-ভাইর্র্ 
শালাপোদিগকে তাহাদের কার্যে বসাইযরাছেন। এখন একটা 
পরমাত্মীয়ের কিছু করিকা' উঠিতে পারেন নাই বলিয়া খড়ই উদ্বিগ্ন 
ও ক্ষুপ্ন হইয়। আছেন। নূতন বড়বাবুর এক সময় “এক জায়গায়” 
যাওয়া-আস। ছিল; পরমাত্বীয় যুবকটা “সেই জায়গার' বোনপো, 
মাইনর স্কুলের থার্ডক্লাদ পর্যন্ত বরাবর বেতন [দর্নাছে__সেই “এক 
জায়গা” আমাদের বাবুর নৃতন পদোন্নতির সংবাদ পাইবামাত্র তাঁহাকে 
ডাকাইয়া বৌনপোটাকে হাতে হাতে সঁপিয়া দিয়াছে ও বিশেষ করিয়! 
বলিয়া দিয়াছে যেন বাছাকে এমন একটা কর্ম দেওয়া হয় যাহাতে 
পরিশ্রম কম ও দু'পমস। ভাল রকম উপরি আছে। রাজচন্দ্রের স্তাধ্য মত 
ঘা কিছু উপরি ছিল, আফিষের লোকে কমনায় তাহার উপর চুরি 
চড়াইয়া অন্ততঃ দশগুণ অধিক আয় আন্দাজ করিত। নুতন 
বড়বাবুর ও তাহাই বিশ্বাস, এলন্ত রাজুর কাজটা হলেই “সেই জায়গার 
বোনপোর সুবিধা হয় মনে করিতেন আবশ্ত বোনপো!বাবু রাজুর 
পরিশ্রমের দহত্রাংশের একাংশও করিতে পারিবেন না ইহা তিনি 


৭৯২ ভাবন্তী। [ ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১২ 


জানিতেন কিন্তু “কাম আপসে চল্তা হ্যায়” স্তাক্স-শান্ত্রের এই হত্রে 
মেশোৌমহাশয়ের বিশেষ আস্থা ছিল। বোনপোবাবুটী একটু মোলা- 
প্নেম ধাতের ছোকরা, শরীরথানি কতক ননীর পুতুল গোছ। করুণা- 
নিধান স্যায়বান পুলিশ-ম্যাজিষ্ট্রেট চাচার হুকুমে এই কলিকাতা সহরের 
একজন রাজপুত্র, ছেলেটার বয়ঃপ্রাপ্তি পর্যান্ত মাসে মাসে বরাবর 
পনের টাকা! ক'রে খোব্াকী যোগাইয়াছিলেন, গরবিণী গর্ভবারিণী 
তাই বাছাকে একটু রাজারাজড়াই তরিবতে প্রতিপালন করেন । 

শৈশবে ছুধের পরিধর্তে রাবড়ী খাওয়ান হয়; লিভাবও হয়, কিন্ত 
কুলীনপুত্র বলিয়াই সে 'সাধারণতঃ শিবের অসাধ্য রোগ হইতে ও 
বাছা মুক্তি পা) শরীরে এত অধিক পরিমাণ পারদ ছিল, যে বোধ 
হয়, বাছার অঙ্গে একথানি কাচ বসাইয়! দিলে তাহাতে অনায়াসে 
মুখ দেখা যাইতে পারিত। এবং সেইক্তন্ রসকেশর চক্ষু, কর্ণ, নাশা 
ত্বক প্রভৃতি ফুটিয়া এত ঘন ঘন উকি মারিত যে প্রস্থতিকে একজন 
ডাঙ্জারবাবুর সঙ্গে বারমেসে বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছিল। পর্বদা 
কোলে কোলে থাকায় আধার-ঘরের-মাণিক সাত বংসর বয়সেও 
হাটিতে গেলে ধুপ ধুপ করিয়া! পড়িয়া যাইত) বাছার কটিদেশ 
হইতে দেহের উর্ধদ্, নিষ্া্ধ অপেক্ষা অনেক বুহৎ ও ভারি ছিল এবং 
মন্তকটী তাহার পরিবর্তে তাহার পিতামহের স্বন্ধে স্থাপিত হইলে 
একটু বড় দেখাইত বটে কিন্তু বেশী বেমানান হইত না| দশ বৎসর 
বয়স পধ্যস্ত বাছাকে লোকে কুমার বঙলিক্া সম্বোধন করিত ও সিংহ 
উপাধিতে ভূষিত করিত কিন্তু তার পরেই উপপিতা৷ রাজামশাই 
এ চাকরীতে জবাব দিয়া অন্তাত্র ভর্তি হইলেন এবং পটুয়াখালি 
গুরুগোবিন। সাহা মহাশয় পাটের কাজে কিছু ঠাট বাড়াইয়া এবং 
কলিকাতায় একটু মানসন্ত্রম বজায় বাখিবার জন্য দোৌলনটাপার 
স্কন্ধে নির্ভর করিলেন। 


ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১২7 ঘন্গের কথা । ৮৯৩ 


প্রনুতি, পুক্রকে যাঁছধন বলিয়া ডাকিত, তাহার বন্ধুবান্ধবের! কেহ 
বা যাছুবাবু কেহ বা ধনবাবু বলিয়া াদর করিত কিন্তু রাঁজপুক্র 
জনকের ইক্রযোঁজিত বদন-ব্যথাঁকারী নামের অনুকরণে এবং তাহ'র 
একজন কবিগোছের সহচরের উদ্ভাবনী শক্তির প্রভাবে ধনবাবুর 
সামাজিক নামকরণ হয়, রাসভেন্দ্র কুমার । নয়বৎসর বয়স পথ্যস্ত 
কুমীর পিতার পদবী বহন করে, পরে ফরিদপুরের এক আঁড়তদার 
মহাশয় শ্রীমন্দিরের সেবাইত নিযুক্ত হইলে, তিনি জমীদারী ক্রয়ের . 
সঙ্গে যখন নিজে পতিতপাবন সর্বজনতারণ পরায়” উপাধি গ্রহণ 
করেন তখন এ অঙ্ষরত্বয় কুমারের লা্ুলে€ লাগাইযা দেন। কিন্ত 
এখানেও যাছুধনের সংস্কারের শেষ হয় নাই) তাহার তয়োদশ বর্ষ 
বয়পকালে, প্রন্থতি সাত-আনির 'ঘোষালবাবুদের ব্রহ্গত্রতুক্ত হইল ও 
পসেজে।-মহাঁশয়” নিজে দীড়াইয়া মহাসমারোহে প্রীমানের যজ্ঞোপবীত 
দেওয়াইয়া দেন; এবং নুতন খরিদা বাটার কওলাতে ত্রন্গত্ভৃক্তা 
্রস্থতির নামও দেবীপদবীতে ভূষিতা হয়। সুতরাং সেই অবধি 
আমাদের শ্তামী-ধোপানীর বোন-ঝি ভূতি, শ্রীমতী দোলন চাপাদেবী ও 
তাহার পিগাঁধিকারী, কুমার রাঁসভেন্দ্র কুমার ঘোষাল নামে পরিচিত 
হুইয়াছেন। মেজো-ঘোষালমহাশয় শ্রীঠরণ ধরিয়া বারম্বার অন্গুরোধ 
করাতেও দোলনটাপ! পুত্রকে কুমার পদবী বঙ্জিত করিতে স্থীরুতা 
হন নাই। 

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । 

এখন এই দৌলনটাপার স্থষ্টিধরের চিন্তায় নৃতন বড়বাবু কিছু 
বিশেষ বাতিবাস্ত হইয়া পড়িলেন এবং রাজচন্দ্রকেই দোলনের মনো- 
রঞ্জনের পথের কণ্টন মনে করিয়া! তাহার উপর কর্তার নজরটা একটু 
তিক্ত রকম দ্রাড়াইল। চাটুজ্যের ঈর্ষা-দ্রণা-প্রণোদিত সতেজ চক্ষে 


৭৪ স্ডারতী। [ ভা, অগ্রহারণ, ১৩১২ 


রাজুবাবুকে বিশেষ কৃপার চক্ষে দ্খিতেন ) তাহার কার্ধ্যসন্বন্ধে দক্ষতা, 
পটুতা, পরিশ্রম, অনুরাগাদি গুণ প্রথমাবধি ভাল করিয়! লক্ষ্য করিয়া 
পক্ষপাতী হইয়াছিলেন ; বাহার হৃদরে বাজচন্দ্রের সত্যনিষ্ঠা, অকৃত্রিম 
লততা৷ ও নির্মল চরিত্র সম্বন্ধে বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছিল সেই ম্যাজ 
সাহেব কোন নূতন ল।ইনের কাঞ্জকর্ম্দের বন্দোবস্ত করিবার জন্ত 
শিয়ালদহ আফিষ হইতে কিছুদিন পূর্বে স্থানান্তরিত হইয়াছেন। 
অবস্ত ম্যাজসাহেধ শিয়ালদহ ত্যাগের সময় তাহার স্থলান্িষিক্ত নৃতন 
সাহেবকে বান্কুবাবুর গুণাবলির কথা জ্ঞাপন করিয়া তাহার উপর একটু 
ুঘৃষ্টি রাধিতে ও বিশ্বস্ত কার্য প্রভৃতির ভার তাহারই প্রতি অর্পণ 
করিতে ভাল করিয়া অন্থরোধ করিয়া গিয়াছিলেন বটে, আফিষের 
মধ্যে রাজুর যে গুটি কয়েক হিংআক শক্র আছে একথাও তিনি ইঙ্গিতে 
জানাইয়া গিয়াছিলেন ' 
কিন্তু নূতন সাহেবটী একে বর্ণশঙ্কর তায় পাচপুরুবে ভঙ্গ । তার 
তর চারিপুরুষের মধ্যে কি পিতৃকুল কি মাতৃকুল কেহ কখন ও 
চট্টগ্রামের সীমার বাহিরে সমুদ্রজলের কিরূপ বর্ণ তাহা দেখেন নাই। 
কেহ কেহ বলে বে, এই ব্য'রেগাসাহেবের পিতা একবার (1773027- 
(91০7) সমাধি-নহকার-কার্ষ্যে কিছু ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় ছোট ব্যারেগার 
পক্ষী- বিপণি-রক্ষাকারিণী মাতৃস্বধার অষ্টাবক্র স্থাক্ষরটী দেড়শত 
টাকার একথানি চেকের উপর অৰিকল নকল করেন। রাজপুরুষের? 
বিলি-ব্যারেগার এই অদ্ভুত চিত্রচাতুর্য্যে মোহিত হইয়া তাহাকে 
.ট্রেজরির ব্যয়ে চতুর্দশ বত্সরের জন্য আগামান দ্বীপপুঞ্জের লবণান্থ্বাহী 
/ স্বাস্থ্যকর বাযুদেবনের জন্ত প্রেরণ করেন) তথার তিনি কয়েকটা 
ংপারত্যাগী ভারত সন্তানকে রাজভাগারের এশ্বধ্যবৃদ্ধিকর সুরা 
প্রস্তুতের কৌশল শিক্ষা দ্রিতে আরম্ভ করেন, এবং ছুই তিনটা মান্দ্রাজ 


ভা, অগ্রন্থান্সপ, ১৩১২ ] ঘরের কথা। ৭৯৫ 


স্থাপনের চেষ্টা দেখে, এই সকল বিগ্ভার বলে তিনি আগামানে 
আমরণ বিন। রাঁঞ্জকরে-বদবাস করিবার সনন্দ পাইয়াছেন। 

বৎসর ছুই-তিন হইল, উদ্ভমশীল বিলি-ব্যারেগা একদিন কতকগুলি 
ংশদণ্ডের দ্বারা একরূপ নৃত্তন জলযান নির্মাণ করিয়! উত্তর বা দক্ষিণ 
কোন একটা মেক আবিষ্কারের জন্য শুঁভযাত্রী করেন কিন্ত দিন ক্ষণ 
না দেখিয়া! অমাবস্তার্‌ রাত্রে যাত্রা করার পথিমধ্যে একটা বাঁধা পড়ে 3 
গবর্ণমেন্টের ডাক-বাহী বাস্পীরর পোতের নাবিকগণ ক্োকাদ্বীপের 
আলোক-ঘরের (1,89৮ [7০9১৪ ) 1নকট তরী অপুব্ধ যান দেখিতে 
পাইয়। বৃদ্ধ বিলিকে আপনাদের জাহান তুলিয়া লইয়। আগ্ডামানের 
ধন আগামানে ফিরাইয়া। আনেন। 

ওদবধি তথাকার কমিশনার সাহেব, বিলি-ব্যারেগার চরণে প্রেমের 
লৌহ নিগড় পরাইয়! দিয়া তাহাকে (65৮17817917 15700810 01 
07৩ ০0510 ৪479 ) শৃঙ্খল-স্প্রদারের চিরস্থায়ী-বীর উপাধিতে ভূ'ষত 
করিয়। দিয়াছেন। আগুামানের পোর্টব্রেয়ার নামক বন্দী-নিবাসের 
একটী শ্তানের নাম এবার্ডিন, ব্যারেগার খাদ-মহল সেই খানেই ; 
তিনি বংসরে তথা হইতে পুত্রকে কুশল লেখেন ; পুত্র আমাদের 
জো ব্যারেগ।__খাম গুলি ছিড়িয়। ফেলিয়। পত্র-শির লিখিত “এবার্ডিন” 
কথাটা বন্ধু বান্ধবকে. দেখান ও বলেন “0০ ১/10৩5 10921 0706৮ 
বন্ধুরা মনে করেন পত্রগুলি স্কটলগ্ডের এবারউিন হইতে লেখা । 

জো-ব্যারেগ। কলিকাতার ফ্রি-স্কুলে বাল্যলীলা সমাপণ করিয়া 
ইষ্টারন-বেঙ্গল-রেলওয়ের কীচড়াপাড়ার কারখানার পো্টার রূপে 
নিযুক্ত হন। . প্র কাধ্যে জোর পুর্বে বহুদিন হইতে একজন কাক্রি 
এ্সাহেব” নিয়োজিত ছিল।. একবার কীচড়াপাড়ার় রেলের সাহেবের! 
নববর্ষ উপলক্ষে একট! খুব জমকাল রকম পাটশ দ্রিয়াছিলেন, সুধার 


উন আটিচসশক৮ন ভত্তানপানি বনি কিল পাকাবশি৯ পাদ 


প৯৬ ভারতী । [ তা, অগ্রহায়ণ, ১৩১২ 
আস্বাদ করিতে করিতে তা গারী, মরাল গ্রীবা ভক্গ করিয়া উত্তপ্ত শোণিত 
৮/পাঁন করিতে আরম্ভ করেন। ইংরাজেরা পুর্লাতন শ্রীক ও রোমক 
বীর ও পণ্ডিতগণের প্রতি কূতজ্তা ও সম্মান প্রদর্শনার্থ আপনাদের 
আদরের কুকুরকুলক্ষে ও আসফ্রিকাবাপী দাসগণকে সেই দেবোপম 
মনন্বীগণের অমর নামগুলিতে ভূষিত করেন। 
কোন দাসকুলের বংশধর বলিয়া! আমাদের কথিত এই কাক 
পোর্টাটার নাম ছিল সিজাঁর। কাফ্রি পিজ্ার মদিরামোহে মুহূর্ত মধ্যে 
আপনাকে সেই পৌরাণিক রোমের জগজ্জয়ী সিজার মনে করিল 
এবং সমগ্র বুটনবামীকে ধ্বংদ করিবার মানসে দীর্ঘ-ফলক ছুরিকা 
হস্তে আরক্ত লোচনে বহির্গত হইল) ভোজ-বিরাঁজি সাহেবগণ তাহাকে 
আবদ্ধ করিবার জন্ ধাবিত হইতেছিলেন ) কিন্তু প্রমোদসঙ্গিনী 
প্রমদাচয় মৃচ্ছিত হইবার উপক্রম করায় পবিত্র নাগর ধর্্পালনের 
ক্র কঠোরকরে কোমলাগণের ভূষারাঙ্গ আবরণে প্যাপৃত হইল 3 
ভোজ বা নৃত্যগৃহে নিজ বনিতার হস্তধারণ সভাতাবিরোধী ব্যবহার 
স্থতরাং পরম্পরে পরস্পরের শঙ্কাকুলা সুধাবিহ্বল! কাঁমিতীগণকে 
ধীরবক্ষে রক্ষা করিয়া তাম্বুর অন্তরালে তাঁমসী তরুতলে অস্তহিত 
হইলেন। এদিকে খুষ্ট-কালের কৃষ্ণ-সিজার ছুরিকা আশ্ফালন করিয়া 
শার্দল-লন্ফে রেল-পথের-তার-বে্টন উল্লজ্বন করিল, এমনসময় 
ষ্টেদনের ক্রিক হইতে এক খানি" পাইলট এঞ্জিন রাক্ষস-অক্ষিদ্বয় ঘোর 
রুক্তবর্ণ করিয়া জপস্ত ধুত্র ফুৎকার করিতে করিতে বজ্কবেগে আসিতে 
লাগিল। স্থরাসাহসোন্সত্ত সিজার বুটিশদৈত্যকোধে হুহুঙ্কার গর্জনে 
ুষটি্বয়ে ছুরিকা আবন্ধ করিয়া এক্জিনের স্বরীত বক্ষের উপর লাফাইয়া 
পড়িল ও যাহা হষ্টবার তাহা হইল। শিয়ালদহের ডাক্তারসাহেব 
“মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা* করিলেন ) পিচ্-কৃষ্ণ-সিজারের কর্দম-শোণিত- 
শিল্ত দেহপিও তাহার তীক্ষ ছুরিকার তগ্ডে পরীআীত হইয়। দরিদ্র 


ভ1, অগ্রহায়ণ, ১৩১২ ] ঘরের কথা । ৯৭ 


শশানে সমাধিত্‌ হইল। ডাক্তারসাহেব কৃষ্ণচন্ম্বের মধ্যে শ্বেত 
দেহাত্যন্তরস্ুলভ সমস্ত. উপাদানই তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিক্কা। পাইজ্কা- 
ছিলেন ; এ রহস্তটা সংবাদপত্রে উল্লিখিত হর নাই বটে কিন্তু সাংঘাতিক 
ছর্ঘটনাটার যথার্থ ইতিহাস ব্যতীত আর অনেক বাহিনীই ভিন্ন ভিন্ন 
পত্রে ভিন্ন ভিন্ন 'আকারে প্রকাশিত হইয়াছল। এবখানি বাঙ্গালা 
সংবাদপত্র এই ছূর্ঘটনা উপলক্ষে একটা হান্তোদ্দীপক চিত্র দিয়। যৎ- 
কিঞ্চিৎ রূসিক সাহিত্যের অবতারণা করেন এবং প্রকারান্তরে রেল 
বিস্তারের দ্বারা হিন্দুধর্ের কি তরানক ক্ষতি হইতেছে, দাশুরায়ের 
পঁচানী, কামিনীকুমার, স্সমঞ্জরী প্রভৃতি পুরাতন ধন্ধগ্রন্থ হইতে 
শ্লোক ও প্রমাণাদি উদ্ধত করিয়া তাহ) সুন্দর, অবোধগম্যবূপে 
অপ্রাঞ্জল ভাষায় দেখাইয়া পাঠকগণকে স্ব-ধম্মর%8 জঙ) মার্ককেয় 
মাকুুলি ও সন্তন সালস। সেবনের ব্যবস্থা দেন। 

একটী উদ্ভমশীল বন্গ-সম্প্রদ় এ ঘটসাটাকে নাট্যগৌরবে মাওত 
বোধে রেলে-রক্ত নাম দিয়া একজন রাজ-কবির দ্বারা একখানা প্রহমন 
রচনা করান ও আপনাদের নাট্য-পীঠে “তালনখমী” নামক ভক্তি” 
রূসোদ্দীপক নাটকের ওয়-ডস্ক-নাদী অভিনয়ের পর উহা প্রায় পনের 
ষোল জন সর্বসাধারণকে মোহিত, প্রইদিত করিয়। প্রদর্শিত করেন 1০ 
এই প্রহসনের অভিন্য় দেখিয়া “বঙ্গ বক” লিখিয়াছিলেন যেও পতদিন্” 
পরে বাঙ্গলাভাষায় আমরা একথানি বথাথ নংটক দেখিলাম । এই 
কুৎসা-কলম্ব-কালিখা-কুদ্ছাটি ঝার কোকনদময় দুর্দিনে, এই ধর্মনাশ, 
ভাবাহ্থীদ, বিজাতীয় ভাষ, ইংরাজি ঢাস, গ্যালারি ঠাম, “পিটেশ পাশ 
প্রভৃতির প্রচেতাপুর্ণ , কাছে, দেখিখ।ম একখানি নাটক । রেলে" 
রক্ত” বার্থ ভক্তের আদরের ধন) প্রহসনের অভিনয় দেখিয়া শৃন্ত 
উদর, বিবেক-বিমুক্ত দর্শক সমুহ উচ্চরবে হাঃ করিতে লাগিল বটে, 
কিন্তু আমাদের গ্রাস পূর্ণ-গর্ভ নিরেট সাঁধুজন মন্দ মন্মে কাদিয়াছেন। 


৭৯৮ ভাঙতী। £ ভা, অগ্রহারণ, ১৩১২ 


“তাল-নবমী” নাটকের তালে তালে আমরা যেমন অশ্রজল 
ফেলিয়াছি, “রেলে-রক্তের” প্রতি উক্তিতে বথন অপরে হাসিয়াছে 
তখনই অমরা রোদন করিয়াছি” 

কি জানি কি দৈব বিভম্বনা! যেখানে অপরে হাসে আমরা 
সেইখানেই রোদন করি) বোধ হয় ইহা আমাদের পৃব্ব জন্মের পাপের 
ফল,__গহ হয়শ। আমাদের অপরের হাসি। এই রঙ্গালয়ে দৃশ্তপটের 
ছটায় দর্শকগণকে প্রতারিত করা হয না, পরিচ্ছদের ঘটায় সাধারণের 
মন ভুলান হয় না, আলোকমালার উজ্জবলে লোকেব চক্ষু বলসাইয়া 
/দেওয়া হয় না, আসনের উৎকৃষ্টতায় কাহাকেও চাতুরী জালে ফেলা 
হয় না, এখানে বাস্থাড়ম্বরের লেশ মাত্র নাই, ইংরাজী বিগ্তার বিজাতীয় 
ছাগ্লাও এস্বান স্পর্শ করে নাই। এখানে পাইবেন কেবল-_নাটক 
ও অভিনয়। বিকট, উৎকট নাটক আর প্রলন্নকালীন বিশ্ববিলয়্ 
অভিনয়, “বঙ্গ-বকের+ প্রত্যেক পাঠককে আমরা একবার '“রেলে- 
রক্জের” অভিনয় দেখিতে অঙ্থরোধ করি। এই রঙ্গ-ভূমির বিশে 
স্বিধা যে, প্রত্যেক দর্শক এক এক খানি নিজস্ব বেঞ্চে বসিয়া জলজ- 
বাষু সেবন করিয়া নিত্রা যাইতে যাইতে অভিনয় দেখিতে পারেন) 
সম্মুখের কেদারা কয়খানি সর্বদা আত্মীয়লোকের দারা অধিকৃত থাকায় 
তাহাদের অনুরোধ করলেই মন্তক নীচু করিবেন, আর কোন দৃষ্টি 
ব্যবধানের আশঙ্কা থাকিবেনা। পরিশেষে বক্তব্য যে, ম্যানেজার 
মহাশয় আমাদিগকে ভিতরে লইয়া গ্রয়া পান তামাকাদি দিয়া যথার্থ 
হিন্ুমতে ভদ্রতা রক্ষা করিয়াছেন, সেইখানে কবির সহিত আমাদের 
পরিচয় হইল ; তাহার লেখনীতে স্ুবণ বর্ষণ হউক, মন্তাধারে হীরকের 
শীলাপাত হউক, কাগজে সপণিমুক্তার ঝঞ্চাবাত হউক, আর তাহার 
কল্পনায় বজ্রাঘাত হউক ! [ক্রমশঃ ] 


শ্রীঅযুতলাল বন্থ। 


ভিক্ষা । 


বহুদিন পরে এসেছি গো মাতা 
তোমার চরণমুলে, 

আদরের তাষা, চুন্বন দিয়ে 

কোলে লও মাগো তুলে। 

জননীর স্সেহ, মায়ের প্রসাদ 
মাতৃআহ্বানবাণী, 

কেমন মধুর কেমন কোমল 
কত কাল নাহি জানি; 

স্নেহের পরশ কেমন সরস 
গিক়াছি সবাই ভুলে, 

আদরের ভাষা, চুম্বন দিয়ে 


কোলে লও মাগে৷ তুলে। 


ভীষণ কুহক গভীর স্বপন 
করেছিল জ্ঞানহার! 

তোমার ক্রোড়েতে দেয়নি ফিরিতে 
এতদিন মাগো তারা । 

মাতার আশীষে, সব গেছে টুটে 
ভেঙ্গেছে মোহের ঘোর, 

পেরেছি চিনিতে তোমায় জননী, 
মোদের এ ঘর-দোর । 


৮৬৯ 


আজীরিভী।. [ ভা, অগ্রহাকণ, ১৩১২ 


তাই আজ মোরা এসেছি সবাই 
তোষার চরণমূলে, 

আদরের ভাষা, -. চুম্বন দিয়ে 
কোলে লও মাগো তুলে। 


দাওমা বসন, দাওমা তৃষণ 
দাওমা উত্তরীয়। 

দাওমা সঙ্জা, দাওমা শা 
সন্তানে তব প্রিয়। 

দাওমা অন্ন দাওমা পণ্য 
দাওম! হৃদয়ে বল। 

তোমার কাননে, তোমার ভুবনে, 


দাওমা ফুল ও ফল। 

মায়ের করুণা, মায়ের এ দান 
লইব মাথায় তুলে । 

শিখাব সবায় তোমারি সন্তান 
এ কথা কেহ ন! ভুলে 

আশীষ বরষি, চু্বন দিয়ে 


কোলে লও মাগো তুলে । 


উদ্বোধন । 
এতদিন পরে, জলনীরে যবে, আজকে পড়েছে মনে, 
মায়ের সম্তান, কেউ কোথা আর, থাকিস্নে নিরজনে ১ 
সবে মিলে তোরা কর্‌ আয়োজন, 
মাতৃপূজার বসারে বোধন, 
£খ, দৈন্) ক্লেশ, মলিনতা দূর কর প্রাণপণে ) 
সন্তান হয়ে, মিছে কাজ লয়ে, থাকিস্নে নিরজলে। 


ওই শোন্‌ ওই মায়ের -ভাব 
বস্ত্র নাহিক ঘরে, 
অন্ন বিহনে শীর্ণ যে তন্থ 
রত্ব হরেছে পরে; 
কোটা পুত্র তোরা আছিস, সবাই পেয়েছিম নব প্রাপ, 
এখন সকলে বলরে তোর, কি করিৰি মা'কে দান! 
কি দিয়ে তাহার করিবি সজ্জা, 
কেমনে হরিবি দীনতা লজ্জা, 
সব ত দি"ছিস পরকরতলে,--কেমনে বাখিবি মান? 
এখন সকলে বলরে তোরা, কি করিবি মাকে দান? 


বিদেশী বণিক শতবর্ষ ধরে, 
যে ধন লয়েছে হরে, 


পারিবি কি তাহা কাড়িয়া আনিতে, পারিবি কি দিতে প্রাণ? 
পারিবি কি তোরা প্রতিশোধ নিতে মায়ের এ অপমান ? 


সবে মিলে তবে কর্‌ আয়োজন, 

মাতৃপূজার বলারে বোধন, 
একপ্রাণ হয়ে, মনে বল নিয়ে, হ'রে সব আগুয়ান 
হাসিমুখে তোরা অকাতরে কর্‌ লক্ষটী শির দান! 


ভারতী । [ ভা, পৌষ, ১৩১২ 


খাকুক্‌ শিয়রে শাপিত ক্রপাণ 
লক্ষ ঝঞ্চাবাত, 
মরণের ভয়, শত বিভীষিক! 
করিস্নে দৃকপাত । 
নবীন সাহসে হাতে তুলে ধর, মাতৃজয়নিশান ) 
বিশ্বদমাজে পরিচয় দেবে, তোরা কা'র সন্তান। 


ওই দেখ ওই জননী তোদের 
কাতর মলিন ক্ষীণ, 
দ্বারে দ্বারে ফেরে ভিথাৰিণী প্রায় 
অন্নবস্ত্রহী না, 
শতকোটী তোরা পুত্র যে তার পেয়েছিস নব প্রাণ! 
আর কেন বল নিরবে শুনিবি মাতৃদৈস্তগান ! 


সমসাময়িক ভারত। 


(ফরাসী পর্যটক এনে্টি পিরিউ-প্রণীত ) 
আর্থিক অবস্থা । 


১ 


র্থিক অবস্থার প্রশ্নটি ছুইভাবে আলোচিত হইতে 

রে ৮_এক, ইংরাজের দিক্‌ দিয়া, আর এক, ভারতবাসীর 
দিক দিয়া। প্রথম স্থলে,_ইংরাজের ব্যবসায়-বাণিজ্য হইতে খরচ 
খর্চ|। বাদে যে মেট লাভ হয়, তাহার হিসাবাদি হইতেই ইহার উত্তর - 
পাওয়। যায়। যদ্দি সরকারী তথ্য-বিব্রণীতে কার্পাসের জয়ঘোষণ। 
করা হয়, যদি কোম্পা'নদিগের “শেয়ার”__খাল-কর্ভানের শেয়ার- এই 
সকল শেয়ারের মূল্য বিলাতের স্টকৃ-এক্সচেঞ্জে” চড়িরা যায়, যদি 
ইংরাজ বরাজপুরুষেরা ভারতের ছুঃখদৈন্ত সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য না করে, 
তাহলেই জানিবে ভারত সুখী, ভারত সমৃদ্ধ, ভারত সৌভাগ্যশালী 
ইহারই জন্য ভারতকে ইংরাজ শাসন-প্রণালীর শতমুখ প্রশংসা 
করিতে হইবে! যে পভিটানিকী শান্তি? স্বীয় অন্চরবর্গের সহিত মহা" 
সমারোছে বিজয়-পথে চলিয়াছেন,_হ্ে হিন্দ মুসলমান '_তোমাদে' 
উফ়ীষ খুলিয়। তাহার সেই চব্ণ-তলে নিঃক্ষেপ কর !,-কিন্তু 
সমস্তার আর-একটা দিক আছে; রাজপুরুষদিগের_ ধনপি 
_ ইঙ্গ-ভারত-রাজ্যের অথবা বিলাত-রাজধানীর ইংদ্া ₹ 
গণ্তির বাহিরে ষে ত্রিশকোটি ভারতবাসী ক্ষুধার জালা” 
তাহাদের ভুলিলে চলিবে না এ 
ছবির একদিকে দেখ £-একটা বৃহৎ উৎসব 
তুলার বস্তার মধ্যে, বাইবেল-গ্রস্থরাশির মঞ্জে 


এ 


৮৪ ারতী। [ভা, ৫ 


মধ্যে, স্ফীতোদর -“বজেটের”! মিধো, উন্মতভাবে নৃত্য ক 
অন্তদিকে কত অসংখ্য গৃহস্থ--সীর্ণ, নগ্র, ভুতিক্ষপীড়িত, 
গুল। পীতবর্ণ দীর্ঘ মন্ুয্য-কঙ্কাল ছুর্বল- পায়ের উ 
দিয়া, ধৈধ্য-সহকারে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছে...আশ্চর্য 
ছবির ছুইটা দ্রিকৃই সত্য। ইংরাজ রাজপুরুষদিগের যে সব 
স্খবাদীর উজ্জলতম বর্ণে রঞ্জিত, প্রকৃতপক্ষে তাহাই 
অধিক মর্মস্পৃক। কেননা, কে বলিতে পারে__কত আত 
মৃর্যে--কত ছুঃখ কষ্টের মূল্যে, এই ইউরোপীক প্রণালীর চা1+1০,. 
মহার্ঘ আড়ম্বর-সকল অর্জিত 'ইয়াছে। “শাসনকার্ধ্য নির্বাহের জন্থ), 
রেল্-পথ নির্মাণের জন্য, সৈম্যসামস্ত রক্ষণের জন্য, আমাদের অত্যন্ত 
বায় হয়--তয়ঙ্কর বায় হয়!” ইহাই কর-দাতা প্রজাগণের অভিযোগ 
কিন্তু এই অভিধোগ-বাণীর প্রতিধ্বনি নাই ! যাহাদের উপর শাসনের 
ভার, তাহারা এই কথায় অবিশ্বাসের হাদি হাসিয়া শুধু মাথা নাড়িয়া 
থাকেন। তাহাদের এব বিশ্বাস, প্রজার আবাস-কুটিরের কোন 
গুপ্ত কোণে, এখনও কিছু অর্থ সঞ্চিত আছে )--কেননা, রূমতরীবা 
হাতে ও পায়ে চিরদিন গহনা পরিয়া থাকে। তবে আর কি 1 
ইঙ্জুর আর এক প্যাচ, ঘুরাইয়া দেও-_ইহার বিরুদ্ধে দুঃখবাদীরাও 
ছান কথা বলিতে পারিবে না। 
শহারা গোড়াতেই দেশীয়দিগের স্াষ্; অধিকারের প্রতিবাদ করে, 
* নিকট ইঙ্গ-ভারতীয় রাজ্যপদ্ধতি একেবারে আদশস্থানায় ৷ 
" যতট। স্বতিব্র্ষণ হয়, ততটা স্তন্তিবর্ষণ মানবীর আর কোন 
"য় কিনা সন্দেহ । এই বহু প্রশংসিত কৃতিত্ব সম্বন্ধে 
জই এক একবার বিশ্র প্রকাশ করেন। তাহারা 
একট। উচ্চ ধরণের রাজ্যতন্ত্র ফাদিয়া বসিয়াছেন 
স্ব আপনাতে আপনি বিন্সিত। কিন্তু সে 


ভা, পৌষ, ১৩১২ ] সমসামন্িক ভারত । ৮ 


যাহাই হোক্‌, আসলে ভ্রাহারা:কাঞ্জের লোক ;__সকণের আগে নিজের 
স্বার্থটি তাহার! দেখেন। এইরূপ উচ্চ রাজনীতির দোহাই দিয়া, 
একটা! উচ্চ প্বুলি” আওড়াইয়া, কিরূপে তাহা হইতেও নিজের একটু 
সুবিধা করিতে পারেন তাহাই তাহাদের চেষ্টা । নবাগত , পর্যটক- 
দিগের মনে_ সমস্ত জগতের মনে, তাহারা এইরূপ একটা সংস্কার 
জন্মাইয় দিতে চাহেন যে, এরূপ ব্যাপার আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না-_ 
ইহার দৃষ্টাস্ত দ্বিতীয় নাই। আমি বলি, একা মিথ্যা নহে ;--এ 
শুধু নেত্রবিডম্বনা নহে £ উপনিবেশরাজ্াস্থাপনের অর্থ যদি ধন 
শোষণ হয় ( আমার বোধ হয়, অনেক ইংরাজও ইহার এইরূপ ব্যাথ্য! 
করিতে পরাজ্ুখ নহেন ) তাহা হইলে বলিতে হইবে_-এই ভারতীয় 
উপনিবেশ-রাজ্য,_একটা অস্তুত ব্যাপার ;__ক্কৃতিত্ের একটি অপূর্ব 
ৃষ্টান্ত। কিন্তু যদি উপনিবেশ-রাজ্যস্তাপনের আর কোন অর্থ হয় 
(যেমন মনে কর, ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে উদ্ার-নৈতিকেরা যে অর্থ নির্দেশ 
করিয়াছিলেন, কিন্তু যাহা ইংরাজ জাতির অব্যক্ত ষুঝাধুঝির ফলে 
রহিত হৃহয়। যায়) যদি সভ্যতা বিস্তার করা'-_দেশীয়দের হিতের জন্তাই 
দেশ-শামন করা উহার অর্থ হয়--উভার উদ্দেশ হয়”_তাহ] হইলে 
আমি একটা ইংরাক্তি শব্দ প্রয়োগ করিয়া বলিতে চাহি__উহ সম্পূর্ণ 
পফেলিয়োর” ;-__অথাৎ উহ্থার উদ্দেশ্ত সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে ।” 
তা ছাড়া, এই কেজে| ইংরাজ-জাতিকে এই বলিয়াও ভর্খননা করা 
যাইতে পারে ঘে উহাদের ভবিষতদৃষ্টি নাই! কাল কি থাইব সে' 
দিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া, উহা?া আনাড়ির মত-_“উড়ন- 
চ্ডির” মত, অপব্যায়ের পথে চলিয়াছে ;_মুলধন ও সুদ উভয়ই 
একসঙ্গে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। উহাদের বিশ্বাস__পৃথিবী বিপুলা') 
ভারত-শৌষণ শেষ হইয়! গেলে, আরো মনেক অকর্ষিত-পূর্বব নব-নব 
বাক্য আছে যেখানে গিয়া আবার উহারা এই শোষণকারধ্য আরস্ত 


৮০৬ : কভারুতী। [ ভা, পৌষ, ১৩১২ 


করিতে পারিবে ।_ইহা একগ্রাকার অস্থিরধাস উড়ন্ত পঙ্গপালের 
প্নেশ-উজাড়-কারী উড্ডয়ন-উৎপাৎ! 

ভারত-পর্যাটকদের মধ্যেও : নেকে, এই শোষণকার্যের অনুষ্ঠান- 
আড়ম্বরে, সাজসজ্জার চাকচিক্যে, বাহ জণাকভমকে, এবং এই 
পপিউরিটান” জলদন্থুযদিগের ভদ্রব্যবহারে ভুলিয়া যান। বাহিরের ঠাট্টি 
বেশ জম্কালো বেশ সুশৃঙ্খল ? শাসনবন্ত্রটি বেশ সুব্যবস্থিত__তবে 
কিনা, স্থব্যবস্থিত একটু বেশি মাত্রায়। যে সময়ে ইংরাজ, ভারতের 
জয়সাধনে নিষুক্ত ছিল,--সে সময় আর এখন নাই। সুতরাং, 
-ষে কায়দাছুরত্ত, দস্তানা-পরা, “জেন্টেলমেনগণ)» শিষ্টাচারের একটা 
আবরণ রাখিয়া, দেশী ধন-প্রশ্রবণের মুখগুলি গোপনে গোপনে অস্ত 
দিকে ফিরাইয়া দিয়া, সেই ধন ছলক্রমে আত্মসাৎ করিতেছেন-__ এক্ষণে 
সেই জেণ্টেলমেনদিগকে পুর্রতন ভারতলুণ্ঠনকারী রাজ]কর্ভা:দগের 
উত্তরাধিকারী বলিয়া চেন! দুর !...ইংরাজ শাসনাধীনে, আর্থিক 
হিসাবে ভারতের সম্পূর্ণ রূপাস্তর ঘটিয়াছে। কতকগুলি বৃহৎ ব্যাপার 
তাহার মৃলীভূত কারণ 7-_যথা, স্ুয়েজের থাল-পথ উদ্ঘাটন, সমুদ্র 
পথে বাম্পীয় জাহাজের গতিবিধি, ও রেল-পথের স্পট 7 তা ছাড়া, 
জলসেকের জন্ত ভারতে থালাদি থনন। প্রায় অদ্ধ শতাক্ষি হইল, 
এই সমস্ত কার্ধ্য আরম্ভ হইয়াছে? অর্ধ শতাবিপুর্ববে ই্গ-ভাঁরতীয় 
সাজের গঠনকার্য শেষ হইয়া যায়, কেবল তখনও ব্রহ্মদেশটি 
উহাতে সংযোজিত হয় নাই । 

বিজয়ের কাধ্য শেষ হইয়া গেলে; এই বিশাল রাজ্য হইতে আর্থক 
লভ্য নির্ষণের (৩31০1460) চেষ্টা! আর্ত ভইল ইংরাজ-মুলধন 
চারিদিক হইতে আপিয় পড়িল। এক স্থান হইতে স্থানাত্তরে পণ্য- 
ত্রব্যাদি লইয়া যাইবার সুব্যবস্থা করা বিশেষ আবশ্তক হইয়া উঠিল 
এবং এই উদ্দেশেই রেল-পথের হুত্রপাৎ হইল। ২, বংদর পূর্বে 


ভাঁ, পৌষ, ১৩৯২ এ সমসামস্কিক ভারত । ৮০৭ 


[্ ০০ 27০5১20, ভবিষ্যদ্বানীচ্ছলে এইরূপ বলিয়াছিলেন যে, 
এইবার চিরকালের মত ছুর্ভিক্ষ-যুগের ন্মবসাঁন হইল । ঈশ্বর আমাকে 
রক্ষা করঃন-_আামি ভবিষ্যদ্‌ বক্তা, হইতে চাহি না! 73917755655: 
বলেন, ৫ কোথাও যাইতে হইলে মোগল-সম্রাটের যে স্থলে তিন মাস 
৮ত, সেই স্থলে এখন তিন দিন লাগে। এ কথ খুবই ঠিক? 
2899৮ লিখিষ়্াছেন,_£তিনি ভারতে তিন্টি আশ্চ্্য দিনিপ 

& 'খয়াছেন, রেলপথ, একটি চিত্ত বিমোহন যুবা পুরুষ, ইত্যাদি) 
/এবং উহ্ান্প্রত্যেকটিতেই তিনি বিশ্ময়মুগ্ধ। আমি বলি, আর একটা! 
কথা তিনি বলিতে তুলিয়াছেন, সেটি এই £_পবস্বের লাঁট রের 
সঙ্গে আমি. খানাঁ খাইয়াছি, ডেপুটি কমিশনারদিগের সহিত খানা 
খাইয়াছি এবং তঙ্জন্ত তীহাদ্দিগকে ধন্যবাদ দিয়াছি।” 

সর্ধ প্রথমে, কতকগুলি রেল-পথ স্থাপনের ভার, (বাণিজ্যিক ও 
সামরিক সুবিধার জন্য) টৈান-কোন অপরকারী কোম্পানীর হস্তে 
অর্পিত হয়) উহা। সরকারের; আয়ন্তাধীন থাকিবে এবং দরকারই 
উহার গ্রতিভূ থাকিবেন,__ইরূপ বন্দোবস্ত হয়। সরকার গ্রতিতৃ 
না হইলে, মূলধন আইসে ঠনা। কিন্তু শীঘ্রই বুঝা গেল, এইরূপ 
প্রতিতূ-পদ্ধতিতে সরকারের, ঝুঁকি অত্যন্ত বেশী। সরকার, সুদের 
জন্য দার়ী_-এই মনে করি-হ]._৫কাম্পানীরা বেশ নিশ্চিন্ত থাকে ও 
কোন প্রকার অপব্যয় করিতে তত হয় না। ১৮৬৩ খৃষ্টান লর্ড- 
লরেন্স্‌ সরকারী ব্যয়ে ও তত্বা বধানে কতকগুলি রেল-পথ স্থাপন 
করিয়া লাভের উদ্দেশে উহা! ৎঘুটাইতে লাগিলেন। এই অতীর 
প্রয়োজনীয় ও অপরিহাধ্য রেল-জাল, দশ হাজার মাইল পর্যন্ত. ্ 
হইল। কিন্ত ছরভাগ্যক্রমে, ইহার দরুণ সরকারী ব 
বেশি চাপ পড়িল। অনেক সপ্তাহ ধরিয়! অয্তি্9 
ভ্রমণ করিয়াছি; ভ্রমণ করিবার সময় 
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আমার এই আসনটুকুর জন্য, হিন্দু রায়তের গাট্‌ হইতে অন্ততঃ কতক 
“পাই” খরচ হইয়াছে । দেশীয় লোকেরা কি চাহে এইসব রেল-পথ 
রহিত হইয়া যায়?-তাহা মনেও করিও লা। শ্রেদীবন্ধ-ন্তী- 
বাহনের স্থান রেল-গাড়ী অধিকার করিয়াছে_ইহার জন্য ছ্‌ঃথ্‌ করা 
নিক্ষল। ূ 
দেশের শিক্ষিত লোকেরা মনে করে, আর্থিক লভ্য হউক: 
হুউক, এইরূপ দ্রুত-গতিবিধির সুবিধা হইতে, একটা খুবুদৈ। 
উপকার হইয়াছে । এরূপ স্থবিধা না থাকিলে, কোন প্রকার রাজ- 
নৈতিক কিংবা সামাজিক পরিবর্তনের সুত্রপাত হইত না। কিন্ত 
হুঃখের বিষয়, ইহার দ্বারা দুর্ভিক্ষ নিবারিত হইতেছে না। /তবে, রেল 
থাকাতে এই টুকু উপকার হইয়াছে, কোন ুর্তিক্ষ-পীউ্ স্থানে খাদ্- 
সামগ্রী সহজে ও সত্বর প্রেরিত হইতে পাব্ে। আ্টানত দেশের টার, 
এই বিস্তীর্ঘ ভূমির এক প্রান্তর হইতে অপ্ররর্জীত্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করাও 
এখন সহজসাধ্য হইয়াছে। যাত্রামুথে এই রেল-গাড়ি, কতশত কৃত্রিম 
ও স্বাভাবিক বাধার বেড়া ভাঙ্গিয়া_কত কুসংস্কারের উচ্ছেদ করিয়া 
প্রতিহত বেগে চলিয়াছে ! উহা যেমনা একদিকে, দুর-প্রদ্দেশগুলিকে 
বিভিন্ন জাতিদিগকে পরল্পরের নিকটে আনিয়াছে, তেমনি আবার, 
গাড়ির একই কাম্রার মধ্যে, বিভিন্ন বণ লোকদিগকেও পরস্পরের 
ংস্পর্শে আসিতে বাধ্য করিয়াছে। ; জয় হোক্‌ তবে রেল-গাড়ির 1_- 
সেই একতার পথোদবাটক রেল-গাড়ি__বাহা মাপ্রাজের লোককে, 
লাহোরের লোককে, সভাসমিতিতে--কংগ্রেসে আনিয়! একত্র সমবেত 
সতেছে এবং ভারতের ভবিব্য ম্াজাতির সংগঠনে কতকটা সহায়তা 
পলি 


ব্দেশীয়দিগের মুখপাত্রগণ এই রেল-পথ-স্থাপনের 
প্রতিবাদ করেন ? 
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-দেশীকদিগের - কথাগুলি খুব ঠিক না হইলে, একজন ইংরাজ 
রাজপুরুষ* কখনই তাহাদিগের সহিত সার দিয়! এই সম্বন্ধে আশঙ্কা 
প্রকাশ করিতেন না। প্রথমে দেখ, রেল-হইতে যে লাভ হয় তাহার 
প্রায় 'অধিকীংশই ইংরাজ-ধনপতিদিগের হন্তে যায়। রেল-সংক্রাস্ত 
মুল-উপকরণগুলি ইংরাজের খনি হইতে উৎপন্ন এবং তাহাদের কাঁমার- 
কারথান। হইতেই সে সমস্ত প্রস্তুত হইয়া আইসে। এএঞ্জিন্‌, গাড়ি, রেল, 
লোহার কড়ি__সমন্তই উংলগু হইতে আইসে এবং ইংরাজ কলু-মিষ্ত্রীর 
হারাই যথাস্থানে স্থাপিত হয়। রেলের এই সব কাজকর্ম ইংরাঁজ- 
জাত-ভাইদিগের জন্যই সংরক্ষিত। ১২০১ খৃষ্টাব্দে সাইগনে এইরূপ একটা 
গল্প গুনিয়াছিলাম ;_-সেথানে, কোন সংকল্পিত রেললাইনের নকা, যে 
মুহূর্তে কাগজে উঠে, সেই মৃহূর্ত হইতেই, সেই লাইনের মনোনীত 
স্টেশান-মা্টারগণ তাহাদের উদ্দি পোষাক পাইয়া থাকে এবং স্বকীয়- 
পদের নির্দিষ্ট বেতনও সম্ভোগ করে। গল্প হইলেও ইহার মূলে কতকটা 
সত্য আছে...সাইগন হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া যাওয়া যাক ; সেখানে 
রেল-পথ স্থাপনের স্ুত্রপাত হইতেই যে সকল কর্মচারী নিষুক্ত হয়া 
থাকে তাহাদের কথা ধরা যাউক ...কর্মকর্তী। ও কর্মচারীগণ মোটা মোটা 
বেতন ভোগ করে ; সরকারি বজেটে যে টাকার অপ্রতুল হর তাহা 
ৰজেট-হিসাবে গৌজামিল দিয়া কোন প্রকারে সারিয়া লওয়া হয়। 
এ প্রক্রিয়াটি অতি চমৎকার জাতভাইদিগকে কাজকর্ম দিবার এই 
যে পদ্ধতি, ইহার আর তুলন। নাই । বাহারা এই পদ্ধতির প্রবন্তক ও 
প্রতিভূ তাহাদিগকে ইহার জন্য বিলক্ষণ প্রশংসা করিতে হয়। টাকার 
কোন ঝুঁকি নাই, প্রভৃত লাভের বিলক্ষণ প্রলোভন আছে।_-এইরূপ 
স্থলে, লগ্ডন-বাজানে এই সকল রেলওএ-শেয়ারের মুলা যে চড়িবে 

হাতে আর আশ্চর্য কি ? 





ক ৩ [00187059009 


৮১৯ সাবিজী । [ ভা, পৌষ, ১৩১২ 


কিন্তু এই ছবিটিতে একটি ছানার দিক্‌ আছে, এই ছায়া ক্রমশই 
বাড়িতেছে_-এমন কি, বিশেষ ভাবনার কারণ হইয়া উঠিয়াছে |... 
রেলের মূল-উপকরণগুলি একেবারে লন হইতে প্রস্ত করিয়া আন? 
ভিন্ন আর কোন উপায় নাই )-_ইহ প্রায় অপরিহার্য । বর্তমান 
অবস্থায়, (একথা। সমস্ত উপনিবেশ-রাজ্য সম্বন্ধেই থাটে )--দেশের 
লোক লভ্যের অংশ হইতে একেবারেই বঞ্চিত। তবে, একথা স্বীকার 
করিতে হইবে,-ভারতের স্বাভাবিক ভীরুতা, সাহলহান তা ও কুসংস্কার 
প্রযুক্তই, ইংরাঁজের! যদৃচ্ছাক্রমে অর্থশোষণ করিয়া নিজের উদরপুষ্তি 
করিতে সমথ হুইয়াছে। যাহাই হউক, এক্ষণে ভারতের সমস্ত উদ্ভম- 
অনুষ্ঠান সপ্পূর্ণপ্পে ইংরাজের )__ইংরাজের ধনে পরিপোষিত, 
ংরাজের হস্তে পরিচালিত। ইংলগু যাহা! যোগাইতে পারে, না, কেবল 
তাহাই ইংলও ভারতের নিকট চাহিয়া থাকে ;__-অথাৎ কুলি ও মজুর- 
মিক্তি। আমার মনে হয়,-আসলে রাজনীতিসম্মত কাজ হইত 
( ভবিষ্যতের জন্ঠ প্রস্তত থাক! যদি রাজনীতির কাজ হয়) যদি ইংলও 
এই মকল লাভজনক অনুষ্ঠানে ভারতকে স্বকায় অংশভাণী করিয়! 
লইতেন। এস্থলে মানবহিতৈষিতার কথা আপিতেছে না,__এইব্ধপ 
করিলে অন্ততঃ ইঙ্গ-ভারতায় সাম্রাজ্য আরো দৃঢ়পত্তন ভূমির উপর 
প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে আমি শুধু এই কথা বলিতেছি। ধদেশী ভারত- 
পধাটকগণ ভারতে যে অর্থ ব্যর্ন করে, অথবা ভারতায় পণ্য হইতে যে 
লাভ হয়, আদলে তাহা দেশীয়দিগের হস্তে যায় না_উহা ইংরাজ- 
ধনপতিদিগের হস্তে__এঞ্জিনিয়ারদের হস্তেযুরোপীয় কন্মকর্তাদের 
হস্তে আসিয়া পৌছে। কেরাণীরা বে অল্প বেতন পায়, দৈনিক হিসাবে 
প্রত্যেক কুলিকে যে দুই আনা দিতে হয়, শুধু তাহাই এই নিয়মে 
ব্যতিক্রমস্থল বলিয়া ধর। যাইতে পারে। বদি ভাবিয়া দেখা বা 
পণ্যাদিবহনেরঘে সকল প্রাচীন.পন্থা ছিল, দেগুলি নব-প্রবস্তিত 
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প্রচলনে একেবারে নষ-হইয়া গিক্াছে, তাহা হইলে বলিতে হইবে, এই 
রেল-স্থাপন কার্ধটি এমন একটি অর্থ-শোষণের ব্যাপার_যাহা হইতে 
পূর্বেকার ক্ষতি কিছুতেই পুরণ হয় না। একথা আমি জানি--ভারতই 
এক মাত্র দেশ নহে যেখানে রেল-পথাদি বিদেশী মূলধনে-_বিদেশীয় 
উপকরণে নির্মিত । ইহার দৃষ্টান্জ-ন্বরূপ আমেরিকার যুক্ত-পাজ্যের 
কথা__অধুক অমুক যুরোগীয় জাতির কথা উল্লেখ কর যাইতে পারে। 
কিন্ত ভারতই একমাত্র দেশ ( হিন্দ-চীনেও শীস্রই এইরূপ হুইবে ) 
যেখানে এই কার্ধ্য-সংক্রাস্ত সমস্ত কর্মমচারীই বিদেশী । ইহার সমস্ত 
লভ্য__বেতনের আঁকীরে, বিদেশীয়দিগের “পকেটেই” যায়। ভারতের 
বিভিন্ন জাতি, প্রায় উহার কিছুই পায় না। স্বকীয় লভ্যাংশ হইতে 
যুক্ত-রাঙ্গের লোকেরা সরকারী রেল ক্রয় করিয়া লইয়াছে। ভারত- 
বাদীগণ সরকারী রেল কৰে ক্রয় করিবে? 

এখনও আমার সব কথা শেষ হয় নাই । ন্সামি পূর্বেই বলিয়াছি, 
সরকারী তহবিল হইতেই--প্রজাবর্গের অর্থ হইতেই-_গোড়ায় রেল' 
স্তাপনের (সমস্ত না হউক অংশতঃ ) বায় নির্বাহ হইয়াছিল। এক্ষণে 
আবার, রেল-কার্য্ের লভ্যাংশ ও প্রতিভূ-স্বীক্ৃত স্দ_এই উভয়ের 
মধ্যে হিসাৰ করিয়া যে ক্ষতি টাড়াইয়াছে, সেই ক্ষতির অঙ্কও সেই 
প্রাথমিক বায়ের হিসাবে সংযোজিত হুইয়াছে। আর এক কথা, 
শুধু দেশীয় মালের ভাভার দ্বারা ও দেশীয় আরোহীদিগের টিকিট-মুলো 
দ্বারাই রেলের লত্য পরিপুষ্ট হইয়া থাকে । এই প্রকারে, দুই দি 
দিয়া, দেশীয়দিগের অর্থব্যর করিতে হয়। তাহার পরিবর্তে উহ 
পায় কি?...ভারত কেবল খরচই করে_-পায় না কিছু ১ইহাঃ 
ভারতের আরও ছুর্ভাগ্য ...প্রতিভূর দারিত্বাধীন উচ্চহারের সদ অ 
পাইবে ভাবিয়া কোম্পানীরা বেশ নিশ্চিন্ত ;মতরাং তাহ 
ধরচ-কমাইবার ব্যক্তিগত চেষ্ট। ও বত্র কিছু মাত্র থাকে 


৮১২ - ভারতী । [ভা পৌষ, ১৩১২ 


কটন্‌ বলেন ;--"ভারত যেরূপ দরিদ্র তাহাতে এরপ ব্যয়সাধ্য রেল- 
প্রণানীর ও খাল--প্রণানীর ব্যয় নির্বাহ করা ভারতের পক্ষে স্ুকঠিন। 
তাই ভারত, ইংলগ্ডের নিকট টাকা কর্জ করিতে বাধ্য হয়। এই খপ 
ক্রমশই জমিয়া যাইতেছে ; এবং ঘটনাচক্রে ও দুর্ভাগ্যক্রমে সুদের হারও 
বাড়িয়। যাইতেছে” । আরও তিনি বলেন ;--রেল-স্থাপন-কাধ্য-_ 
বাবসার হিসাবে সফল হওয়া দুরে থাক, প্রত্যুত ত ইহার দরুণ, ভারতের 
উপর ৪৭,০*০০০ পৌণড খণ চাপিয়া গিয়াছে। হরেশ বেল (3০15০০ 
8৩1 ) তাহার (8941725 ০110% 7) 1001) গ্রন্থে বলেন, টাকার 
ঘাটুতিই এই নিক্ষলতার হেতু। তিনি বলেন ;-_« টাকার ঘাটতির 
দরুণই প্রতিভূ-রক্ষিত ও অর্থদাহায্যগ্রাহী কোম্পানিদিগের সংগৃহীত 
মূলধনের সদস্বরূপ--ভারত হইতে প্রভূত অর্থ ইংলত পাঠাইতে হয় 1 
তিনি গ্রতিতূ রক্ষিত ও অর্থপাহাঘ্যগ্রাহী কোম্পানীদিগের অসংঘত 
অপব্যয়ের কথ পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। উহা হইতেই ভারত-বজেটের 
সর্বনাশ হুইয়াছে। কিন্ত কে বলিতে পারে, ভারতের এই অক্ষয় 
ভাগার হইতে, কত দিক্‌ দিয়া, আরো কত অপ্রত্যাশিত খরচ হইয়া 
যাঃ। ভারতের এই ধন্ত্রজালিক থলেটি, আপন ইচ্ছামত কখন পুর্ণ 
হয়, কখন শৃন্ত হয়__তাহাতে কাহার কোন প্রতিবাদ নাই, কোন 
বাদবিসম্বাদ নাই। কারণ, থলিয়া-মুখের রসিটি যাহাদের হাতে আছে, 
ধরচের ভার, তাহাদের ভাঁতে নাই। 
হরেশ-বেল্‌-প্রণীত গ্রন্থের উপসংহার হইতে অনেক কথার আভাস 
জত পাওয়া যায়। তিনি বলেন ইংরাঁজ কারখানাওয়ালা ও ইংরাজ 
জপুক্রষগণ ভারতের যেন একটি “সংরক্ষিত মুগয়া-ভূমি” । উহার! 
ন্‌ নুতন রেল-পথ ক্রমাগত নিম্াণ করিতে চাহে; কেননা 
দেও মালাদি.বহনের পক্ষে ইহা বড়ই স্থবিধাজনক ; কিন্তু তাহাতে 
শর আসলে কোন লভ্য নাই। এইক্কপে, যে রেল-পথের দ্বার! 
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দেশের আর্থিক অব্ার বিশেষ উন্নতি হইবার কথা, আসলে তাহার 
দ্বারাই উন্নতির বাধা হইতেছে । রেল-ভালে দেশ ছাইক গিয়াছে। 
সঙ্থুথে ইংরাজ কারখানাওয়ালা গট্‌ হইগ্া বসিফ্কা আছেন। এই 
দ্রুতগতি ও দুরম্পর্মী পন্থাগুলির প্রভাবে ভারতের দূরতম প্রদেশ 
পর্ধ্যস্ত-_সমস্তই ইংরাজি পণ্যদ্রব্যে প্লাবিত এবং সেই সকল ভ্রব্যের 
প্রতিযোগিতায় দেশীয় ব্যবসাগুলি নষ্ট হইয়। গিয়াছে । হায়! এই 
লঙ্জাআবরণহীন স্বার্থ-সর্ধস্ব কেজে। যুগে, দুর্বলনাতি হওয়া বড়ই 
বিপদজনক ! এই সকল লভ্যজনব অনুষ্ঠান হইতে, ভারতের হিত 
হওয়া দূরে থাকুক--প্রত্যুত অনিষ্টই হইতেছে ₹_ভারত নির্দয়রূপে 
লুষ্টিত ও শোধিত হইতেছে। যদি কল্পনা কর”_এই প্রত্যেক 
রেল-লাইনরূপ শোষণ-চোংএর মুখ, প্রত্যেক স্বর্ণ-থনির মধো- প্রত্যেক 
আপ্নের ঘরে বসান হইয়াছে, তাহা হইলে কতকটা অনুমান করিতে 
পারিবে, এই অতি প্রশংসিত * লৌহজাল হইতে, ভারতের কিন্ধপ 
লাভ হইতেছে । 





শ্রীজ্যোতিরিক্দ্রনাথ ঠাকুর । 








»* আমাদের কবি তাই বলিয়াছেন £ 
“পর-হাতে দিয়ে, ধন-রত্ব সুখে, 
বহু লৌহ-বিনিশ্মিত হার বুকে ।”-_-অনুবাদক | 


রমণীর স্বাদেশত্রত । 


গত ৩০শে আশ্বিন তারিখে আমাদের দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা! 
যে ব্রত, গ্রহণ করিয়াছেন তাভার মুল মন্ত্র “্বদেশ সেবা আর 
তাহার অভূতপুর্বত্ব_“কাধ্যতৎপরতা, সকলেই কিছু করিতে ব্যস্ত। 
দাসদাসী পরিবেষ্টিত ধনী, নুখশয্যা ছাড়িয়া দেশের জন্ত দ্বারে দ্বারে 
ভিক্ষা করিতেছেন_মাতার কোল ছাড়িয়া শিশু তাহাতে যোগ 
দিতেছে । দরিদ্র আসিয়া তাহার যথাসামথ্য জাতীয় ধনভাগারে দান 
করিয়া প্রসন্নমুখে গৃহে ফিরিতেছে। সকলে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, 
সভা-সমিতি করিয়া বক্তুতাঁ, গান, উপদেশ দ্বারা সাধারণকে এই 
স্বদেশব্রতে দীক্ষিত করিবার উদ্ভোগ করিতেছেন । আমাদের দীর্ঘ 
ঘুমের পর এই নবজাগরণ, আমাদের দেহে নবশক্তি আনয়ন করিয়াছে । 
এক কথায়, কোন-না-কোন-রূপে সকলে মাতৃসেবা করিতেছেন । দীর্থ- 
অন্ধতায় আমরা মায়ের যে ছুদ্দশা করিয়াছ আন্ত তাচার প্রায়শ্চিত্ত 
করিতে লালায়িত। আজ শুধু স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের প্রতিজ্ঞা 
লইয়! লোকে বসিয়! নাই, সকলেই কাজ করিতে ব্যস্ত। কিস্দ এই যে 
নব কাজের উল্লেখ করা গেল তাহা অবশ্ত পুরুষেরাই করিতেছেন__ 
মার রমণীগণ কি করিতেছেন? [বিলাতী বন্ত্র পরিহার করিয়া পুরুষের 
'হ্ধশ্মিণী নামের সার্থকতা রক্ষা, করিয়াছেন, কিন্তু তাহার অধিক কি 
বার কিছু করিবার নাই? তাহাদের রাজ্য অস্তঃপুরে, গৃহধর্ম্মে কি 
এাহাদের কিছু করিবার নাই ? আছে, এবং জানি যে অনেকে তাহা 
করিতেছেন। অস্তঃপুরের সংবাদ বাহিরে আসেনা আর না আদাই 
চাল। রমণী নীরবেই আপনার কাধ্য করিবেন কিন্তু বিশেষ 
বশেষ স্থানে বিশেষ বিশেষ নিয়ম। অরক্ষণীয়া কন্তার অকালেও 
(বাহের বিধি আছে। ছেলেদের পাঠে মনোনিবেশ করা উচিত-- 
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এবিষয়ে কাহারো মতত্বৈধ না! থাকিলেও দেশের এই বিশেষ মুহূর্তে 
যে সেনিয়ম অকাট্য নয় 'তাহাতেও সকলে একমত । সেই নিষুমে, 
রমণীর অস্তঃপুরে কি ঘর্টিতেছে তাহাও আজ প্রকান্তে আলোচনা করা 
যাইতে পারে । কারণ, তাহা জানিলে অন্ত রমণীগণও তাহা গ্রহণ 
করিতে পারেন । 

বিলাভী বস্ত যথাসাধ্য বর্জন করিবার প্রতিজ্ঞা ভিন্ন কয়েকটা 
রমণী ৩*শে আশিন হইতে আরও ২1১টা বিশেষ ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। 
তন্মধ্যে একটা শিল্পের সহিত জড়িত। বাহানা এ এত গ্রহণ করিয়াছেন 
তাহারা প্রতিদ্দিন চরকায় কিছু পরিমাণে স্থৃতা কাটিয়া, আগামী পুজার 
আগে, অন্ততঃ একখান সাড়ীর পরিমাণ স্থৃতা কাটিয়া, তাহার দ্বারা 
সাড়ী তৈয়ারি করাইয়া দেই সাড়ী পরিয়া দেবতা প্রণামে যাহবেন এই 
প্রতিজ্ঞা করিক্বাছেন ।_-এহ সাড়ী যে তাহাদের অঙ্গকে গৌরবান্বিত 
করিবে, এই মোটা কাপড়ের মূল্য ষে অনেক চেল, বারাণলী অপেক্ষা 
অধিক তাহা কি বালতে হইবে? ভগিনীগণ ! তোমরা সকলে কি এই 
অপরূপ বন্ত্র পরিধান করিয়া! পতিপুজ্রের চক্ষু সাথক করিবে না? 

আর কয়েক জন রমণী একটা ব্রত গ্রহণ করিয়া তাহার নাম 
“মায়ের কৌটা” রাখিয়াছেন। ইহার মধ্যে করিবার আর কিছু নাই, 
কেবল অন্নপূর্ণার নিকট একমুষ্টি অন্ন সংগ্রহ । তাহার, লক্মীর ভাওারে 
জননী জন্মভূমির উদ্দেশে একটা মৃৎ্-পাত্র বা যে কোন পাত্র স্তাপন 
করিয়া প্রতিদিন তাহাতে অন্ততঃ পক্ষে একমুষ্টি চাউল রাখিয়া! দিবেন ! 
এটা এমনই সহজ যে কাহারও পক্ষে এ ব্রত গ্রহণ করিতি বাধা হইবে 
না। ঘরে ঘরে সকলে ইহার মাহাত্ম্য বুঝিয়। ইহার প্রাতষ্ঠ। করুন 
হহাই আমাদের প্রার্থনা । ইহাতে বে শুধু দেশের জন্ত দান করা 
হইবে তাহা নহে-_ইহাতে রমণীর আর একটী গুরুতর কর্তব্য__সন্তান 
শিক্ষার সহান্ততা করিবে ' মাত বদ্দি তাহার শিশুসস্তানকে শিক্ষা দেন 
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খে প্রভাতে সর্ধপ্রথমে-.দেবভাকে প্রণাম কারিয়া তৎপরে এই জন্ম- 
ভূমির উদ্দেশে রক্ষিত পাত্রে ৬কমুঠা, চাউর* অর্পণ করিয়া তৰে অন্ত 
কাজে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে তাহার মনে ধর্ম ও স্বদেশভাক্ত 
উতয় বীজই প্রতিষটিত হহবে। মার আমাদের দেশে এই শিক্ষা 
বিশেষরূপে হওয়া আবগ্তক। অপর দেশে অন্তান্ত শিক্ষার সহিত ধর্ম 
ও স্বদেশভক্কিও শিক্ষা দেওয়া হহয়া থাকে । কিন্ত আমাদের দেশে যে 
শুধু তাহ হয় না তাহা নহে, বরং তাহার বিপরীতই হইয়া থাকে। কিন্তু 
স্বদেশতক্ত পরিবারে জন্মিয়া শিশু যদি মাতৃশ্তন্যের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশ- 
প্রীতি পান করে, আপনার মায়ের হঙ্গে সঙ্গে জননী জন্মভূমিকে চেনে, 
আপনার ভাইবোনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের ভাইবোনকে ভালবাপিতে 
শেখে তবে দে কখন স্বদেশকে বিস্বৃত হইবে না। গবর্ণমেণ্ট হাজার 
শিক্ষার জীতায় পিষিরা__শিশুদের ্র্যাকি, লংগ্যান ও ম্যাকৃমিলিয়ানের 
হাতে সমর্পণ করিয়া, বয়স্কগণকে [০6 ৮/8777০1 পড়াইয়াও তাহাদের 
হৃদয় হইতে স্বদেশপ্রেম দূর করিতে পারিবেন না। আজ যে বছ পুণের 
ফলে এই স্বদেশগ্রীতির বন্যা আমাদের উপস্থিত শুফ হৃদয়কে ভাসাইয়! 
সবল করিয়৷ যাইতেছে, এ দৈব ঘটনা। এ সব সময় ঘটে না। কিন্তু 
তটিনী তাহার কোলের জমিটী চিরকালই শ্যামল রাথে। বাল্যশিক্ষার 
ফলও জীবনকে চিরকাল পরিচালিত করে ॥ মাতা যদি শিশুর মনে 
এ বাজের অঙ্কুর স্থাপন করেন আর গৃহে যদি তাহ পোষিত হয় তবে 
সহ প্রতিকূল অবস্তাতেও তাহার মন বিচলিত হইবে নাঁ, বরঞ্চ বাধার 
সাঘাতে তাহাকে নূতন শক্তিশালী করিবে । সেই জন্তই বলিতেছি, এ 
শিক্ষা আমাদের ঘরে হওয়া উচিত, আর এই “মায়ের কৌটা” ব্রত 
গ্রহণে তাহার সহায়তা হইবে । জ্ঞালোদর হইবার পূর্বেই শিশু এই 
পারিবারিক অনুষ্ঠান দেখিয়! তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে। ধাহাদের 
অবস্থা স্বচ্ছল তাহারা প্রত্যেক বালক-বালিকার দ্বার! একমুঠা চাউল 
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দেওয়াইতে পারেন। ধাহাদের অবস্থা তেমন স্জ্ছল নহে তাহারা 
স্বঞ্নগণের মধ্যে পালা করিয়। তাহা দিবার ব্যবস্থা করিবেন। ইহা 
দ্বারা পুরফ্ষার ও শাসনের বিধিও কর! যাইতে পারে । ছেলেমেয়ে কোন 
ভাল কাজ করিলে মা-বাপ যদি তাহাকে কিছু অর্থ পুরষ্কার দেন 
আব সেই পুরস্কার বা তাহার অংশ হইতে কিছু এই পাতে অর্পণ 
করিতে শিক্ষ। দেন তবে দেশের সেবা করিয়া আমর! নিজেই যে কৃতার্থ 
হই তাহা সহজে তাহাদের হদয়ঙ্গম হইবে । ছেলে কোন মন্দ কাজ 
করিলে, তাহার একটা শাস্তি হইবে, সেদিন সে মায়ের কোটাপ্ কিছু 
দিতে পারিবে না। পশ্চিমের কোনো একটী মফঃস্বল-সহরে আমাদের 
এই প্রস্তাবমত অনুষ্ঠানের কিরূপ স্ষত্রপাত হইয়াছিল, তাহা নিষ্কে 
উদ্ধৃত একটা পত্র হইতে বুঝিতে পারিবেন, 

“এখানে অনেক বাঙ্গালা মেয়ে আছেন । আমাদের মনে হইল 
ইহাদের সঙ্গে দেখা শুন! কথাবার্তা হইলে শুভ কল হইতে পারে। 
অনেকেই স্বদেশবতগ্রহণ করিতে পারেন ।--ব-দিদির সহিত এখানকার 
অনেকেরই আলাপ পরিচয় আছে। আমাদের অন্থুরোধে তিনি 
নিজে পাড়ার পাড়ায় গিয়া অনেককে ভ্'হার বাড়ীতে একদিন 
নিমদ্বণ করিয়া আদিলেন। দে দিন বিকাল বেলাক্ম আমরা সকলে 
একত্র সম্মিলিত হইলাম। তাহার বাটা গিয়া দেখিলাম, তাহার 
ঘরের আয়তন যত তাহার চেয়ে নিমন্ত্রন অনেক বেশি হইয়া 
পড়িয়াছে তবু এই অঙ্গবিধা সন্বেও ব-দিদির উতসাহে মনে মনে 
আনন্দ অনুভব করিলাম। বল! বাহুল্য আমর। আসিতে না আসিতে 
গান গাইতে অন্রুদ্ধ হইলাম) পুরুষের মজলিসে চাপান্‌ আছে, 
গম্ভীর আলোচনা আছে, চুটকা গল্প আছে, গান তাহার আহ্ব- 
ষঙ্গিক একটা আমোদ মাত্র। কিন্তু এরূপ মেয়ে-মজলিসে গান 
আমোদনামের বাচ্য নহে। ইহা গ্রীতিমিলনের সর্ধ প্রধান উপার 


দ 
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ও অঙ্গ! শুনিলাম প্রধানতঃ এই প্রলোভনে আকুষ্ট হইয়! এখানে 
এত মেয়ের সমাগম | প্রথম গান হইল দ্ধন্দে মাতরং” এবং এই গ্রান 
হইতেই স্বদেশী বিষয়ে কথা পাড়িবার কৃত্রপাত হইল। দেশের মঙ্গলের 
জন্য পুরুষের! যে দিকে অগ্রসর হইয়াছেন আমাদেরও সেই দিকে 
অগ্রসর হওয়া উচিত,-_সংক্ষেপে আমরা এই বিষয়টা তাহাদিগকে 
বুঝাইয়া! বলিলাম: ইহাতে তাহারা সকলে? প্রান এক বাক্যে 
বলিলেন, “এতে কি আমাদের কারও অমত হতে পারে, আমাদের 
পুরুষরা ঘা করছেন আমাদেরও তাই করা চাই ।, 

সত্যই সকলে কাধ্যত তাহা করেন। বিলাতি লবন, বিলাতি চিনি 
খান না, বিলাতি শাড়ী পরেন না কিন্ত অনেকে উহার প্রক্কত উদ্দেস্ত 
বুঝেন না, .বাবুরা যাহা আদেশ করেন তাহা পালন করিয়া চলেন 
মাত্র। সেখানেই তাহার একটা দৃষ্টান্ত দেখিলাম। একজন আর 
একজনের একটি জামার লেস দেখিয়! দরদাম জিজ্ঞাস] করিতেছিলেন, 
তিনি বলিলেন, জানিয়া কি ফল? আপনিত আর এ কিনতে পারছেন 
না, এ বিলাতা”বাবু (তার স্বামী) যে শ্বদেনী হয়েছেন, তিনি কি 
আপনাকে আনতে দেবেন 1” 

উত্তর হইল, বাবুষেে জানাইবনা, আমার ছেলেকে বলিব 
চুপি চুপি আনাইবে।” 

আমরা তখন বিদেশী দ্রব্য না কিনিবার শুভ ফল কি, তাহাতে 
দেশের কিরূপ মঙ্গণ হহবে তাহা বুঝাইয়া (দলাম।-__ব্ল। বাহুল্য 
পৃর্কোক্তা রমণী লেস ক্রয়ের ইচ্ছা ত্যাগ করিলেন। খুব উৎসাহের 
শ্োত বহিলে সকলেই একবাক্যে বলিলেন, মায়ের কাজ করা সকলেরি 
কর্তব্য। তখন এই গানটী গাওয়া হইল। 

কি আলোক জ্যোতি আধার মাঝারে কি পুরলকে প্রাণ ছায়। 

ফুটিল ঘে আজি অন্ধ নয়ন সমুখে নেহারি কাক্স ॥ ইত্যাদি-_ 

ইহার পর শ্রীমতী ল__ একটা প্রবন্ধ পাঠ করিলেন । 
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আমাদের ব্যবহাধ্য আবশ্তকীয় কোন্‌ জিনিস কোথায় পাওয়! বাঁয় 
এই প্রবন্ধে তাহাই লেখ। লইয্মাছিল। প্রবন্ধ পাঠের পর, রবি বাবুর 
একটা জাতীয় সঙ্গাত হইল। তাহার পর, মহিলার স্থদে*ব্রত গ্রহণ 
করিলেন। আমরা আগে হইতেই কত কগুলি টুকরা কাগজে "মান্ের 
কৌটা” লিখিয়া সেই কাগজগুলি স্থানীয় নির্মিত একটা স্বন্দর ছোট 
টুকরীতে করিয়া আনিয়াছিলাম। টুকরীটী তাহাদের নিকট ধরিয়া 
বলিলাম, “সাধারণতঃ লোকে নিমন্ত্রণ করিয়া ফুল, আতর দিয়া আদর 
করে, আজ আমরা আপনাদের সম্মানার্থে এই প্রতিজ্ঞাপত্র উপহার 
ধরিতেছি। যিনি আল্প হইতে স্বদেশব্রত এহণ করিবেন, তিনি 
একথানি কাগজ তুলিয়া লউন। এই কাগজথানি তিনি বাড়ী গিয়। 
একটি পাত্রে তুলিয়া রাখিবেন সে পাত্রটিকে মায়ের কৌটা নাম দিবেন 
প্রতিদিন ভাড়ার দিবার সময় সেই পাত্রে একটা-ঢইটা পয়স। ব৷ ছু এক 
ুষ্টি চাল রাখিয়৷ দিবেন এবং এইরূপে সঞ্চিত দান ১লা বৈশাখে বা 
বিজয়াদশমীর দিন রা মাসে মাসে জননী জন্মভূমির পুজায় জন্ত দান 
কঠিবেন, আর প্রতি ব্রতধারিগ্রীর আরও একটা মহিলাকে এই ব্রতধারণ 
করাইভে হইবে । 

কাগজ সকলেই উঠাইয়া লইলেন, কেহ কেহ আমার কথা শুনিতে 
পান নাই, তাহাদিগকে আবার ভাল করিয়! বুঝাইয়। দেওয়া হইল। 
অ-_বাবুর মা তখনি সে টুকরীতে একটা টাকা ফেলিয়া দিয়। 
বলিলেন, ভাণ্ডার ত অনেক পরে সংগ্রহ হইবে, আজ এই যে শুভ 
সুত্র, শুভ সম্মিলন, এই আনন্দের দিনে কি কিছু দানসংগ্রহ 
করিলে ভাল হয় না? পারিবারিক মায়ের কৌটা আমরা গৃহে 
গিয়া স্থাপন করিব 1 এই টুকরীটী, যাহা হইতে আমর! স্বদেশব্রত গ্রহণ 
করিলাম, এই সহরের মায়ের কৌটা হউক। বীহাদের কাছে টাক! 
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ব-দিদির বিশেষ বন্ধুরা তাঁহার নিকট হইতে ধার করিয়া দিলেন, 
তৎক্ষণাৎ ত্রিশ টাকা টুকরীতে জম! হইল। ব্রত গ্রহণের পর্র আরও 
হই একটী গান হইল। অবশেষে ক__বাবুর ছুই কণ্ঠ: যোগীন বাবুর 
ভারতবর্ষের মানচিত্র অভিনয় করিয়] মুখস্থ পাঠ করিলেন। বড় ভগিনী 
হইলেন গুরু, ছোট শিব্য। গুরু, শিষ্যুকে ভারতবর্ষের মানচিত্র 
দেখাইয়া তাহার কীত্তিস্থলগুপির নির্দেশ করিয়া ভারতের গৌরব- 
কাহিনী বিবৃত করিতে লাগিলেন__সকলে মুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন । 
সন্ধ্যাকালে সভা ভঙ্গ হইল, আমরা আশাতীত আনন্দ লইয়। গৃহাগমন 
করিলাম । শুনিলাম কেবল আমর! নহি, সকল মহিলাই আমাদের মত 
আননালাভ করিয়াছেন। তাহাদের নিকট সভার গল্প শুনিয়া! ধাহারা 
আসিতে পারেন নাই তাহারা খুব আপশোষ করিতেছেন। কিন্ত 
এখানেই ইহার শেষ হইল না। সেদিন যে রসণীগণ সঙ্গে টাকা না 
থাকায় টাকা দিতে পারেন নাই তাহারা টাকা পাঠাইতে লাগিলেন । 
এইরূপ ৬া৭ দিনে আর কিছু অর্থ অযাচিত ভাবে সংগৃহীত হইল। 
তাহার দ্বারা ছটা তাত কেনা হইয়াছে। এখান হইতে ছুইজন ভদ্র 
যুবক কলিকাতায় তাত শিক্ষা করিতে গিয়াছেন, তাহারা ফিরিয়া 
আসিলে, এখানে একটী তাতশিক্ষাল় স্থাপন করিয়া স্থানীয় তাতি, 
জোলাদের এই তাতে শিক্ষা দিবেন। আর শিল্পসমিতির সম্পাদক 
মহাশয় অন্থগ্রহপৃর্বক নিজ লোক দ্বারা গৃহে গৃহে ঘাসান্তে লোক 
পাঠাইয়া মায়ের কোটার সঞ্চয় আদায় করিতে স্বীক্কত হইয়াছেন । 
এই মাসিক সংগ্রহে শিল্পবিগ্যালগ্ের কতকট! খরচ চলিবে 1৮ 

আমাদের ইচ্ছা বঙ্গের ঘরে ঘরে এই ব্রত গ্রহীত হউক । শুন! 
যায় অতীতকালে ভা'রত মহিলাগণ, নিজ অলঙ্কার মোচন করিয়া দেশের 
কাধ্যে সমর্পণ করিয়াছেন । বক্ররমণীর নাম ব্রতপালনের জন্ত বিখ্যাত। 
আজ যদি তাহার! এই কষ্টশৃন্ত ব্রতপালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হ'ন, জননী 

1 


রঙ 


ভা, পৌষ, ১৩১২ 3 বমলীর স্বদেশব্রত ৷ ৮২১ 


স্ভূমির পুজার জন্য এই যৎসামান্য দানে কুষ্ঠিত হ'ন, তাহা। হইলে 
বর লজ্জার সীমাপরিসীমা। থাকিবে না। তাহা হইলে জননীর 
অভিশাপে আমাদের দেশ চির অভিশপ্ত হইয়। থাকিবে । 
বমলীগণ ঘরে ঘরে যদি এই মায়ের কৌটা! স্থাপন করেন, তবে 
ভ্রৌপর্দীর স্থাড়ি যেমন কখনও শৃন্ত হইত না, একটা শাকান্ন হইতে সহ 
লোককে খাওয়াইতে পারিতেন, তেমনি আমাদের গৃহলম্ষ্ীর একমুঠ। 
চাউলে দেশের ভাগার পূর্ণ থাকিবে । যুবকগণ! তোমাদের সাহাধ্য 
ভিন্ন কোন কর্ম সিদ্ধ হইতে পারে না। তোমরা ঘরে ঘরে যাইয়া 
মাতৃগণকে ইহার উত্দেশ্ত বুঝাইস়া দিয়া মায়ের কোটা প্রতিষ্ঠা করিয়া 
আইস। 
এই সঞ্চয়, স্থানীয় শিল্লোননততির সাহাব্যার্থ কিংব! তাহার সুবিধা না 
থাকিলে জাতীয় ধন-ভাগ্ারে অথবা মহিলা শিল্পসমিতিতে পাঠান 
যাইতে পারে। জাতীয় ধন-ভাগারের উদ্দেম্ত সকলে অবগত আছেন, 
মহিলা শিল্পসমিতির উদ্দেণ্ত বারাস্তরে প্রকাশিত হইবে। 





মহানাটক। 


সপ্তম অঙ্ক । 
রাম।-(স্ুশ্রীবের প্রতি) 
লঙ্কাগমনের ষেগ্য, সবিদ্বান্‌, রাজবংশধর, 
হেন বীর মহাবল আছে কেব। কহ কপীহ্বর। 
সতীব। রাজকুল-সমুৎপন্ন নাহি কোন ভূপতি বা শুর ; 
রাজপুত্রগুণযুক্ত মোর ভ্রাতুম্পত্র স্টচতুর ॥ 


সাগর লঙ্ঘন করি, সেনা করি' সন্থিবেশ, 
বসি, প্লাম হবেলাজ্ি-পাশে, 
ইন্ত্র-পৌজ অঙ্গদেরে দৌত্যকাধ্য আদেশিয়। 


পাঠাইল! রাবণ-সকাশে ॥ 
অঙ্গদ সে প্রথমেই প্রবেশিয় পুরী 
জলদ-গস্ভীর-ঘোবে পদাধাত করি 
+ জাঙ্গিল সে অত্রভেদী রাবণ-প্রাসাদ 7 
শুনি” অকম্মৎ এই ভীষণ নিনাদ, 
দৃশগ্রীব উদ্গ্রীব ভয়ে সচকিতঃ 
বাহিরিয়! দ্বারে আমি" কহিল কিকিৎ। 
দূত সে অঙ্গদ, তারে করি' সম্বোধন 
জিজ্ঞাদয়ে তার কাছে সব বিবরণ ॥ 
অজদ। ৰল্রে রাক্ষন তোরা সবে, 
যে রক্ষের নাম দশানন, 
রাঘবের সীতা রত্ব হরি, 
কোথ। দে করিল পলার়ন ? 


ভ্রেলোক্য-দহুন-কারী শরাগ্র-শিখার-মত 
করাল যে রাম 
সেই উগ্র দাবানলে রাবণ হইবে দগ্ধ 


টি রর সি এন 


ভা, পৌষ, ১৩১২] 


রাক্ষমগণ। 


অঙদ। 


মহানাটক । ৮২৩ 


যেও না, দাড়াও হেথা,--বাঁও তুমি পুরীর বাহিরে, 


ক্ষণেক অপেক্ষা কর 
লয়ে রাবণের আজ্ঞা; 


কোথায় ষাইতে পাব ঃ 


রাক্ষনগণ। 


_ যাক ভুজ-পরাক্রমে 
কে রক্ষিবে,-মৃগ-সম 


বাব না! আসি আমি ফিরে 
পাবে ষেতে হইলে আদেশ। 


যেথায় আছেন লক্ষেশ 


ত্রিভূবন ভয়ে দচকিত ; 
সিংহ-মস্কে হলে নিপতিত । 


(রক্ষক,ল-ধুমকেতু অর্গদ সগর্ধে রাবণের-সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে পর) 


রাবপ। 
অঙ্গদ। 
রাবণ। 
আঙগদ। 


বাবণ। 


অঙগদ। 


কে তুমি? 


বালীর-পুত্র__রঘুপতি শ্রীরাঁমের দুত। 
কেবা বালী কহু কপি-_কেবা সেই রাম রথুছত £ 


বালীকে চেনন। তুমি? 
- পুচ্ছ-প্রান্তে হরে বদ্ধ 


এ বিষ্বৃতি ভব সমুচিত ; 
ছিলে তুমি তখন মুচ্ছিত । 


কেমনে ভুলিলে রামে ই ুর্প-নথ। তোমার ভগিনী, 


ভার নাদাচ্ছেদে, তব 


দর্প চূর্ণ করিম যিনি । 


কে তুই £--কাহার পুত্র ?-দূতরূপে কে পাঠালে ভোরে ? 


দেবের বিজদ্দী আমি__ 
পৌলস্তানন্দন ! আমি 
দন্ৃবল"-পর্ববত হতে 

এ ছুক্ধের এক--মূঢ় 1 
শ্াহুয় সীতা-ত্যাগ, নয় 
এক শরে মণ্ততাল 
প্রসিদ্ধ দে হরধনু 
ষোর পিতা বালীরে ষে 
ওহে রক্ষপতি ! জেনে? 
ধার পাদপদ্ম-চুত 
অঙ্গদ-তুষণ মোর ) 


ভূণজ্ঞান করিস্‌ আমারে £ 


পুত্র তার--ষে তব বিজেভা ; 
_রামদুত আসিয়াছে হেথা । 
করবে এখন) 

প্রাণ বিদজ্জন ৫ 

তেদিল যে জনঃ 

করিল ভঞ্জন, 

করিল বিন।শ 

ভারি আমি দান? 

পরাছে নির্মাণ 

নেই নামে নাম ॥ 


৮২৪ 


রাখণ। 


রাবণ। 
আঅঙগদ | 
রাবণ। 
অঙদ। 


রাবণ। 
অঙ্গদ 


রাবণ । 


অঙগদ। 


কোথায় থাকে সে রাম? 
মৃত্যু ধাচে সে হুর্মতি 
বহি-প্রভ, ইন্দ্রদপপ 
দার।সন্ত দেই রাষ 
আমার দে শরাঘাতে 
কেরাম? 

-পরশুরামে 
কেবা সে পরশুরাম? 


লিখিল ধাহার সেই 
কেন। জানে ত।র কথ|-- 
সেই সে পরশুরাম-- 
কেব! সেই কার্তবীর্যা ? 


হা 


রতী। 


বমালয়-সমর-অঙ্গনে 
নিজ দারা পুনরুদ্ধারণে ? 
সর্পহস্ত। গরুড়ের প্রায় 
-বনবাসী, হুখ্ীব-সহীক্__ 
হত হবে কহিনু তোমায় ॥ 


জিনিল যে বীর। 
ক্ষত্রিয়-রুধির 
জেতৃথ্যাতি-পত্র ) 
বিদিত সর্বত্র । 


কার্তবাধ্য-নৃপাদি যে নাশে। 


ষাহ। হতে ক্রুর কাঁরাবামে 


ছিলে বধ বহুদিন ;_-তাঁহ। কি স্মরণে নাহি আসে ? 


অরণা-পতির পুত্র : 
জান নাকি, ইন্্-মাদি 


কে তুমি, কহিছ এই মত? 
মম গৃহে দাসতে নিরত 2 


কি করিবে দেই রাম--কপীন্ত্র শিশুগণ 
যাহার সহায় ; 


-দিন্ধু লত্বি' আসে যদি 


মম দর্পাললে হবে 


পতঙ্গের প্রায়। 


শুনেছি রাবণ ওরে ] 
জানি, এক রাবণেরে 
আরো। এক রাবণেরে 
শিলিল অন্নের মত 
অপর রাধণ এক 


আছে ভবে অনেক রাবণ, 
কার্তবীর্যা করিল দলন ; 
বলি-নৃপত্ধির শত দাসী 
নর্তন-কৌতুক পরকাশি' ; 
মোর পিতৃকক্ষ হতে 


পড়িল গিয়া ; 


এ সব রাবপ-মাঝে 


কে তুই আমায় বল, 


নিশ্চয় করিয়া! 


[ ভা, পৌষ, ১৬১২ 


সভা পৌষ, ১৩১২ ] মহানাটক। ৮২৫ 


রাবণ। ওরে রে বানর শিশু! বড় হষ্ট পুষ্ট দেখি 
ভোরে যেরে আমার সন্মুখে! 
কর্ণ তোর কলুবিত রোমাবলী-আবরণে ; 
শুনিস্‌নি তাই কারো মুখে 
_আমা-সম তলা বল নাহি কেহ দেব-মাঝে ; 
শক্রগণে জিলিয়। সংগ্রামে, 


স্ববল রক্ষণ করি পরবল করি নাশ, 
খাত আমি রাবণের নামে। 
অঙ্গদ।  স্ব-কক্ষে লইয়। তোরে -কপিবংশচুড়ামণি 


বালি নামে বলী, 
মপ্তসিন্ধৃতীর ভ্রমি সন্ধা! ধ্যান অঙ্চনাদি 
করিল সকলি। 
কক্ষেতে লইর়! তোরে ন। পারিল লজ্জাবশে 
কপি-মাঁঝে করিতে গ্রবেশ ) 
হাই ছাড়ি দিয়া, তোরে পাঁঠাইল! নিল্পু পুরী; 
বৃথা গর্ব তাজহ লঙ্কেশ : 
রাবপ। যাঁর বলে উৎপা্টিত উত্তজ কৈলাস-গিরি 
--এই মোর সেই বাহদ্ব় : 
এই সেই দশমুখ _দশদিকে যাহা খ্যাত, 
_-মেই বীর্য মহিমা অক্ষয়। 
একে-ত তাপদ রিপুঃ কুপিত দে হইয়াছে তায়, 
ভাঙে পুন কপ দূত, -শেচনীয় দশা অতিশয় ! 
অন্দ। প্রচণ্ড দোর্দগু বার দক্ষ-বীর-বিনাশ ক্রিয়া, 
সেই কার্তবীর্যয-বাহ হন, থে ছেদিল হেলায়? 
__সেই সে পরশুরাম ; তার গর্বব খর্বিবিল যে রাম 
সে রামের দূত আমি __কুমার অঙ্গদ মোর নাম । 
রাৰণ। ভ্রাতা মোর কুগ্তকর্ণ_ সমস্ত অরাতিদের 
কালাস্তক যম; 


৮২৬ 


অঙদ। 


রাবণ। 
অঙগদ। 
রাবণ। 
অঙ্গদ। 
বাবপ। 
অঙদ। 
রাবণ। 
অঙ্গদ। 


রাবণ? 


ভারতী । [ ভা, পৌষ, ১৩১২ 


মেখনাদ পুত্র মোর-_ হাসিমুখে বাসবে যে 
করিল বন্ধন ; 
খড়গ মোর “চন্দ্রহাস"' ; সহায় যাহার রণে 
শৃর রক্ষগণ, 
আমি সে দেব-শক্র, ত্রিভুবন জয়ী রাজ! 
প্রখ্যাত রাবগ। 
ওরেরে রাবণ শোন্‌! কার্তবীর্ধ্য করে খর্বব 
তোর অস্কার; 
সেই কার্তবীধ্য-বাহ ছেদিল পরশুরাম 
হানিয়া কুঠার ; 


সে পরশুরাম-জেত। যাবৎ না রাম 
করেন ক্ষেপণ তার কাঞজান্তক বাণ, 
তাবৎ সীতারে তুই করি সমর্পণ 
সন্তান দম্ততি নিজ করহ রক্ষণ। 


কি করিল রাম তোর? 
অরাতি বিজয়। 
কে সেই অরাতি তার ঃ 
ৰালী মহাশয়। 
কেব। সেই ক্ষুদ্র বালী? 
নাহি চেনে ভায় ? 
শাখামগে চেনে কেবা 2 
কি বিস্থৃতি হায়! 
-পর্ষযক্কে বাধে 'যে তোম। লেজের আগায়। 
সেই তোর পিতা বাজি বীর মাঝে গণিত কি হয়? 
_-সে-ত বন্তদের পতি, আর তুই শিশু বৈত নয়। 
কি অলৌকিক কাছ কহিল সে রাম 
গাহিস্‌ যাহার যশ তুই অবিরাম । 


ভা, পৌষ, ১৩১২ ] মহানাটক ! ৬২৭ 


অঙ্গদ | 


রাবণ । 


অঙগদ। 


সেই তব ভগিনীর নাসার বসায় 
পঙ্কিল বাহার খড়গ চিনগিস্‌ না তয় 
দুষণ-ত্রিশিরাদির শিরোরক্তে যাহীর কৃপাণ 
পরে হয় প্রক্ষালিত-_ওরে রক্ষ ভিন সেই রাম। 
হন্ধন করি তোরে, চতুঃ সি্ধু করায় ভ্রমণ 
অন্ধ্য।-অর্চনাদ ধিনি সমস্ত করেন সমাপন, 
কেমনে ভুলিলি সেই বালি-রাজে; নিল্পক্জ বীবণ ? 
রে নিলজ্জ কপি-শিশু ! ষেঞাস পিভারে তোর 
বিদীপোষে করিল নিধন, 
দ্বেষহীন দাসবৎ ত্রময়া তাহার কাজে 
কেমনেরে করিস্‌ গঞ্জন 
একদা পিতীরে যার প্রন্থ হইয়। আমি 


মৈত্রী মোর করিলাম দান) 
তার পুত্র-পরে এবে সমুচিত দণ্ড বল্‌ 
কি করিয়। করিব বিধান? 


হুনীতির শুভ পন্থ ধরে যেইজন 
নিয়ত করয়ে সেব! তারে সাধুগণ । 
সহাৎ হয়েও যদি ছুরাচারী হয়, 
সাধুজন-ত্াজ্য সেই জানিবে নিশ্চয়! 
তবামুজ তাই তোমা করিয়া বঞ্জন 
রক্ষ-মরি রামের লয়েছে শরণ! 
শোনে! তবে দশীনন আমি রাঁম-দৃকত, 
শুনিবারে বার্তা এই হওহে প্রস্তুত ) 
খরদুষণাদি-রক্ষ-রক্ত করি' পান 
হইযসাছে পিপাসিত যে রামের বাপ 
_ তব শির-বিনিস্থত শোনিতের ধার 
নির্বাণ করিবে এবে দেই তৃষ। ভাব ॥ 


৮২৮ ভারতী । (ভা, পৌষ, ১৩১২ 


রাবণ। করাল সে মৃতু, যার  পদানত ভৃত্যের সমান, 
যার অগ্রে দিবাকর মন্দ মন্দ করে তাপদান, 
অষ্ট লোকপাল যার পদরেণু করয়ে বহন, 
বিশ্বরাস “চন্দহাস” খড়গ যার করিয়া দর্শন 
খার-নাগ বধূদের ভয়ে হয় সদ্য গর্ভপাত, 
নিল্লজ্জ তাপন ছুই কপিদলে আনি নিজ সাথ 


অজেয় সে রাবণের কনক-লঙ্কায় 
কেন আসি উপনীত হইল বৃথায়? 
অঙদ। রক্ষ-কুল সমুৎপন্ন  লঙ্ক।'পতি ওরে দশানন। 
যুগল ধনুক যবে ধরিবেন রাম ও লক্ষণ 
যে ধঙ্গুক সুর্ধাতৃলা অতি-উচ্চ মহাতেঞ্জোময়__ 
সেই ধনুর্বাপাঘাতে শীগ্র তব সৈন্ঠ সমৃদকর 
গৃধজক্ত ্ব-ভক্ষিত . কাঁক-ক্ষত হইবে নিশ্চয় 
ক্লাবণ। কটুবাকা বলিলেও নৃপ-বধ্য নহে দূত কতু) 
বথাদিষ্টগাদী দূত কহে--যাঃ আদেশ করে প্রভু । 
দূত-পরে হলে কোপ শাস্ত্রের বিধান এইরূপ ;__ 
কোন অঙ্গচ্ছেদ করি' তারে শুধু করিবে বিরূপ । 
অঙগদ। গরস্ত্রী হরণ কালে ধরমশীলতা। তব 
কোথ। ছিল ওহে দশানন ? 


“দুতেরে বধিতে নাই” এই ধর্শ-জ্ঞান ৩ব 
সহসা যে হইল ক্ষরণ ! 
রাবণ। স্তাবক কপিরা ষদ্দি সাগরের বক্ষ-পরে 


তেতু এক করিল নির্শাপ 
আশ্চর্য কিব। তাহে? পিপীলিক। রচে নাকি 
বচ্মীক পর্্ধত-সমান 2 


লঙ্কা দগ্ধ করে ষণ্দ --সে প্রভাব অনলের, 
কি শকতি ধরে হনুমান? 
কি শৌর্ধ; আশ্চর্য্য শ্রকটিল বাহুবলে 


সেই বাক্তি যাঁর নাম রাম? 


ভা, পৌষ, ১৩১২ ] মহানাটক | 


(অপিচ)।  শৈলসর সেতু দিয়া ক্ুত্র সিন্ধু হয়ে পার 
কেন এত গর্ধ করে নর ও বানর? 
দশানন-বাহরাপ সীমাহীন সদুত্তর 
আছে আরো বিংশতি সাগর ॥ 
অঙ্গদ। রাবণ শোন্রে তুই! শভূ-শৈল উত্বোলিয়া 
হয়েছিস্‌ প্রখ্যাত-কীরতি ; 
রাম-সনে এবে তুই যুঝিতে করিস্‌ ইচ্ছা 
_ইহ1 তোর অনুচিত অতি। 
শ্রীরাম খাকুন দুরে লগ্পণেরে। ধন্থুকে র 
বরেখামাত্র না পারিবি করিতে লঙ্ঘন ; 
রামের ষে চর “হন” _সেই ত লজ্যিল দিক্ধু, 
আর-তোর লঙ্কা পুরী করিল দহন ॥ 
রাষণ। নিরন্ত হ'লি নাখেরে  শুনিকাও আমার বিক্রম 


বাহল্য আলাপে আর কিছুমাত্র নাহি প্রয়োজন, 
কথা কাটাক1টি করে? নাহি আর ফল, 
কি করিতে চাহে তৌর রঘুডিখ_-বল্‌। 
অঙ্গ । আদেশিল। গঘুনাথ এই কথা বলিতে তোমায় 
“অজ্ঞানে ব। মদভরে হরিল যে গোপনে সীতায়ঃ 
এখনি কবে সে যেন অবিলম্বে তাহারে মোচন ; 
নতুবা লঙ্্ণণ তার দশমুণ্ড করিয়। ছেদন, 
উচ্ছলিত-রক্তচ্ছত্রে দিগন্ত করি আচ্ছাদন, 
কৃতাস্থ-ভবনে তারে পুজনহ করিবে প্রেরণ $” 
কুমার লক্ষ্মণ তোমাকে এইরূপ বলেছেন 
সীশারে মোচন কর, শ্রীরামের পাদপণ্ম 
কর্হ ভজন; 
চির-রাজ্য কর “ভাগ, যজ্জঅংশ ভাগী হোক 
হত দেবগণ ; 
অক্ষত থাকুক লঙ্কা; কিন্ত দি মোর কথ! 


১ ১০০০0 


৮২৯ 


৮৩৯ ভারতী । [ভা, পৌষ, ১৩২১ 


পাবে ফল সমুচিত 7 সথখ্রীবের চড়কিলে 
হইকে হিধন । 
সুত্রীব তোমাকে এই কথা বলেছেন £__ 


বঙ্গবীর্ধো ষে পুরুষ অতীব গর্কিত 
লঙ্কেশ। সে রা তুমি দেখনি নিশ্চিত। 
বালির ন্ধন-বার্তা করিষ। বণ 
আত্ম-অভ্তিমান তব কর বিসজ্ঞন। 
সীতা দর্পণ করি? রাখ রক্ষকুল, 
-আর তব ইন্্রাধিক ত্শ্্ধ্য অতুল। 
তাই বলি, দশানন! শোন কথ। সার 
গামের দাসত্ব তুমি করহ স্বীকার। 

শর প্রধান দেনাপতিগণ এইরূপ আদেশ করেছেন £__ 


রে পশু রাক্ষদাধম! শীত্বই হইবি তুই 
সপ্র শোকার্ণবে ; " 
তুই কি জানিস্‌ নারে সমাগত হেখা তোর 
শক্রগণ সবে। 
কাশ্মক ধারণ করি? লঙ্্ণ ও রাম 
আর তাহে জুড়ি তীক্ষ সমুজ্জল বাণ, 
নাক্ষ(ৎ কৃতান্তরূপে _জালিবি নিশ্চিত 
তব পুর দ্বারে আমি? দৌহে উপস্থিত 


তুই পতৃবন্ধু বলে, অপৃষ্ট হরে আমি তোকে এই কথা বলচি 8 
শোন্রে রারণ তুই সর্বব লোক-হুবিদিত 
নৃপতি প্রধ্যাত রাম-নামে, 
তোরে বধিবার তরে স্বদৈস্মে সাগর বাঁধি 
উপনীত তব সন্বিধানে ; 
পাঠালেন মোরে তিনি ; সীতা সমর্পিয়! রামে 
চরণ বন্দন কর তার; 


ভা, পৌষ, ১৩৯২] মহানার্টক।. 
তাহ! হলে চিরকাল পারিবি করিভে ভোগ 
অকণ্টকে রাজ্য আপনার ॥ 
রাবণ। চন্ত্রহাস খড় দিয় নিজ দশ ক আমি 
ছেদিবারে হইলে প্রবৃত্ত, 
আ.-্বন্ধ ক্কাও -মহাবন ছিন্ন হয়ে 
ভূমে হ'ল তখনি পতিত ; 
সেই ছিন্ন শিরোমাঝে ছিলন।-জানিবে তুমি 
একটি বদন 
যাহ! গদগদ-ভাষী, বিকৃত-ত্র, কিন্ব। যাহ! 
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তার সাক্ষী তগবান্‌ মহাদেব ত্রিপুরারী 
শিব পঞ্চানন । 
অঙগদ। তব দশমুও লয়ে দশানন, ক্রাড়া তুমি 
কোরো নাকো আর) 
শিব-দম রাম জেনে। না দিবেন ফিরাইয়! 
মন্তক তোমার। 
কফেলীস-তুলন। ছাড়ি' সমুদ্র-সেতুর পরে 
দেও মন আজ; 
মম পিতৃ-বিক্রমের কীন্তিস্তস্তরূপে তুমি 
কর্‌ যে বিরাজ 
লি তোম। হিত কথ! ;- রঘৃবধূ জনক-নন্দিনী 
, তীরে তুমি রাষ-হস্তে সমর্পণ করহ এখনি ॥ 
কাবণ। তব-পিতৃ বিক্রষের করছ তুমি যে এবে 
বৃথা আস্ফালন । 
তৰ উপযুক্ত বটে সে ক্ষত্র-ভিম্বেরর ছেন 
চরিত্র কীর্ন ; 
ধনুর্ভঙ-আদি কথা গাইছ ঘে তুমি বারম্বার, 
তাহে তার বশোবৃদ্ধি নাহি হয়--করিলে বিচার। 
অঙদ। ভাঁজিলেন হর-ধনু ; 
রাবণ । ষুণতধর” হইবে নিশ্চয় । 


৮৩২ ভারতী । [ ভা, পৌষ, ১৩১২ 


অঙ্গদ। বধিলেন ভাঁড়কায়ে ; 


যাবণ। সে রমণী বৃদ্ধ। অতিশয় । 
অঙ্গদ। বধিলেন খরাদিরে ; 

রাবণ। তাহারা ত অর্ব্ধাচীন অতি। 
অঙগদ। ভেদিল্নে সপ্ততাল ; 

রাবপ। তাল-তরু সে-ত তৃণজ্াতি। 
অঙ্গদ। তার হন্তে বালী হত; 

রাবণ । _কপি বই আর কিছু নন্‌। 


অঙগদ। বাধিলেন অন্ুনিধি 
নিরুত্বর হইল রাবপ॥ 
(ব্বাবপকে নিরুত্তর দেখিয়া তাহার আচ্ছাদনার্থ প্রহুন্থ ) 
গ্রহস্ত। ( সম্ভাসদ্গণের প্রতি ) 
ওহে ব্রন্গা ! শোনে। বলি, ইহ! নহে বেদপাঠের দময় ; 
নিঃশব্দে বহির্দেশে কর অবস্থ।ন । 
জড়মতি বৃহস্পতি ! বহু বাকা করিও না বার, 
এ নহে ইন্দ্রের সম্ভা_ থাকে যেন জ্ঞান। 
হে নারদ! যাও তুমি বীণাবাদ্য করগে শ্রব ; 
হে ডুম্বুর! স্তুতিপাঠে নাহি আর কাজ। 
শুল মম বিধিয়াছে . সীতার সে নিঠুর বচন 
লঙ্কেশের বু তাই স্বস্থ নছেআজ॥ 
(লক্কেশ্বর সুস্থ নহেন--এই কথ! ঢাকিবা'র ডন্য পুনব্বার ) 
রাবপ-প্রতাপ ভানু সহিতে অক্ষম 
_করিতেছে নিরন্তর পার্ব-আবর্তন; 
পশ্চিম জলধি-পারে হয়ে অস্তুমিত 
পূর্ব-পারে পুনর্বার হয় সমূদ্রিত। 
আছেন শয়ান হরি সাগরের জলে, 
বসতি করেন শিব গিয়। হিমাচলে। 
আর হুরজেষ্ট-ধাত! চতুর্দধ প্রভু 
আছেন ধরিরা পদ্ঘ-নাভাচেন কত; 
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অঙ্দ। 


রাবণ। 


অঙদ। 


রাবণ । 


অঙ্গদ 


ওরে রক্ষোরাজ শীন্ত্ দেরে তুই ছাড়িয়! সীতায়, 
পৌরুষ-প্রাগল ত্য কেন শ্রকটিভ করিস্‌ বৃখার ? 
সম্মুখে দেখিস্‌ না কি কপিপতি সুতরীব-সেনায় 
-দোর্দও-বৈক্রম যার উচ্চকণ্ঠে কিন্নরের! গায়? 


ওরে অকিঞ্চন মূঢ় ! জ্ীরাম কি নর? 
রস্তা কি সে এই-নারী  যে-সে যোস্ধা সমর? 
গঙ্গা সেকি নদী, আর এরাবত হাঁতী? 
উচ্চৈতশ্রব।-অশ্ব সেকি এই অশ্বজাতি ? 
ত্রিলোক-প্রথিত-বীর্ধা বেই তনুমান 
সামান্য বানর বলি' তারে কর জ্ঞান? 
জান! গেছে_-সে রামের বুদ্ধি চতুরতা 
_তোমা-সম দূত যবে পাঠাইলা হেথ।। 
দুত-ধোগ্য গুণ তব কিবা আছে শুনি, 
তোরে ত অরণা-চর কপি-মধ্যে গশি। 
সন্ধি হোক যুদ্ধ হেক. _-আমি দূত হেখায় থাকিতে 
ক্ষত বা অক্ষত হ'স্‌-- ক্ষিতি-পৃষ্টে হইবে লুটিতে ॥ 
প্ৰড় দুষ্ট এই কপি, ধর্‌ তোরা ইহারে এখনি” 


আদেশিলে দশানন রাক্ষদের! ধরিল তখনি । 
রক্ষোবৃন্দে নিক্ষেপিয়া, ভাঙ্গি' সৌধ পদাঘাত-বলে, 
উঠিল অঙ্গদ বীর এক লক্ষে গগন-মওলে ॥ 
(রামের সমীপে উপস্থিত হইয়া!) 

তিৰ ভূজানল-মাঝে মৃত্যুকীমী পতঙ্গ সমান 
দর্পভরে দশানন হিতবাকো নাহি দেয় কান। 
প্রচরণে, রঘুবীর ! তাই আমি করি নিবেদন 
সৈম্য-চক্র লয়ে রণে মুণ্ড তার করহ ছেদন॥ 


ইতি দূতাঙ্গদ নামক সপ্তম অঙ্ক। 


ভ্রীজ্যোতিরিক্দ্রনাথ ঠাকুর । 


নৌচালন বিষ্ভা। 


ইউরোপ যে আজ এত উন্নত ও ক্ষমতাশালী তার অন্ততম কারণ 
জাহাজ পরিচালন-জ্ঞানের সম্যক উন্নতি। সমুদ্র পার হইয়া ভিন্ন 
ভিন্ন দেশে গিয্াই তাহাদের এত জ্ঞান উপার্জন ব্যবসার উন্নতি ও 
ক্ষমতা বিস্তার। সেই জাহাজ পরিচালন বিগ্তা সম্বন্ধেই ছুই একটা 
কথা এই প্রবন্ধে বালব । যে দিন দেখিলাম, জমী অদৃত্ত হইলেও 
জাহাজ আপনার পথ ঠিক রাখিয়া কি দিন, কি রাত্রি চলিতে লাগিল 
সেই দিনই আমার মনে এ প্রশ্ন প্রথম উঠিয়াছিল। কাণ্ডেন প্রভৃতি 
_ জাহাজের কর্মচারীদের সঙ্গে কথাবার্তী কহিয়া ও জাহাজের সব কল 
কারখানার ও যন্ত্রতন্ত্রের ব্যবস্থা দেখিয়া, ও পুন্তক পড়িয়া এ সম্বন্ধে 
যাহা শ্রিখিক্জাছি তাহাই বলিতেছি। 

প্রথম অবস্থায় মানুষ, বৃক্ষাদি কোন হা্া। দ্রব্য তাসাইয়া, দাড় 
বহিষ়া। বা নগী ঠেলিয়া নদী পার হহত। ক্রমে পাল-তোলা নৌকাই 
তাহার জলযান'হইল। এখন সেই স্থানে কলের জাহাজ আবিস্কৃত 
হওয়াতে আোত ও হাওয়ার গতির উপর বড় একটা নির্ভর করিতে 
হয় না। ইচ্ছামত গন্তব্য স্থানে সহজেই বাতায়াত করা যায়। 

্বীষ্টের পঞ্চদশ শতাব্দীতেও ইউরোপের লোক, “আসিয়া” আদি 
দেশ সন্ধন্ধে বড় একট! সঠিক খবর জানিতেন না। আরব প্রভৃতি 
যে সকল জাতি আসিফ়ার দ্রব্যাদি লইয়া ইউরোপে ব্যবসা করিতেন 
তাহাদের নিকট হইতেই যার্সকছু সামান্ত খবর ইউরোপবাসীরা 
পাইতেন মাত্র, তার অনেকই অতিরঞ্িত ও অলীক । 

সভ্যতার প্রথম আবির্ভাব এসিয়াতেই হইয়াছিল । মানবের প্রথম 
উৎপত্তিই সেখানে । সেখান হইতেই আধ্য-জাঁতি চারিদিকে ছড়াইয়া 
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পড়িয়াছে। পুথিবীর যাবতীয় ধর্মেই সেখানে প্রথম আবির্ভীব, 
সভ্যতার প্রথম বিকাঁশও সেখান হইতেই হয়! এ সকল তথ্য 
£সনেহ প্রমাণিত হইয়াছে। 

ভারতবর্ষের পুরাণ ভাল ইতিহাস নাই বলিয়া জানা যায় নাঁষে 
সত্যতার প্রথম আবির্ভাব ভারতেই হইয়াছিল কি নাঁ। তবে দেখা 
যায় যে, পারস্ত ফিনিসিয় বোধলন প্রভৃতি জাতির নিকট হইতেই 
ইউরোপে প্রথম সভ্যতা! পৌঁছায়। শুনা যাঁয়, ইজিপ্ট এ হিসাবে 
সর্বাপেক্ষা পুরাতন । গ্রীকজাতি হইতে রোমান এবং তাহাদের 
হইতে প্পেন্‌, পর্তগ্যাল্‌, ফরাসী, জান্মানী, ইংরেজ ইত্যাদি জাতি ক্রমে 
সভ্যতা পাইয়াছেন । অর্থাৎ মোটামুটি মনে হয়, যেন সভ্যত। 
ধীরে ধীরে পা ফেলিয়। পূর্ব হইতে ক্রমে পশ্চিমে হাটিয়। গিয়াছে। 
যখন ইউরোপের সঙ্গে প্রথম সুদূর এসিয়ার পরিচয় হয় তখন 
ইউরোপে স্পেন ও পর্ভ গ্যালই সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী । 

ব্যবসাবাণিজোর বিস্তারের ইচ্ছার সঙ্গে জলপথে সুদুর এসিম়্াতে 
আমিবার পথ অন্বেষণ আরম্ভ হয়। কতক লোক উত্তর-মেরু-পথ 
দিয়া ঘুরিয়া আসিবার রাস্তা আবিষ্কার করিতে গিয়া তুষারে মারা 
গেলেন। পৃথিবী গোল এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া কলম্বস্‌ 
পৃথিবী পরিবেষ্টন করিক্াা ভারতে পৌছিতে গিয়া আমেরিকা! 
আবিষ্কার করিলেন_-ভারতে আসিতে পারিলেন না। পর্থ,গীজ 
নাবিক ভাস্‌্কোভাগামা কেপ্অফ-গুডহোপ থুরিয়া ভারতবর্ষে 
আসিয়া পৌছিলেন। ও সেই সময় হইতেই স্পেন্‌ ও পর্ত্‌গ্যাল্এর 
স্থদূর আসিয়ার সহিত ব্যাবসাবাণিজ্য জলপথেই চলিতে লাগিল। 
ক্রমে ওলন্দাজ আসিলেন। তারপর ফরাসী । তারপর ইংরাজ 
জাতি আসিয়া, ক্রমে হুয্বেজপ্রণালীর পথ গমনোপযোগী হইলে এখন 
“আসিয়া” সর্ব প্রধান হইয়া দীড়াইয়াছে। 
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এখন ইউরোপের সঙ্গে আসিয্বার খুবই নিকট সম্বন্ধ, তোক্তা' ও 
ভোজ্য বস্তর বে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধ হইয়া দীড়াইক়্াছে। আফরিকা 
আমেরিকা! প্রভৃতি অন্থান্ত স্থানের মত সমস্ত আসিয়াই ইউরোপিয়নদের 
মধ্যে একক্প ভাগাভাগী হইয়া গিয়াছে । এখন সমুদ্রষাত্রা সম্পূর্ণ 
নিরাপদ। মানুষ বাড়িতে থাকিলে যেরূপ কোনও কিছুরই অভাব 
হয়না__জাহাঞ্জে থাকিবার কালেও সেইরূপ যাবতীয় আবগ্তকীর 
সুধ-সন্তোগ তাহার করতলগত থাকে । 

পূর্বকালে গ্রহনক্ষত্রাির স্থান ও গতিবিধি দেখিয়াই সমুদ্রে দিক 
নির্ণর ও গন্তব্য পথ নিরূপণ হইত! পরে “কম্পাস” নামক দিকৃ- 
নির্ণর যন্ত্রের স্বাবিষ্কারের সহিত সে কাজ আরও সহজসাধ্য হইল) 
দ্রিকমণ্ডল কুটি কাপুর্ণ বা আকাশ মেঘাবৃত হইলে আর অনন্তোপায় 
হইতে হয় না। জাহাজ থে দিকেই ফিরুক কম্পাসএর কাটা সর্বদাই 
উত্তর-দক্ষিণ ফিরিয়! থাকিবে ! 

গাহান্গ প্রতি মুহুর্তে যে স্থানে আছে সে স্থানের লেটিটিউড ও 
লনিটিটি উড, কত তাহা কতকগুলি যন্ত্রের সাহায্যে জানা যায়। তাহা! 
জান! যাইলেই চার্ট বা জলের মানচিত্র মিলাইয়৷ দেখিলেই বুঝ! 
যাইবে কোনও স্থানে যাইতে হইলে কোন মুখে জাহাজ চালাইতে 
হইবে বা নিকটে কোনও স্থানে চড়া ব! নিমজ্জিত পাহাড় অংদি 
বপদসন্কুল স্থান আছে কি লা। 

সেকৃস্টাণ্ট নামক এক প্রকার যন্ত্র আছে, তাহার সাহায্যে 
স্্য প্রভৃতি, গ্রহনক্ষত্রগণের কত ডিক্রি উচ্চে আছে তাহা 
অর্থাৎ অলটিটিউড. নিরূপিত হয়। দিনের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এই 
কোনের পরিমাণ নিরূপণ করিলে দেখা যাইবে যে, সৃর্যযান্ত ও 
সুর্য্যোদয়ের সময়েই কোন্‌ সর্বাপেক্ষা ছোট, এবং বেলা দ্িপ্রহরে 
সর্বাপেক্ষা বড়__অর্থাৎ যেমন চলিত ভাষায় বল! হয়-_“হৃর্য্য মাথার 
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উপর থাকে 1” সুতরাং, এর মধ্যে যে দিকের কোনটি সর্বাপেক্ষা বেশী 
হইল সেই দ্দিকটিই সেই স্থানের মেরিডিয়ান অর্থাৎ উত্তর-দক্ষিণের 
দিক। এবং ঠিক কয়টার সময়ে কূর্্য এ স্থানের উপর দিয়া পরিভ্রমণ 
করিলেন, ক্রনমিটার নামক ঘড়িতে সেই সময়টি দেখিয়া রাখিলে 
শ্রীনউইচ্এর মধ্যাহ্ন হইতে এই সময়টির কত তফাৎ হইল তাহা 
জানা যায়। এইরূপে সেই স্থানটি গ্রীনউইচংএর সঙ্গে তুলনাক়্ 
কত ডিগ্রী লনডিটিউডে আছে তাহা জানা গেল। অলটিটিউড. ঠিক 
হইলে, তাহা হইতে অতি অন্ন আয়াসেই হিদাব করা যায়, সে 
স্থানের লেটিটিউড্‌ কত। কেন না বিষুবরেখা হইতে কুর্য্যকে 
দেখিলে অলটিটিউড যত হইবে অন্ত স্থান হইতে দেখিলে তত 
হইবে না) হিসাব মত হয় কম নয় বেশী হইবে। 

লেটিটিউড্‌ ও লনডিটিউড ঠিক হইলেই সে স্থানটি মানচিত্রে 
অনায়াসেই নির্দেশ করা যায়। স্থৃতরাং গন্তব্য পথ ও নিকটবর্তী 
অন্থান্ত স্থান-অস্থানেরও খবর জাহাজেই পাওয়! যায়। হিসাব এত 
স্থগ্ম করা যাইতে পারে যে, এইরূপ হিসাবে যে স্তানে জাহাজ আছে 
বলিয়া নিগ্ধারিত হয় তাহা৷ খুব ঠিক, এক মাইলেরও ভুল হয় না। 

যদিও লেটিটিউড. ও জনভিটিউড. এই ছুইটি জানাই প্রধান, 
এ ছুটি ছাড়া অন্ান্ত সকল আবশ্কীয় জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি 
জানিবার উপীয় আছে। এমনি সুন্দর হিসাব, এমনি সুন্দর কল 
কৌশল! জলের আত কোন দিকে ও তার কত বেগ তাহ 
জানিবার উপায় আছে। জাহাজ কত বেগে চলিতেছে জানিবার 
জন্য লগ. নামক একরূপ যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। তাহা আর কিছুই 
নহে, কেবল ইন্ধুরূবের শীর তোলার মত বড় করে লীর তোলা একটি 
যন্ত্র জাহাজের পিছনস্থ একটি ঘড়ি হইতে লহ্ব! দড়ি দিয়ে বেধে জলে 
ফেলা । যখন জাহাজ চলে তখন সেইটি ঘ্বুরিতে থাঁকে এবং ঘড়ির 
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কাটাও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে । জাহাজ জোরে চলিলে বেণী ঘুরে ও আস্তে 
চলিলে কম ঘুরে । এই ঘুরা দেখিলে জাহাজ কত বেগে চলিতেছে 
তাহা নিরূপিত হয়। 

স্থধু ইহা নহে-_হাওরা কোন দিকে চলিতেছে ও কত বেগে 
চলিতেছে তাহার অবধি হিসাব পাওয়া ঘায়। সুতরাং, সকল মংবাদই 
আয়ত্বর ভিতর । সকল দিক দেখিয়া বুঝিয়া চলা যায়, তবে আর 
ভাবন৷ কি! শতস্হস্র যাত্রী লইয়া তাই সেহ একা জাহাজখানি 
অতি বিশাল সমুদ্রে একজনার আজ্তায় খেলনার মত ঢলে । 

জাহাজের এঞ্জিনে বাষ্পের চাপ কত তাহা হইতে বুঝা যায় 
স্কুটি কত বেগে ঘুরিতেছে ও তাহাতে জাহাজের কত গতি হওয়া 
উচিত। যতটা হওয়। উচিত আর যতট। হইতেছে এই প্রভেদটি 
জলের ও হাওয়ার গতিবশত ঘটিতেছে। 

তবে এত সন্বেও সময়ে সময়ে বিপদ ঘঠে। সুধু ঝড়, তুফানে 
তয় নাই-যদি নিকটে চড়া বা পাহাড় না। থাকে, কিন্বা বাতাস দুর্ণী 
না হয়। টাইফুন জাহাজ সহজে ডুবেনা__যদি চড়ার লাগিয়া কাত 
বা ফুটা হইয়! না যায়, কিন্ব। ঘূর্ণা বাতাসে উপ্টাইয়া না যার। অনেক 
সময়ে জলের আলোড়নে সাফউ বা “ম্ক,? থুরিবার ডাঙিটি ভাঙ্গিয়া 
যায়। ভাঙ্গিয়া গ্েলে আর মেরামত হওয়া সহজ নহে। তখন 
জাহাজ সামলান দায়- হাওয়া ও শ্রোতের বশবর্তী হইয়া বিপদ ঘটিতে 
পারে। সময়ে সময়ে ঘূর্ণী বাতাসের সময় জলস্তত্ত (5:26৩: 52006) 
দেখা দেয়, দে আরও ভয়ানক | এক মাইলের মধ্যে আঁসিয়া পড়িলে 
আর রক্ষা নাই। তখন যদি ভাঙ্গিরাও যায় ত সে আলোড়নেও 
জাহাজ বিপদগ্রস্ত হয়। তবে জলস্তস্ত আস্তে আস্তে অগ্রসর হয় 
বলিয়া সময় থাকিতে দুর হইতে কামানের গুলি মারিস্কা তাহা ভানিয়া 
দেওয়া তয়। 
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দক্ষিণ-প্রশান্তসাগরে জলম্তস্ত প্রায়ই দেখা যায়। চীনসমুদ্রেও কখন 
কথন হইয়া থাকে। চীনপমুদ্রে নিমজ্জিত পাহাড় ও চড়া বিস্তর, 
তাই এত ভয়ের কারণ এবং নীতের প্রারস্তে মৌন্ুম পরিবর্তনের 
সময় অতিশয় ভীষণ ও তুফানময় হয়। আমি না জানিয়া ঠিক 
এই সময়েই গি়াছিলাম। তাই চীনসমুত্রে এত উপদ্রব সহিতে 
হইয়াছিল । 

অনেক সময়ে ছুর্য্যোগে জাহাজ পথ ঠিক রাখিতে না পারিয়া! 
পথত্রষ্ট হয়। সময়ে দ্ময়ে জাহাজে বাজ পড়িয়া কম্পান খারাপ 
হইয়া বায় । এ সময়ে আকাঁশও কুজ্মটিকার আচ্ছন্ন থাকাতে যদি 
জাহাজের পথ ঠিক করিবার কোনও উপায় ন। থাকে তবে 7595 
হ9০07078 অর্থাৎ হারান-হিসাব নামক এক প্রকার প্রক্রিয়ার দ্বারা 
জাহাজ বাচান বাইতে পারে। সেস্থানের জলের গভীরতা কত, নিচে 
কিরূপ মাঁটিই বা পাওয়! ধায়_কিরূপ বালি, কিরূপ পাথর থওড» কিরূপ 
জলজ প্রাণী ও উৎভিদ ইত্যাদি আছে ঠিক করিয়া কতক পরিমাণে 
স্থাননিদ্দেশ করা যায়। চার্টে এমকজেরই বিশেষ বিবরণ আছে। 

্াহাজ নির্দিষ্ট দিবদে বন্দরে না আদিলে তওক্ষণা২ চতুর্দিকে 
তারের খবর লওয়] হয়। অন্ত জাহাজ কেউ কোথা সে 
জাহাজকে পথে দেখেছে কিনা জান হয়। পসমুদ্রমাৰে অপর জাহাজ 
দেখিলে সকল জাহাজই সে জাহাজের নাম, ধাম ও পথে কোনও 
গোলমাল আছে কিনা ইতিবৃভীস্ত খবর লইতে বাধ্য! ও সেই খবর, 
পরবর্তী বন্দরে পৌছাইলেই তথায় জানাইতে বাধ্য । অপর কোনও 
জাহাজ পথে বিপন্ন হইলে বথাসাধ্য তার সাহাধ্য করিতে বাধ্য। 
জাহাজ চালাইবার আইনের এই বাধা নিজ্ম। এরূপ না হইলে 
চলিবে কেন। অমন অকুলে ও অসহায় অবস্থার বদি পরস্পরের 
সাহায্য না করা৷ ঘায় তো কি করে চল্বে। 
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ইহা ছাড়া আর একটি বিপদ, জাহাজে আগুন লাগ!। আগুনই 
লাগ্তক আর জাহাজ ভান্ুক বা ডুবুক-_সকল বিপদের সময়েই কার্য 
করিবার নিয়ম বাঁধা আছে। বুদ্ধের সময় সৈম্তরা যেমন স্ুুনিয়মে 
পরিচালিত হয়__জাহাজেও সেইরূপ কড়া নিয়ম। তাহার অগ্তথা 
হইবার যো নাই। এরূপ ন! হইলে চলিবে কেন? সকলেই প্রাণ 
বাচাতে গোলমাল করিলে বিপদ! উদ্ধারের চেষ্টাকি করে হবে। 
তাই জাহাজের কর্মচারীরা হাজার বিপদই হোক, কে কোথার 
দাড়াইয়্। কার্ধ্য করিবে, তা নির্ধারিত আছে। অত্যন্ত রাখিবার জন্ত 
জাহাজ যখন বন্দরে আসে, সেই সব কাধ্যগুলি অভ্যাস (0৮11) করা 
হয়। অর্থাৎ ঠিক যেন আগুন লাগিল, কি ঠিক যেন জাহাজ ভাঙ্গিল 
_কে কি করিবে কর, অমনি তাভারা সেই সব কার্দ্য অভিনয় করিতে 
থাকে। 

ক্যাসাবিয়ান্কার বিবরণ সকলেই অবগত আছেন। নাইলের 
যুদ্ধে_-লা-ওরিয়েণ্ট নামক জাহাজে এক নির্দিষ্ট স্থান রক্ষা করিবার বা 
পাহারা দিবার ভার পাইয়! সেই কর্তব্যপরায়ণ বালক জাহাজে আগুন 
লাগিলেও আপনার স্থান ছাড়িল না। যখন থেকে পড়েছি তখন 
থেকে আমার সে সুন্দর কবিতাটি মুখস্থ আছে। পাঠ্যাবস্থায় কত 
ভাল লাগিত, এখন আরও ভাল লাগে। 

চারি দিকে যখন আগুন জেগেছে আর সে আগুন ক্রমেই ছড়িয়ে 
গড়ছে-_কষ্টে আর থাকা যায় না, তবুগু বালক অবিচলিত-_ 

“অগ্নি চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া তার শিখাগুলি যেন ধ্বজার মত 
হেলিয়া ছুলিয়া এই কর্তব্যপরায়ণ নির্ভিক বালকের জয়ঘোষণা 
বরিতে লাগিল, 

বিপদ হইলে যাদের প্রাণ বাচাইবার জন্য জাহাজে ছোট ছোট 
বোটগুলি রাখা হয় গেই গুলিতে, পলাইউবাঁল ইস ১০২ ৯) 


ভা, পৌষ, ১৩১২] নৌচালন বিছ্বা।। ৮৪১ 


ফাইবে। নির্দিষ্ট সংখ্যক যাত্রী এক একজন নির্দিষ্ট কর্মচারীর 
তত্বাবধানে এক একথানি বোটে করিয়া যাইবে_ভাগারী তাহাদের 
আহাধ্য ষ্থাসময়ে উঠাইয়া দিবে । অন্য সকল কন্রটারীরা নিজ নিজ 
স্থানে দীড়াইয়া নিষ্ত নিজ কর্তব্য পালন করিবে। অমুক এঞ্জিন 
ঘরে থাকিবে, অমুক জাহাজের হালের তন্বাবধান করিবে, অমুক 
চিঠিপত্র সামলাইবে ইত্যাদি। প্রথম জ্রীলোক ও ছেলেদের যেতে 
দেওয়া হয়। পরে, প্রথম শ্রেণী হইতে আরস্ত করে পুরুষদের । 
কন্মচারীরা শেষে যাইবেন। কাণ্তেনবেচারা সকলের শেষে । 
তিনি যেমন জাহাজের সর্কেসর্ধা কর্তা, তাহার ঘাড়েই তেমনি বেশী 
ঝন্ধি। বাড়ির কর্তীর মত বদিও প্রথমেই তাহার পাতে মাছের মুড়া 
পড়ে বটে, কিন্তু সংসারের সকল ভারও তাকেই সইতে হয়। 

এই সকল বীধা। নিয়ম জাহাজেই লেখা আটা আছে। চীন- 
সমুদ্রে যখন বড় তুফান হচ্ছিল আমি বান্ত হয়ে তাড়াতাড়ি দেখে 
নিলাম, পালাবার সময় ডাক্তার কথন পালায়। দেখলাম বাত্রীদের 
পরেই ও অগ্টান্ত কর্মচারীদের আগে। সংবাদটি পড়ে তবুও কতক 
আশ্বস্ত হইলাম। 

বার্কেনহেড নীমক একখানি জাহাজ বিস্তর যাত্রী লইয়া 
দর্সিণআক্রিকার তুফানময় সমুদ্রকুল দিয়া যাইবার সময় নিমজ্জিত 
একটি পাহাড়ে আঘাত লাগিয়া ফুটা হইয়।৷ গেল। হাজার চেষ্টা সত্বেও 
জাহাজ বাচান অসম্ভব জানি [46 ৮০৪:এ করিয়া যাত্রীদের প্রাণ 
বাঁচাবার ব্যবস্থা হইলে সকল কাঁজই অতি স্ুনিয়মে চলিতে লাগিল। 
কর্মচারীরা সমানে স্বন্ব স্থানে দ্লীড়াইয়! স্থিরভাবে নি নিজ কাজ 
করিতে লাঁগিলেন। প্রথমে স্ত্রীলোক ও বালকদের পাঠাইয়া দেওয় 
হইল। সৌভাগ্যবশতঃ জমী নিকটেই ছিল। জাহাজ হইতে যাত্রী লইয়া 
কিনারায় রাখিয়া! নৌকাশুলি আবার অন্ত যাত্রী লইতে ফিরিয়া আসিতে 


৮৪২ ভারতী । [ ভা, পৌষ, ১৩১২ 


লাগিল। সব যাত্রী পার হইবার পূর্বেই জাহাজ ডুবিয়।৷ গেল। 
ধাহারা তখুনও রহিল--কাগ্তেনের ' আল্তান্ুসারে তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে 
সারবন্দী হইয়া দাড়াইবার মত দীড়াইয়া__যাহাদের প্রাণ বাচিয়াছে, 
তাহাদের জন্ত আনন্দ প্রকাশ করিতে করিতে স্থনিয়মে স্থির থাকিয়া 
অতলজলে ডুবিয়৷ গেলেন । 

একবারও একটু গোলমাল হইল না। স্থনিয়মের ও স্অভ্যাসের 
এমনই বিচিত্র মহিমা । আমি এক জনার বাড়ীতে এই সম্বন্ধে এক 
খানি ছবি দেখিনাছিলাম। যদিও অবশ্ত কপোন্কল্পিত চিত্র বটে 
কিন্ত এমন স্ুন্দররূপে চিত্রিত যে, মনে হয়, চোখের সামনে সে সব 
ঘটন1 ঠিক যেন ঘটিয়া গেল । 

অগ্নি-উৎপাৎ বা অন্ত কোনও বিপদ ঘটিলেই প্রথমে নিশান 
উড়াইয়া বা রঙ্গিন বাতি আলিয়া ও এলার্ম বাজাইয়া৷ সকলকে 
সংবাদ দিয়া সাব্ধান করা হয়। কর্মচারীরা নিমেষের মধ্যে যার 
যেখানে গন্তব্য সে সেখানে গরিক্া ঈলাড়ায়। নিকটে জমী বা অন্য 
কোনও জাহাজ থাকিলে সিটি দিয়া তাহাকে সাহায্যের জন্ত সংবাদ 
দেওয়া হয়। যদি এত দুরে থাকে বে সিটি শুনা যায় না তাহা হইলে 
কামান আওয়াজ করিয়া জানান হয়। সেঞাহাজ যথাসাধ্য সাহায্য 
করিতে বাধ্য__না করিলে 2৪5:8860০7 আইনে বিষম দণ্ডনীয় । 

জাহাজের বদি কোনও থবর পাওয়া না যায় ত কিছুদিন বাদে 
3০৪1০108556] খু'জিবার জন্ত পাঠান হয়। অনেক সমযে 
অনেক জাহা্গ পথভ্রষ্ট হইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া অনশনক্লিষ্ট অবস্থায় 
অনেক দিন বাদে আবার আপনিই ফিরিয়া! আসে! 

পথে জাহাজ ডুবিলে যদি তাহা তোলা না যাক্স ত সে জাহাজে 
ঠেকিয়া পাছে এন্ত জাহাজ বিপদগ্রস্ত হয় এই ভয়ে ডিনামাইট 
বারুদ দিয়া সে জাহাজ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হ্য়। 


ভা, পৌষ, ১৩১২] নৌচালন বিদ্ত। ) ৮৪৩ 


জাহাজ হইতে কোনও গ্োক পড়িয়া গেলে তৎক্ষণাৎ একটি 
পিপের মত হালকা৷ বড় দ্রব্য ফেলিয়া দেওয়া হয়-তার ছুই উদ্দেস্ত। 
প্রথম, সে বিপন্ন লোকটি উহাই ধরিয়া খানিকক্ষণ প্রাণ বাচাইতে 
পারিবে ; দ্বিতীর, তাকে খুঁজে পাওয়া সহজ হবে। তারপর লাইফ, 
বোট্‌ করিয়া তাহাকে তুলির! আনে। 

জাহাজ বিপন্ন হইলে প্রাণ বাচাইবার জন্ত যে 1-1061১০৪ আছে_- 
তার মধ্যে অনেক গুলি এত বড় যে ৫ নার ঠাই হর। এক্প 
১০১২ খানি বোট সচরাচর থাকে । খুব ঝড়তুফানের সময় 146 
০৪এ ঘতগুলির প্রাণ বাচাইবার স্থান আছে সুধু ওতগুলি মাএ 
যাত্রী লইতে পারে আর পারেনা । তা ছাড়া কত বড় গোল গোন 
বয়। আছে তাহার উপর চড়িগ্া। অনায়াসে ভাদা যায়। হহা ব্যতিত 
প্রতি লোকের কামরার বিছানার পাশে কর্ক নির্মিত ভাসিবার যন 
আছে, ইঠাৎ ডুবিলে সেইগুলি বুকে পড়িয়া অনায়াসে সাতার দেওয়া 
যায়। বিপদ কখন হয় তাত জানা নাই__-তাই মকল আবন্ঠকীয় 
দ্রব্য ঠিক ঠিক সাজান আছে। 

সকল বিপদদস্কুল স্থানেই এখন সাবধান হইবার জন, হয় আলোক- 
সতস্ত নয় আলোক জাহাজ আছে। তাদের উজ্জপ আলো গুলি দুর 
অবধি যাক্। অন্ত আলো হইতে পৃথক জানাইবার জন্ত সেগুলি 
খুরিদ্বা ঘুরিয়। জলে, একবার জলে একবার নিতে। ঘুরিখার বেগ 
দেখিরা কোনটি কোথাকার সে খবর ঠিক করা বায়। নির্জন বিপদ- 
সস্কুল স্থানে ত্র সকল আলো জবলিতে দেখিলে এক অপার আনন্দ ও 
মনে ভত় হয় তাহা না দেখিলে বুঝা যায় না! যেন পরোপকারএতে 
ব্রতী হইয়া আলো পথিককে ঘাড় নাড়িয়া পথ দেখাইতেছে। খেমন 
সবকত7ম পান্পপাদপ আপনিই পথিককে জল জোগায় সেইরূপ এখানেও 


৮৪৪ ভাবতী। [ ভা, পে্ষ, ১৩১২ 


এই ত গেল আজকালকার জাহাজের ব্যবস্থা । পুরাকালে 
জাহানের কিরূপ অবস্থা ছিল ও ক্রমে ক্রমে কিরূপেই ঝা উন্নতি 
হইয়াছে স্তাহারও অনেক খবর পাওয়া ষায়। শ্রীমস্তদওদাগরের সময় 
সমুদ্রগামী জাহাজ কিরূপ ছিল যদ্দিও বিশেষ জানা নাই, কিন্ত মনে 
হয়, অনেকটা মহাজনী নৌকার মতই ছিল; কেবল সমুদ্রধাত্রীর 
উপযোগী করিবার জন্ত সামনে ও পিছনে চেস্টা ধরণের ও গলুই উচু। 
পুরাণ চাইনিজ জান্কও অনেকটা এইরূপ। টুক্ুদ্ধে গ্রীকদের জাহাজ 
এবং নরওয়ে দেশে সমুদ্র দগ্্যদের ও কলম্বসের সময়কার জাহাজ 
সবই দীড়-বওয়৷ পাল-তোলা ছিল। এমন কি নেলসনের শেষ যুদ্ধ 
ট্ণফালগার জলযুদ্ধে কলের জাহাজের ব্যবহার ছিল ন।। এখনকার 
রণতরী সব কলে চলে। বিগত রুষ-জাপান যুদ্ধে তাদের পরিচালনার 
কৌশলের পরাকাষ্ঠ। দেখা গিক্াছে। রুষ-জাপান যুদ্ধের সময় যখন চীন 
সমুদ্রে ছিলাম--সকলের মুখেই অনবরত সেই যুদ্ধের কথ শুনিতাম। 
আর জাহাজেও নানা রকম সচিত্র থবরের কাগজ লওয়া হইত। 
তাতে যুদ্ধের নানা প্রকার চিত্র দেখিয়া বিস্ময়ের আর অবধি থাকিত 
না। তাঁর একথানিতে রণতরীর আভ্যন্তরিক সব কলকব্জা ও ভিতর- 
কার বন্দোবস্ত চিত্রিত ছিল । দেখে ষে কত শিক্ষাই, কি অপার আনন্দ 
হলো বল! যায় না। স্তরে স্তরে কত তলাই সাজান। প্রতি তলায় কত 
বলকম স্ুব্যবস্থায় কামরা গুলি নির্মিত। মাস্তলের আধপথে %৪6০% 
০০৩।--যুদ্ধাধ্যক্ষদ্দের যুদ্বস্থান পধ্যবেক্ষণ করিবার উচ্চ স্থান। 
সেখান হইতে হৃরধ্যরশ্মির মত প্রথরতেজ বৈট্যাতিক আলো চারি 
দিকে ঘুরিতেছে__তাতে রা্রিকালে দিনের মত দেখা যাঁয়। সেইথান 
হইতে তারসংযোগে নিয়ে ও সম্ুখের কামান-দাঁগিবার-ঘরে ঠিক 
কোন দিকে কামান দাগিতে হইবে সে বিবয়ের খবরাখবর চলে । 


প্রি বাবার উস পরানো রা টার স্সা ররর রর প্যারা 


ভা, পৌষ, ১৩৯২] নৌচালন বিগ্ভা। ৮৪৫ 


কলে উঠে নাবে। সবই কলে পরিচালিত হয়-_মান্ষ কেবল কজ 
চালায় মাত্র। সর্কের সামনে ও পিছনে জলের ভিতরকার কামর! 
হইতে টরপেডো ছোড়া হয়। সেগুলি অতি ভয়ানক যন্ত্র। বন্দুকের 
গুলিতে একেবারে একজন ছুজন জখম হয়-_বন্বসেলে শতলোক এক 
সঙ্গে আহত হয়__কিস্ত এই এক টরপেডোতে জাহাজ জখম হইয়া 
সহন্্র সহজ লোক জলমগ্র হয়। তার আকৃতি ঠিক একখানি মোট! 
ফাপা নাবলের মত। তার ভিতরে বারুদ ভরা । পিছনে একটি 
পু” আছে- দম দিয়। নিদ্দিষ্ট পথে ছাড়িয়া দিলে জলের ভিতর দিয়া 
যথাস্থানে গিয়া আপনিই শত্রুর জাহাজের তলায় ফাটিয়া বিষম জখম 
করে। কিন্তু মানুষের বুদ্ধির ত অন্ত নাই। এই বিপদের প্রতিকার 
করিবার জন্ত জাহাজের চারিদিকে মাছ ধরিবার জালের মত টর্পেডো 
ধরিবারও জাল আছে। তাহাতে জাহাজের নিকটে আসিয়া বিপদ 
ঘটাইবার পুর্ধেই-_সে বিষম যক্ত্রটিকে ধরিয়! লওয়া যায়। আরও যে 
কত রকমের রণশাস্ত্ে মানববুদ্ধি ও বিদ্যার পরিচয় পাইলাম তা 
বলা যায় ন। জাপানীরা বড়ই ফন্দিবাজ__ছোট ছোট অলীক রণতরি 
তৈয়ার করিয়া তাহার মাস্তলে আলো জালিয়া৷ ছাড়িয়। দের__আর 
শক্রপক্ষ তাই দেখিয়া যথার্থ জাপানী যুদ্ধজাহাজ মনে করিয়]--কামান 
ও টরপেডে দাগে, তাতে অনর্থক তাদের গুলিবারুদের অপচয় হয়। 
ও শক্রর বলক্ষয় করা হয়। 

নিচের তলায় মাঝখানকার ঘরে আহত সৈম্জদের চিকিৎসার ও 
শুশ্রধার স্তান। নিজেরও ওই পেসা বলিয়া! আমার সকলের চেয়ে 
ওই স্থানটি দেখিতে ভাল লাগিল। গোলাগুলির দ্বারা নান! স্থানে 
আহত, অঠৈতন্ত ও মুমূর্য, সৈন্তগণ অবলীলাক্রমে সুদক্ষ বাহকের দারা 
তৎক্ষণাৎ চিকিৎসার্থ নীত হইতেছে । স্ব্যবস্থায় সকল কাধ্য যেমন 


স্থচাক্রূপে চলে, এমন দ্বাকণ গোলমালেও সেখানে সব কার্যগুলি যেন 
জআগিনী? আপনি কক্ল রত চজিিতাচি। 


৮৪৬ 1. ভারতী । [ ভা, পৌষ, ০৩১২ 


সেখানি প্রায়ই দেখিসাম, একদিন সেই ছবির বইখানি হাতে 
করিয়া আহারান্তে ঠেস দিয়া বসিয়া ছবি দেখিতে দেখিতে তন্ত্র 
আসিতেষ্টিল। আর ছবির টরপেডোর ডগটি আমার বুকের দিকে 
ফিরিয়া থাকায় একটু ভয়ও হইতেছিল। এমন সময় অপর ঘরে 
আমার চাঁকরটি জুতা ঝাড়িয়া অন্য জুতা মেজেতে আচড়াচ্ছিল । সেই 
শবে তন্ত্র অবস্থা থেকে চমকে উঠলাম, মনে হলো যেন সেই ছবির 
টর্পেডোটি সশব্দে ফাটিয়া! গেল। সে ঠক ঠক্‌ করে কীপুনী সহজে 
কি থামে। 
সন্ধিপ্রস্তাব ভাঙ্গিয়! যাওয়ার সময়ে জাপানীরা যে দিন ব্রাত্রিকালে 
অলক্ষিতে হঠাৎ পোর্ট মার্থারের বহির্দেশে অবস্থিত পভাইরে1” নামক 
যুদ্ধ জাহাজ উর্পেডোর আঘাতে জখম করে, সেই ছবিখানি ও জলমগ্ন 
বিপন্ন সৈনিকদের দেখিয়া মনে কি কষ্ট হলো তা বুঝান যায় না। 
যেন তাদের আত্মীয় লোকের কান্নার স্বর তখনকার জোর হওয়া, 
আমার কানে বহিয়া আনিতে লাগিল। জাপানের জয় শুনে আহ্লাদ 
হয় বটে। কিন্তু এই সব কথা ভাবিলে যুদ্ধের কথায় আর প্রবৃত্তি হয় 
না। অনেক দিন আগে, একজন কোন পুস্তক হতে উদ্ধৃত্ত করে এই 
শ্লোকটি বলেছিলেন শুনেছিলাম, সেইটি আমার মনে হইল-_ 
“আশ্রয় তরণী তুমি বিপত্তি সাগর মাঝ 
কে বাঁচায় দ্রীনহীনে তুমি বিনে রাজ রাজ ।” 


শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক । 


স্বদেশের প্রতি । 


হে মোর স্বদেশ! 
খুলিয়া দিয়াছ আজ আমাদের কল্যাণসম্পদ ; 
তোমার কুটিরদ্ধারে হেরিতেছি জ্যোতির্ময় রথ; 
মিলিয়াছে বহুধাত্রী আত্মবলে পুষ্ট বলীয়ান্‌, 
সুখের হিতের শত উপাধ়নে পরিপূ্-প্রাণ 3 
তাদের নিশ্বাসে আজ 


দিগন্তে উড়িক্। গেছে 
বাঙ্গালীর ধুলিময়্ বহুজীর্ণ বেশ ! 
নর্মি তোমী, হে বরেণ্য, ছে মোর স্বদেশ! 


ষুগান্ত পবনে 
দিগন্তে করাল মেঘ বিস্তারিছে অন্ধকার ছানা ) 
খ্যাতীত প্রেতযোনি প্রসারিছে শত ভাতি মারা) 
চমকে দামিনীদীপ্ডি, শিহরিছে হৃদয় তরাসে 
উলঙ্ক কৃপাণ লয়ে ছিন্নমন্তা না।চছে আকাশে 3 
এ ছুঙ্দিনে হে স্বদেশ ! 


মঙ্জল ইঙ্গিতে তব, 
ুগ্বান্তের ভন্ম হ'তে কুটিরে অঙ্জনে, 
হোমাঘি উঠেছে জলি ষুগাস্ত পবনে ! 


৮৪৩৪ 


ভারতী! [ ভা, পৌধ, ১০১২ 


স্বাজ বাঙ্গালার 
সাতকোটি হৃদয়ের স্নেহ প্রেম শতাবদী-সঞ্চিত, 
এক গ্ঁব কেন্দ্রমুখে ছুটিতেছে ক্ষুব্ধ তরঙ্গিত ;--. 
প্রতি বঙ্গগুহে বদি” অপ্রমত্ত নরনারীগণ, 
হইতেছে আত্মদীপ, মাস্তাশ্রয্সী, অনন্তশরণ ;_- 
ঘাতকের কর হ'তে 


স্থলিত হয়েছে যেই 
শতদ্বণ্যতম স্বার্থে শাণিত কুঠার, 
দেবতানির্াল্য তাহা আজ বাঙ্গালার 


জাগরণ গান 
ফেণহান্তে উঠিতেছে কোটিমুখে প্রশাস্ত সাগরে, 
সগ্চোজাগরণরক্ত এপিয়ার নয়নের'পরে 
ভাসিতেছে লক্ষ-আশা, কল্যাণের অগণিত ব্রত 
দীপ্তিমান হইতেছে লুপ্তপ্রায় শতসুক্তি পথ 
দূর পুর্ববাকাশতীরে 
উধালোকে ধীরে ধীরে 
খুলিয়াছে জীবনের আদর্শ মহান্‌, 
তাই আজ কোটিকণে জাগরণ গান! 


ওগো পৌরজন! 
ভয়নাই-_-ভয়নাই_-বিধাতার ছজ্ঞেপন বিধানে, 
ভেঙ্গেছে মোদের ঘুম, দৈব-বাণী জাগিয়াছে প্রাণে ; 
আজি হ*তে যার যাহা মুষ্টিমেয় রয়েছে সম্বল, 
মবনিষ্বে প্রাণপণে জননীরে দাও ছূর্বাজল) 
প্রাণদীপে আছি হ'তে 


ভা, পৌষ, ১৩১২] স্বদেশের প্রতি। ৮৪৯ 


রাখ উজলিয়া সবে 
চির সৌম্যা জননীর গৃহের প্রাঙ্গণ, 
ভয় নাই-_তয় নাই-_-ওগো পৌরজন । 


আসিয়াছে বল; 
পূর্বাকাশ রশ্মিপথে এ উষায় দেবকন্তাগণ, 
চকিতে মোদের নেত্রে লেপিয়াছে নির্শবল অঞ্জন 3 
আজ হেরিতেছি তাই__চারিদিকে, অস্তরে বাহিরে, 
রাজার প্রাসাদশিরে দরিদ্রের বিক্ষন কুটিরে, 
অন্নপূর্ণা জননীর 


অভয় মঙ্গলরাশি 
ধনধান্তে পরিপূর্ণ প্রাঙ্গণ শ্যামল ) 
প্রাণে প্রাণে তাই এত আসিয়াছে বল! 


জননী আমার! 
তব শিবতরা মৃত্তি প্রাণে প্রাণে উঠিক্সাছে জাগি 
কাদিছে কাদিছে আবি পুক্রকন্তা তব স্ুন্ত লাগি; 
তোমারি কুটির দ্বারে ফিরিয়াছে সন্তান সকল, 
ছে হোর তাপসী দেবি! বিছাইয়া শ্তামল অঞ্চল 
মোদের লইয়া বুকে 


প্রাণের ধমনী শত 
পূর্ণ কর, পুষ্ট কর দিয়ে স্তন্তধার ) 
হে অভয়া, হে শঙ্করি! জননী আমার! 
আজি হ'তে প্রাণপদ্ম তব পদে দিহু পুষ্পাঞ্লি ; 
তুমিই জননী ধাত্রী কাম্যপথে তুমিই সকলি। 





5 


আমাদের এতিহাসিক ভাগার । 


'বর্ববঙ্গে, এই বাকল! প্রদেশ অবস্থিত। এককালে দ্বাদশ 
ভৌমিকদ্িগের অন্ততম প্রবল প্রতাপ মহারাজ কন্দর্পনারায়ণ, 
স্বাজা রামচন্দ্র প্রভৃতি রাজন্তবর্গ এই বাক্লার অন্তর্গত চন্দ্রদ্বীপে 
বিশাল রাজ্যস্থাপন করিয়া, অতুল গৌরব বিস্তার 
বাঁকলা । করিয়াছিলেন। এখন আর সে রাজত্ব নাই, 
ত্বাহারন্দের কীর্তিকলাপ কালজআ্রোতের মহা ভীষণ 
আবর্তে ধীরে ধীরে বিলীন হইতেছে । 
এখন যাহা আছে, তাহা! অন্ত কালসাগরের হদয়স্থ একটি 
তর বুদ মাত্র। বর্তমান বাথরগঞ্জ, বাকলার অধিকাংশ স্থান লইয়া 
স্ব হইয়াছে । 
প্রাচীন আধ্যজাতির ধারাবাহিক কোন জাতীর ইতিহাস নাই, 
তাই আজ এই ভারতের যে সমস্ত আধ্যকীর্তি পুরাণাদিতে ঘতটুক 
দেখিতে পাই, তাহার অধিকাংশই অসন্বদ্ধ, এবং বর্তমান পণ্ডিত 
সমাজে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া পরিত্যক্ত ; তাই বর্তমান এ্রতিহাসিকগণ 
রামাফণণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ-আলোচনাসম্বন্ধে তাদৃশ যত্রবান্‌ 
নহেন। 
প্রকৃত পক্ষে, বিশেষ গবেষণা করিলে আমাদের পুরাণে, লুপ্ত 
ইতিহাদের অনেক রহস্ত উদ্ঘাটিত হইতে পারে। 
যতগুলি পুরাণ আছে তন্মধ্যে রামায়ণ ও মহাভারত সর্বপ্রধান। 
কিন্তু রামায়ণ অপেক্ষা মহাভারতে তৎকালীন ভারতের অনেক নূতন 
তত্ব ও ইতিহাস বিশদ্‌রূপে দেখিতে পাই । আমাদের এই বক্ষ্যমান 
প্রবন্ধে প্রাচীন তন্বসন্বন্ধে কিছু পাওয়া, যাঁয় কিন! তাহা আলোচন! 


ভ1, পৌষ, ১৩১২] আমাদের ্রতিহাদিক ভাগ্ডার। ৮৫১ 


করা যাক। গদাপর্ধে ভগবান্‌ বলরামের তীর্থযাত্রার কথা লিখিত 
আছে। পুরাণ বলঙ্কীমকে ষ্ভপায়ী এবং ক্রোধী বলিয়া বর্ণণা 
করিয়াছেন ? মদোন্সত্বাবস্থায় তিনি জনৈক মুনির শিরশ্ছেদন করিস 
ছিলেন বলিয়া প্রাযশ্চত্তস্থর্ূপ তাহাকে ভারতের সর্বতীর্ঘ ভ্রমণ 
করিতে হয় এবং পরিশেষে গঙ্গাসাগরে স্নান করিয়া তিনি ব্রহ্মহত্য। 
পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। 

এখন দেখ। যাক্‌ যে, গঙ্গাসাগর-সঙ্গম কোথায় । আমর] মানচিত্রে 
দেখিতে পাই যে, গঙ্গ। নিয্ববঙ্গমধ্যে প্রবাহিতা হইয়। শতমুখী নাম 
লইয়া সাগরে প্রবেশ করিয়াছেন ) বর্তমান সময়ে যে স্থানের নাম 
শতমুখী তাহার নিয়মভূমী অধিকাংশ সুন্দরবনের অন্তর্গত । 

বাখরগঞ্জের দক্ষিণ ও পুর্ববসীমায় এখনও নিবিড় অরণ্য বর্তমান । 
তথায় নদী এবং শাখানদী অপংখ্য ; এই সমস্ত নদী গঙ্গাআোত হইতে 
উদ্ভৃত। আমাদের এই দেশের নদীগুলিকে প্রচলিত ভাষায় প্রায় 
*গাঙ্গ« "বলা হয়) পগাঙ্গ,» গঙ্গ। শব্দের অপত্রংশ মাত্র। দক্ষিণ 
সাহবাজজপুর, হাতিয়া, সন্দীপ প্রস্তুতি ছীপসমূহ গল্গ1 গর্ভ হইতে ভ্উৎপক্ন 
হইয়াছে । 

গঙ্গাসাগরদঙ্গম বে ভারতবর্ষের একটি প্রধান তীর্থ, তাহার আর 
সন্দেহ নাই) এবং এ তীর্ঘস্থান্টী যে জলময় তাহাও নিঃসন্দেহ। 
সম্ভবতঃ ভগবান হুলাফুধ প্রাচীন বাকৃলার পূর্ব-দক্ষিণসীমায় গঙ্গানাগর 
সঙ্গমে ন্নীন করিয়াছিলেন ।* 

এই সম্বন্ধে আরও একটি কথা আছে। রামায়ণে দেখিতে পাই, 
যে ভগবতী গঙ্গাপ্দেবী সাগরসঙ্গমে আসিয়া পাতাল প্রবেশ করিয়া- 





* বর্তমানে কিন্তু গঙ্গানাগরতীর্ঘ ২৪ পরগণায়। ষে স্থানের কথ। আমরা 
লিখিতেছি, তাহ। এখনও গভীর অরপ্যানীতে পরিপূর্ণ £ কিন্তু তখায় যে পুরাকালে 
জনপদ ছিল, তাহার বহু চিহ্ন এখনও বর্তমান আছে। 


৮৫২ তারতী।. [ ভা, পৌষ, ৯৩১২ 


ছিলেন। বাখরগঞ্জের দক্ষিণসীমাস্থিত বর্তমান বজসাগরের একস্থান 
অতলম্পর্শ।* ইহা দ্বারা বোধ হইতেছে যে গঙ্গা এই স্থানেই পাতাল 
প্রবেশ করিয়াছিলেন। 
প্রার্কৃতিক পরিবর্তনে স্থানের নাম এবং অবস্থার অনেক বিপর্য্যয় 
ঘটিয়াছে, সন্দেহ নাই ; তথাপি পুরাণ-বর্ণিত স্থানবিশেষ এবং নদী 
কতকট| ঠিক আছে বলিয়া বোধ হয়। 
এখন দেখ! যাইতেছে যে, গঙ্গার পাতালপ্রবেশস্থানই শীস্তরোক্ত 
গঙ্গাসাগরতীর্ঘ ) বর্তমান সময়ে প্রস্থান বাখরগঞ্জের অন্তু । সম্ভবতঃ 
পুরাকালে ইহাই নাগরসঙ্গমতীর্থ বলিয়া খ্যাত ছিল। পরিশেষে 
নৈসর্গিক কারণে স্থানবিপর্য্যয় হওয়াও অসম্ভব নহে। 
মহাভারতের স্থানে স্থানে আমর] “বঙ্গরাজ” এবং “বঙ্গদেশের” 
উল্লেখ দেখিতে পাই; তন্মধ্যে সভাপর্কের দিখ্বিজয়পর্বাধ্যায়ে বঙ্গদেশের 
বর্ণনা অধিকতাবে আছে। রাজস্য়ষজ্ঞকালে পাঁগবগণ যে যে স্থান 
জয় করিয়াছিলেন, সকল স্থানেরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 
মধ্যম-পাওব মহাবীর ভীমসেন, মগধজগয়াস্তে তৎপূর্কেস্থিত বহদেশ 
জয় করিয়াছিলেন এবং তথাকার রাজন্বর্গ এবং সমুদ্রতীরবর্থী 
শ্লেচ্ছগণকে পরাজিত করিয়! করগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমু! 
সভাপর্কের সেই শ্লোক কয়েকটি উদ্ধৃত করিলাম। 
*উজৌবল বৃতৌবীরা বুজো তীব্রপরাক্রমৌ । 
নির্জিত্যাজৌ মহারাজ ] বঙ্গরাজমুপাদ্রবৎ ॥ 
সমুদ্রসেনং নির্জিত্য চন্দ্রসেনঞ্চ পার্থিবম্‌। 
ভাম্রলিপ্ত্চ রাজানং কর্বটাধিপতিং তথ ॥ 
সুয়ানামাধিপঞ্জেব যেচ সাগরবাসিনঃ। 
সর্বান্‌ শ্লেচ্ছগনাংশ্চৈব বিজিগ্যেভরতর্ষভঃ ॥ 
* ইংরেজিতে ইহাকে 5৮210 ০6 ০ 21000 বলে। 





ভা, [পীষ, ১৩১২ ] আমাদের উতিহাসিক ভাগার। ৮৫৩ 


এবং বছবিধান্‌ দেশান্‌ বিজিত্য পবনাত্মজঃ। 

বন্থতেভ্য উপাদায় লৌহিত্য মগমদ্বলী ॥ 

সসর্ধান্‌ শ্লেচ্ছনৃপতিন্‌ সাগরানুপবাসিনঃ । 

করমাহারয়ামাস রত্বানি বিবিধানিচ ॥৮ 

(অনুবাদ ) 
এই ছুই পরাক্রাস্ত রাজাদের (পৌওাধিপতি ও কৌশিকী 
কচ্ছনিবাসী রাজ! ) সংগ্রামে বিজিত করিয়। বঙ্গরাজের প্রতি ধাবমান 
হইলেন) এবং মহীপতি, সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, তাতরলিপু কর্বটাধিপতি, 
স্থমনাধিপতি নরপালকে জয় করিয়া সমুদর শ্েচ্ছদিগকে পরাভূত 
করিলেন। মহাবল পবননন্দন এইরূপে বহুদেশ বিজয় ও সর্বত্র হইতে 
ধন সংগ্রহ করিয়া সাগরতীরবাসী (জলপ্রধান দেশবাসী) সমস্ত 
শ্লেচ্ছরাজগণকে পরাজয় করিয়! নানাবিধ ধন, রতু এবং কর সংগ্রহ 
করিয়া লৌহিত্য দেশে ব্রেঙ্গপুজ্রনদসমীপবর্তী দেশ) উপস্থিত হইলেন । 
ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, যে সমুদ্রের তীরবত্তীস্থানে স্রেচ্ছগণের 

বসতি ছিল। বাকলার দক্ষিণসীমায় যে সমুদ্র আছে, বর্তমান 
সময়ে তাহার অনেক স্থান জনমানবশৃন্ত অরণ্যানীতে পরিপূর্ণ হইলেও 
পুরাকাংল যে সেই সমস্ত স্থানে লোকের বসতি ছিল তাহার অনেক 
প্রমাণ পাওয়া যায়। এখন দেখ। যাক্‌, যে এই স্থানে শ্লেচ্ছগণের 
বসতি ছিল কিনা। সংস্কত অভিধানে আমরা দেখিতে পাই 
শ্লেচ্ছশবের অর্থ, .ববন, কিরাত, শবর, পুনিন্দ প্রভৃতি জাতি ) এবং 
যাহারা অপভাষী, পাপরত এবং সর্বধর্মরহিত, ক্রিয়্াকাণ্ডবিহীন 
তাহাদেরও শ্রেচ্ছ বুঝায়। আবার শ্লেচ্ছদেশ সম্বন্ধে স্থুগ্রসিদ্ধ আভি- 
ধানিক ভরত বলিয়াছেন । 


০০০১০০৬০০5৬ 


৮৫৪ ভারতী । [তা, পৌষ, ১৩১২ 


যে দেশে চাতুর্বর?ের ব্যবস্থা নাই, অধিবাসীগণ শিষ্টাচাররহিত 
এবং অসংস্কতভাষী অর্থাৎ অপভাষা ব্যবহার করে তাহাই শ্রেচ্ছদেশ। 
এসিয়াটিক সোদাইটার ভূতপূর্ব্ব সহকারী-সম্পাদক বাবু প্রন্তাপচন্ত্র 
ঘোষ মহাশয় বলেন যে, বাকলার দক্ষিণ সীমাবর্তী থে সুন্দরবন 
দেখিতে পাওয়া যাইতেছে তৎকালে এবং তৎপুর্বেও ৬থায় নীচ 
জাতীয় লোকের বসতি ছিল? তাহাদের লোকে “চণ্ু-ভণ্ত” বলিত। 
প্রতাপবাবু, এই চণ্ডভগদের মলঙ্গী, অর্থাৎ যাহারা লবণের জ্বাল দেয় 
তাহাদের বুঝায় এরূপ বলিয়াছেন। আমাদের দেশে এমন অনেক 
লোকের মলঙ্গীপদবী দেখা যায় যে তাহাদের মধ্যে কেহ হিন্দু কেহ 
মুসলমান । পুরাকালে তাহাদের পূর্বপুরুষগণ লবণের জাল দিত বলিয়! 
তাহারা এই আখা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই মলঙ্গীউপাধিধারী হিন্টুদিগের 
মধ্যে সকলেই চগ্ডাল, অথবা বর্তমানকালের লমস্দ্র জাভীয়। আমর! 
যে সময়ের কথা লিখিতেছি তখন মুপলমান বলিয়া কোন জাতি এদেশে 
ছিল না। আমরা এই চগ্ড-ভগুভাতির উল্লেখ আরও পাইয়াছি।* 
বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণসেনের অন্যতম পুজ্র মহারাজা কেশবসেন প্রদত্ত এক 
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তাম্রলিপিতে এই চণ্-তপ্ডের যথোপযুক্ত শাসনের কথা লিপিবদ্ধ 
আছে। আমরা এই তাত্রশাসনের কথা পরে বলিতেছি। 

চণ্ড-ভণ্ড জাতি যে অত্যন্ত দুর্বত্ত ছিল, তাহার কতক আভাষ 
এই তাত্্রলিপিতে 'পীওয়! যায় ) সম্ভবতঃ ইহার! যথেচ্ছাচারী এবং 
দেবতাত্রাঙ্গণবিদবেধী ছিল) তাই রাজা ইহাদের চরিত্র জ্ঞাত 
ছইয়া ইহাদের শাসনের ব্যবস্থা ্রন্ধোত্তর-গৃহীতাকেই প্রদান 
করিয়াছিলেন। 

এখন মহাভারত বর্ণিত গলেচ্ছ, তাত্রশাসন লিখিত “চগ-ভণ্ড” এবং 
অলঙগী উপাধিধারী পচগ্ডাল৮ একজাতীয় কিনা, তাহা আলোচনা 
কর। যাকৃ। অভিধানকার শ্্েচ্ছ শবের অর্থ “কিরাত এবং শবর” 
বলিয়াছেন । মহাকবি বাণভট্টপ্রণীত কাদন্বরী গ্রন্থে চণ্ডাল অর্থে 
শবর ব্যবহৃত দেবিয়াছি। ইহা দ্বারা অবশ্ঠই প্রতীয়মান হইতেছে 
যে, শবর-ব্যবসা, চণ্ডালগণের জাতীয় উপজীবিকা। মাংস-আহার 
এবং মগ্তপান হেতু, তাহাদের মন্তিফ সর্বদাই উত্তেজিত) সুতরাং 
সামান্ত কারণে বিচলিত হইলেই তাহাদের ক্রোধের অবধি থাকে না) 
এই জন্তই সম্ভবতঃ তাহাদের নাম চণ্ডাল ( চও২+অল্‌) অর্থাৎ 
ক্রোথী হইয়া! থাকিবে। ইহাদের আচার, ব্যবহার, রীতি নাতি, 
শিষ্টত। প্রভৃতি চাতুর্বরণ্য হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্তা, 
শৃদ্র প্রভৃতি চতুবর্ণের যাহা অকরণীক়্, চগ্ডালগণের তাহাই কর্তব্য 
মধ্যে গণ্য । 

এই স্মন্ত জাতি যে ভদ্রসমাজ হইতে অন্ত স্থানে বাস করিত 
তাহ। মহাভারত এবং তাম্রশীসন হইতেই বেশ প্রতীয়মান হইতেছে। 
সমুদ্রতীরবর্তী স্থানে তাহারা বাস করিত; এবং আবশ্তকমত ততীর- 
ব্যাপী সৈকতে এবং নিকটবর্তী অরণ্যমধ্যে প্রবেশপূর্বক ব্যাধ-বৃত্তি 
অবলগ্বন করিয়া! জীবিকানির্বাহ করিত। আবার কখন কখনও 
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ইহারা দলবদ্ধ হইয়া দস্থ্যতাও করিত। বর্তমান সময়ের চণ্ডালগণের 
মধ্যে কেহ কেহ সুসভ্য হইয়া থাকিলেও একটু বিশেষ লক্ষ্য করিলে 
তাহাদের চরিত্র এবং আচারব্যবারস্থন্ধে অনেকট! পুর্ববাভাষ 
পাওয়! যাকস। বর্তমান সময়েও অনেকে, উদ্ধত, ক্রিয়াকাগুবজ্ডিত 
ছশ্চরিত্র এবং ধর্্মীচরণরহিত। এই জন্য, বোধ হয় ষে, পুরাণবণিত 
শ্েচ্ছ, তাত্রশাদনলিখিত চও-ভণ্ড এবং বর্তমান চণ্ডাল একই জাতি, 
তবে ব্যবসাভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ হইবার সম্ভাবনা । 

বর্তমান বাখরগঞ্জের দক্ষিণসীমাব্যাপী বঙ্গসাগরত্ঠীরে যে সুন্দরবন 
পরিলক্ষিত হয় পুরাকালে এ স্থানেই শ্লেচ্ছগণের বসতি ছিল। এই 
সুন্বরবন সম্বন্ধে অনেক কথা আমর! পরে বলিতেছি। 

মহাভারতোক্ত এক তাত্রলিপ্তি” ব্যতীত আর কোন স্থানের 
সন্ধান পাওয়। এখন দুরহ। হয়ত বৰুপূর্ব হইতেই অনেক স্থানের 
নাম পরিবন্তিত হইয়া থাকিবে, আবার অনেক স্থান সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত 
হইয়া যাওয়াও একাস্ত সম্ভব। কেননা ভূমিবৃদ্ধি এবং ভূমি-ক্ষয় 
সমুদ্রের এ উভয় শক্তিই বর্তমান আছে। 

তাঅলিপ্তি (অধুনা তমলুকের ) নিকট হইতে সমুদ্র এখন অনেক 
দুরে গমন করিয়াছে। মহাভারতের সময়, তমলুকের পার্খেই সাগর 
ভীমরবে গর্জন করিয়া সফেণতরন্নরাশি তছপকুলে প্রতিহত 
করিত। 

ভগবান পরশুরাম মাতৃহত্যাপা পন্গণলনার্থ, ঙ্গপুত্রে গ্লান করিয়া 
ছিলেন, এ কথা আমরা পুরাণে দেখিতে পাই। অশোকাষ্টমী 
তিথিতে যে স্থানে সকলে তীর্ঘন্নান করেন প্রাচীন বাক্‌লার সীমা তাহা, 
হইতেও পূর্বদিকে ছিল। 

পৃতসলিলা জাহ্‌বী এবং দেব-নদ ব্রহ্ষপুত্র এখনও অতীতের সাঙ্গ 
স্বরূপ বর্তমান রহিয়াছেন। 


ভা। পৌষ, ১৩৯২] আহাদের:প্ীতিহাসিক ভাণ্ডার ৮৫৭৯ 


প্রথিতনামা চীন 'পরিব্রাজকেরক্চ “ভারত ভ্রমণে” আমরা বাক্‌ৃলার 
উল্লেখ দেখিতে পাই ! তখন বাকৃল1 একটি সমুদ্ধিশালী দেশ ছিল। 
উক্ত মহাত্মা পরিব্রাজক প্রায় দশ বৎসর কাল এই দেশে ছিলেন। 
তিনি শ্রীগ্ীয় ৬৩৬ হতে ৬৪৬ অন্ধ অবধি ভারতবর্ষে অবস্থিতি 
করিয়াছিলেন। হয়েনসান 1 বাক্লাঁয় আসেন নাই। তৎ্কালে 
বাক্লার পশ্চিমভাগে উত্তালতরঙ্গময়ী সুগন্ধা নদী প্রবাহিতা ছিল। 
পরিব্রাজকমহাশয় উপযুক্ত নৌ-যানে জলপথে কামরূপ গিয়াছিলেন 
বলিয়া দেখিতে পাই । কিন্তু সুগন্ধা, ঘাঘর, মেঘন।, ব্রহ্ষপুজ্র প্রভৃতি 
বাহিয়া৷ কামরূপে গিয়্াছিলেন, না অন্ত কোন পথে গিরাছিলেন তাহা! 
কিছুই জানা যায় নাই; তৎকালে বাঙ্গাল! দেশের নদীসমূহে বিলক্ষণ 
দন্থ্-ভীতি ছিল। দেশী, বিদেশী দক্থ্া তখন বিনা বাধায় লুষ্ঠনাদি 
করিত; কেহ কেহ বলেন যে হুয়েনসানের বাকৃলায় না আসিবার 
তাহাই একটি কা) কেননা তিনি একবার দস্যুহত্তে বিলক্ষণ- 
বিড়ম্বনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । 

বাক্লার প্রাচীনতত্বসন্বন্ধে আরও একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া 
গিয়াছে । স্বনামথ্যাত স্থপ্রসিদ্ধ প্রত্বতত্ববিৎ স্বগীয় মহাত্মা রাজা 
রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রণীত “ইপ্ডো এরিয়ান” নামক ইংরেজন গ্রন্থ পাঠে 
জানা যায় যে, বিগত ১৮৩৭ গ্রীষ্ট'ব্দে ইদ্দিলপুর পরগণার রাজ 
লক্মণসেনের পুজ্র কেশবসেন প্রদত্ত একখানি তাত্রশাসন পাওয়া 
গিয়াছে । এই ইদিলপুর বর্তমান বাখরগঞ্জের মধ্যে একটি বিখ্যাত 
পরগণা » এবং তথায় বহু ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থের বাস আছে। 

এই তাম্রলিপি এখনও বঙ্গীয় এসিয়াটিক্‌ সোনাইটীর পুস্তকাগারে 
বর্তমান আছে; এই তাত্রশাসন দেবনাগর অক্ষরে উৎকৃষ্ট সংস্কৃত 
ভাষায় লিখিত। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিক্ষে প্রদত্ত হইল! 
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এই তাত্রলিপির উপরিভাগে প্রস্ফুটিত পদ্মোপরি দশহস্ত বিশিষ্ট 
এক দেবমূষ্তি ! ডাক্তার রাজেন্ত্রলাল, ইহা! মহাদেবের মুক্তি বলিকক। 
স্থির করিয়াছেন।* এই মৃস্তির নীচে ভগবান সবিভৃদেবের স্তুতিবাচক 
একটি কবিতা এবং ভগবান চন্দ্রদেবের স্ততিবাচক কক্ধেকটি শ্লোক । 
কেননা রাজা কেশবসেন এবং তাহার পূর্বপুরুষগণ চন্দ্রবংশেই 
উৎপন্ন । প্রথমে বিজয়সেন নামা রাজার কথা লেখা আছে। তিনি 
তৎকালীন সমস্ত রাঁজাপেক্ষ। বলবীর্যে শ্রেষ্ঠ । তৎপুজ বল্লালসেন 
সাহার শুভ্র যশে দিউমগুল বিভাষিত। তওপুক্র লক্ষণসেন। ইনি 
যেমন ধার্মিক, তেমন বীর ছিলেন) তিনি বহু যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া 
অনেক স্থানে বিজয়স্তস্ত স্থাপিত করিয়াছেন। ইনি জ্গন্নাথতীর্থে, 
গদাপাঁনি এবং মুষলধর বিগ্রহের সম্দুে, কাশীধামের নিষ্ে প্রবাহিত 
গঙ্গার সঙ্গে যে স্থানে অসি এবং বরুণা মিশ্রিত হইয়াছেন, সেই পরম 
পবিত্র প্রীষ্রীবিশ্বেশ্বর ধামে (কাশী ) এবং ভ্রিবেণীর তীরে ( গঙ্গা, 
যমুনা ও সরস্বতীর সম্মিলনস্থান) অনেকগুলি দেবভবন এবং চৈত্য 
নির্মাণ করিয়াছেন. এই ত্রিবেণীতে পল্মযোনি (ব্রহ্মা, সর্ব প্রথমে 
তপস্তা করিঘাছিলেন। এই নরপতি লক্্মণসেন স্বীয় ধর্মপত্বী 
মহারাজ্জী বন্থদেবীর গর্ভে কেশবসেন নামক এক পুত্র লাভ করেন। 
এই কেশবসেন গঞ্জপতি, অথ্পতি এবং নরপতিগণের উপর স্বীয় 
প্রাধান্ত বিস্তার করিয়াছেন। সেই মহারাজ কেশবসেন, তাহার 
রাজত্ের তৃতীয় বর্ষে জ্োষ্টমাগে বনমালী শশার পুভ্র ঈশ্বর দেবশর্্মাকে 
বাগ্ততি (7385৮৮ত ) এবং বেতগাতা। (73669গ5৮5 ) নামক 
গ্রামদয় ত্রহ্মত্তর দান করিলে তিনি চণ্ডভওদিগকে শাসন করিয়ু! 
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+ বাধাদি নামে একগ্রাম ইদিলপুরে আছে সম্ভবতঃ ইহাই বাগুতি, কিন্ত 
বেতশাতার কোন সন্ধ!ন পাইলাম না। 





.এই ব্রক্ষত্তর 


॥ পৌষ, ১৩১২] আমাদের ইত্তিহাসিক ভাণার । 


৮৫৯ 


ভোগ করিবেন। এখন প্ররুত তাত্রশাসনের লিপির 
সঙ্গে ডাক্তার রাজেন্দ্রলালের মত সম্বন্ধে কিঞিৎ দ্বৈধ দেখা যায়; 





তিনি যে অনুবাদ দিয়াছেন, তাহাতে বাগুতি ও বেতগাতা গ্রাম 
মূল তাত্রশাসনে লতা এবং টগড়াঘাট ব।লদ্াা উল্লিখিত আছে। আমর! 
তাত্ত্শীসনের প্রতিলিপি উদ্ধৃত করিলাম । 


১। 


৮৭ 


ঙ। 


| 


বন্দেহর বিন্দ বন বান্ধবধন্ধকার কার! নিবদ্ধ 
তুবনত্রকমুদ্ধরস্তং | 
পর্যায় বিস্তৃত দিতাসিত পক্ষযুগ্মুদান্তমভুভ খগং 
নিগম দ্রমস্ ॥ 


পর্যন্ত স্কটিকাচলাং বহুমতীং বিশ্বপিমুদ্রীভবন্‌ 
মুক্কাকুষ্মলমান্ধমন্থর নদীবন্য। বনদ্ধং ল্ত:। 
উত্ভিন্ন স্মিতমগ্জরীঃ পরিচিত দিক্কামিনীং কল্পয়ন্‌ 
গ্রত্যুন্মীলতু পুস্পশায়ক যশোজন্মান্ত রশ্চন্্রম। ॥ 


এতন্মাৎ ক্ষিিভার নি£সহ শিরোদববাঁকর গ্রামণী 
বিক্রমোৎসব দান দীক্ষিত ভুজান্তে তুভু জো জজ্ঞিরে। 
যেষাম প্রতিমলপ বিক্রম কথার প্রবন্ধাডভুত 
ব্যাখ্যানন্দ বিনিন্দা সান্্র পুজকৈর্যাপ্ত সদন্যৈর্দিশং 1 


অবাতর দথান্ব. মহতি তত্র দেব? স্বয়ং 
স্থধাকিরণশেখরো। বিজয়নেন ইত্যাখ্যয়।। 
যদড্বি নখধোর নিস্ষ,রিত মৌল স্্রাভূজাং 
দশান্ত নতি বিভ্রমং ( অল্পষ্টং ) 


নীলাস্তোরুহু সোদরোপি দল যন্সন্্ীণি কাদম্থিনী 
কান্তোপি জলয়ন্‌ মনাংদি মধুপ স্সিদ্ধেপিতস্বন্ভয়ং । 
নিনিক্তাঞ্তন সম্িভোপি জনগন নেত্র ক্রমং বৈরিণাং 
ষন্তাশেষ জনাভভূতায় নসরে কৌশেয়কঃ থেলতি ॥ 


উপ্উিড 


৬ 


৭ 


৯ 


১০। 


১১ 


ভারতী । [ ভ, পৌষ, ১৩১২ 


তা ্বনিন্রিংশ নি বিরহ বিলসিতৈর্ন্ৈরি ভূপাল বংশ্যা- 
নুচ্ছিদ্যোচ্ছিদা মূলাবধিভুবমখিলাং শাসতোযস্য রাজ্ঞ 
আসীতেজে। জিগীধা সহ দিবস করে নৈব দোষ্স্বলাভৃ- 
স্তরে রাশীবিষালামঞ্জনিদিগধিপৈরের সীয়োধিবাদঃ 1 


খেলত্খড়গ লতাপ মাল্জুন হৃত প্রতার্থি দর্প জর 
্তক্মাদ প্রতিমল কীর্তির ভরদল্লাল সেনোনৃপঃ 
যস্যাযোধন সীম্ি শোপিত সবিদদঃ সঞ্চার! যাংস্ৃতাঃ 
সংসক্ত দ্বিপদস্ত দণ্ড শিবিক? মারোপ্য নৈরিশ্রিয়ঃ ॥ 


প্রকান্তোপিন মার়য়। বলিজয়ী বাগীশ্বরোপা ক্ষব্রং 
বঞ্জ নেত্য পচুঃ কলানিধিরপি প্রোন্ুক্ত 'দাবগ্রহঃ। 
ভোগীন্ত্রে পিন জিন্গগৈ: পরিবৃত স্ত্েলীকা বেশাস্তত 
সতক্মালগ্্রণ সেন ভূপতি রভূডুলোক কল্পদ্রমঃ ॥ 


প্রতাষে নিগড় স্বরৈ নিয়মিত প্রতার্থি পৃথীতুঙ্গাং 
মধাহে জঙ্পান মুক্ত করভ প্রোদেগাল ঘণ্ট।রবৈঃ । 
সায়ংবেশ বিলাসিনী জনরণন্সপ্তীর মঞ্জু সবনৈ 
ধেঁনাকারি নিতিন্ন শব্দ ঘটনাবন্দাং ত্রিসস্ধ্যংলভঃ ॥ 


নুনং জন্মশতেযু ভূমিপতি না সন্তাজ্য মুক্তিগ্রহং 

নুনং তেন হৃতার্থিন। স্থরধুনীতীরে ভবঃ প্রীণিতঃ। 
এতস্মাৎ কথমন্যথ! রিপুবধূ বৈধব্য কৃতাব্রতে! 
বিখ্যাতঃ ক্ষিতিপাল মৌলিরভবৎ খ্রীবিশ্ববন্দো। নৃপঃ॥ 


নগগন তল এব শীত রশ্মির 
কনক তূধর এব কল্পশাখী। 
নবিবুধপুর এব দেব রাজো। 


ত “পরকি সন্রনবযা রিনার ক স্ 


ভা, পৌষ, ১৩১২] আমাদের উতিহাসিক ভাগ্ডার। ৮৬১ 


১২1 বাহু বারণ হুত্ত কাস্ত সদৃশ বক্ষ শিরা! সংহতং 
বাণা প্রাণহর। ছিহাং মদজল প্রদ্যন্দিনে! দন্তিনঃ। 
যদ্যে তাং সমরাঙ্গণে প্রণক্সিনীং কৃত! স্থিতিং বেধসা 
কোজানাতি কুতঃ কুতোন বন্ধ চক্রেইনুরূপোরিপুঃ ॥ 


১৬ বেলারাং দক্ষিণান্ধে মূর্ধলধর গদাপাণি সংবাস বেদ্যাং 
ক্ষেত্রে বিশ্বেশ্বর্ত স্ক.রদসি বরুণানলেষগ্গে।স্টিভাজি । 
তীরোৎ সঙ্গে ব্রিবেপ্যাঃ কমলগুবমখারন্ত নির্বযাজ পৃতে 
ফেনো| চৈচর্যজ্ঞ যুপৌ। সহ সমরজয়ন্তত্তমালাম্যধায়ি ॥ 


১৪। বাং নির্দয় পবিত্র পাণির ভবদ্ধেধা তীনাং শিখ! 
রত্বং যা কিমপি স্বরূপ চরিতৈর্বিশ্বং ষালস্কৃতং । 
লক্মীভূরিপি বাঞ্ছিতা নিবিদধে ব্তা। সপন মহা- 
রাজী প্রবহৃদেষিকান্ মহিষী সাতৃত্রিবর্গোচিতা ॥ 


১৫1 এতীত্যাং শশিশেখর গিরিজাভা। মিববতূব শক্তিধর? 
প্ীকেশবসেন দেবোহপ্রতিস ভূপাল মুকুটমপিঃ ॥ 

»৬। দৃষ্িস্থানমবাপা বিশ্বজল্িনো বন্য দ্বিজানাংপয়ঃ 
পাত্রে লৌহময়ৈহিরণা পদবীপ্রাপ্তাপিকো বিদ্য়ত | 
এতন্ি্লিক্সমাড়ুতার মহতি প্রতাধি পৃথীভুজ্সাং 
বৎপাত্রাশি হিরগ্রয়াস্থপি পুনর্যাস্তান্তয়োবর্ণতীং ॥ 


১৭। আকৌমারমপার সঙ্গর ভর ব্যাপার তৃষ্ণাবশ_ 
শ্রান্তস্তান্ত নিশম্যবীর পরিষদ্ধন্দ্যাস্পদে! বিক্রমং 
নি্ালুং দক্ষিতাং বিহার চকিতৈর্দ,গঁং প্রবিশ্ঠ ক্রুতং 
নির্শচ্ছন্তিররাঁতি ভূপ নিবহৈত্রণাম্য্িরে বাস্ততে ॥ 


১৮7 আকর্ণাঞ্চল মেলকার বিশ্রিথক্ষেপৈঃ সমাজে দ্বিষাং 
দানাস্তঃ কণগর্ড দর্ভকল নৈর্গোতীফু নিষ্ঠীবভাং। 
নীবীবন্ধ বিসারণৈ: পরিষদিত্রন্তৎ কুরজী দৃশ! 
মবযাপার স্খোধিতং ক্ষণমপি প্রাপ্রোতি নৈভৎকরঃ ॥ 


১৯ 


২০। 


ত্হ। 


ত্ও। 


ভারতী । [ ভা, পৌষ, ১৩১২ 


তাপি্ৈঃ পরিশীল তেৰ সরিতাং কচ্ছস্থুলী নীরদৈ 
নীরদ্ধে ব নভ্তচী মরকতৈঃ কপ্তাভূবঃ স্ারুহঃ 
নীলগ্রীব কদম্বকৈ রবিরল। ভোগেব মুক্তীবলী 
লেখাসীদদসীয় ষজ্ঞ হত ভুগ্ধ, মাবলী খেতি । 


কলক্ষারুহ কাননানি কনকক্ষর। ভূদিভাগান্ত্ি ধে 
রতানাং পুলিনাস্তরাপিচ পরিক্রস্য প্রযীসালস । 
এতৎপাদ গরোধর প্রণরিনীচ্ছায়। বিতানাঞ্চলে 
বিশ্রামান্তি সতামনি্র বিদশোদ্তা ভ্ত। মনো বৃদ্ধরঃ। 


কিমেতদিতি বিশ্মপ্পাকুলিত লোক্পালাবলী 
বিলোকিত বিশৃঙ্খল প্রধন জৈত্র যাত্রাতরঃ | 
শশাস পৃথিবী মিমাং প্রধিত বীরবর্গাগ্রণী 
সগন্ধপবনান্বয়: প্রলয়কাল রুদ্র নৃপঃ || 


পদ্মালয়েতি হাখ্যাতিরলক্স্যা কব জগক্রয়ে । 
সরম্বতা পিতাং লেভে যদান ন কৃতালয়]। 


আরহ্থাদ্রং লিহ গৃহ শিখ।মন্ত সৌন্দর্য লেখাং 
পশ্যস্তীভিঃ পুরি বিহ্রতঃ পৌরসীম্ডিনী ভি; 
বার্তাকুতৈর্নয়ন চলিতৈ হিভ্রমং দর্শরন্তো। 

ৃষ্টাঃ সখাঃ ক্ষণ বিঘটিতঃ প্রেমবদ্ধঃ কটাক্ষেঃ।| 


এতনোন্নত বেশ্ম সন্কটভূজ শ্রোতম্বতী সৈকত 

ক্রীড়া লোল মাল কোমল কণতরাণ প্রণীতোৎসবাঃ। 
বিপ্রেভ্য। দধিরে মহীমধবতানেক প্রতিষ্ঠাভূতা 

পার ক্রমশালী শালি সরল ক্ষেত্রেতকটাঃ কর্ববটাঁঃ 11 
ইহখলু জঙ্ুগ্রাম পরিসর প্রীমজ্জয়দ্ন্ধ।! বারাৎ সমস্তন 
প্রসন্তযপেত অরিরাজ হুদ্দন শঙ্কর গোঁড়েশ্বর শ্রীমছিজয় 
জেন দেব পাদানুধ্যাত সমস্ত স প্রশন্ত্য পেত অরিরাজ 
সদন শঙ্কর গৌড়েস্বর গ্মধলাল সেন পাদানু 


ভা, পৌষ, ১৩১২] আমাদের উরতিহাসিক তাগুার। ৮৬৩ 


ধ্যাত সমস্ত সপ্রস্তা পেত অরিরাজ সুদন শঙ্কর 
গৌড়েম্বর শ্রীমরগ্রণ সন পাদানুবযাত সমস্ত 
সপ্রশন্ত্য পেত অস্বপতি গজপতি নরপতি 
রাজাত্রযাধিগৃতি সেনকুল কমঙ্গ বিকাশ 
ভাক্কর সোমবংশপ্রদীপ প্রতিপনু দানকর্ণ 
সতাবত গাঙ্গেয় শরণাগত বজ- 

পঞ্জর পরমেশ্বর পরম তারক পরমশৌর 
মহারাঁজাধিরাজ অরিরাজ ঘাঁতুক শঙ্কর 
গোৌড়েশ্বর প্রীমঘংকেশবসেন দেব পাদ! 
বিজয়িনঃ সমুপাগতা শেষরাজ রাভন্যক 
রাজ্ৰীরাণক রাজপুজ রাজামাত্যমহ। 
পুরোহিত মহাধর্্মাধা ক্ষ মহাসন্ধি বিগ্রহিক 
মহা সেনাপতি মহাদৌঃ সাধিক চৌরো 
দ্ধরণিক নীবলহন্ত/ব গোমহিবা জীবিক1 
দিব্যাপৃত গৌল্সীক দণ্ডপাঁশিক, দণ্ড 

নায়ক নেয়ুগ পত্যাদী ন ম্তাংশ্চ সকল 
রাজ্যাধিপ জীবিনোহ অধ্যক্ষ প্রবরাংশ্চ 
চট্ুভট্র জাতিধান্‌ ব্াহ্মপোত্তরাংস্চ 

বখার্থং ম।নয়তি বোধয়তি সমাদিশতিশচ। 
বিদিত সন্ত ভবতাঁং॥ ষথ।-_ 

পৌঁওু বর্ধন তুক্তান্তঃ পতি বঙ্গে বিক্রম 
পূরভাগ প্রদেশে প্রশস্তলতা টতড়া খাটকে 
পুর্বে সত্রকাধি গ্রাম সীমাঃ দক্ষিণে 

শাঙ্কর বস। গোবিদ্ধ বনাস্ততূঠ সীম 
পশ্চিমে পঞ্চকাপাগ।দত্যিয় সর 

শ্রামসীম উত্তরে বাঁগুলীঞ্চি গাঁতাতদা 
মানভূঃ সীমা ইথং যথা প্রসিদ্ধ সসীম! 
বচ্ছি্ন বৃহস্পতি চরণৈ: শুতবর্ধ বৃদ্ধ দীর্ঘ 


৮৬৪ 


ভারতা। 


সুষ্ঠ কামনর। সমুৎসগণতাঁ, সচ্ছায়ৌৎ 

পন্তিকা সাচ তুমিঃ সগর্তো বরা 

সজল স্থলখিল পলাশ গুবাক নারিকেল 

চও-ভও প্রদেশাবতির্মস্তা আচন্্রার্ক 

ক্ষিতি সমকালং ফাবদ্দিনং তৎনজল 

নানাপুফরিণ্যাদিকং কাররিত্বা গুবাক 

নারিকেলাদিকং লগ্‌গায়িত্ব। পুক্র 

পৌক্রাদি সন্ততি ক্রমেণ স্বচ্ছন্দোপ 

ভোগে লোপ ভোক্ত,ং। বাস্ত সগোত্রন্ 

ভার্গ চ্যবন আপ্র,বৎ উ্্ব জামদগ্র্য 

পঞ্চ প্রবরস্ পরাশর দেবশর্দপঃ প্র 

পৌত্রার, বাতন্ত মগোত্রস্ত, তখ। পঞ্চ 

প্রবরস্ত গর্ভেশ্বর দেবশর্শণঃ পৌঁত্রায় 

বাৎস্ত সঙ্সোত্রস্ত তখাপঞ্চ প্রবরশ্ 

বনমাসীর্দেবশন্ণ; পুত্রায় বাস্ত 

বোর, ভাগ্য, চ্যবণ, আগ্প,বৎ, উর্বর 

জামদগ্রায পঞ্চপ্রবরায় শ্রুতি পাঠকায় 

জত্বর দেবশর্মণে ব্রাহ্মপায় সদ। 

শিবমুত্রয়ামুদ্রষিত্ব! ছুতীয়াকীয় 

জযোষ্ঠা দিন। ভূচ্ছিদ্রস্ায়েন 

চও-ভও দণ্ডা তাঅপাসনীকৃত্য প্রদতা 

ধন চতুঃলীমাবচ্ছিন্ন শাসন ভূমিহি। ৩০০ 
যন্তবন্ডি সবৈবিরেবান্ু মন্তবাং। 

ভাবিভিনৃপতিভিরপহরণে নরকপাত 

ভরাৎপালনে ধর্মগৌরবাৎ পালনীয়াঃ 

ভবস্তি ; চাত্রধপ্মানুসংপিনঃ শ্লোকাঃ 
"আক্ফো'টধস্তি পিতরোবর্ণযভ্তি পিতীমহা 

ভমিদোইম্বং কাল ভ্াউত সলাত 27, 


[ ভা, পৌষ, ১৩১২ 


ভা, পৌষ, ১৩১২ ] আমাদের এ্তিহাসিক ভাণ্ডার । ৮৬৫ 


ভূমিং ষঃ প্রতিগৃহাতি ঘশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি 
উত্তৌতৌ পুণ্য কর্মাণৌ মিকতং স্বর্সগামিণো 
বহৃভিবৃস্থধ। দণ্তা রাজভি সগরাদিতিং 

যন্তয যন্ত বদাভূমি তন্য তস্য তদাফলম্‌। 
সদস্তাংপরদত্তাংবা যোহরেত্ব, বহন্ধরান্‌ 
সবিষ্াক্াং কৃষিভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচাতে । 
বষ্টিবর্ষ সহত্তানি স্বর্গে ভিষ্টস্তি ভূমিদাঃ 
আক্ষেপ্তাচারসস্তাচ তাচ্ষেব নরকে বসেৎ। 
সর্ব্বেধামেবদানানামেক জন্মানুগং ফলং |” 


ইতি ক্মলদন্ানুবিন্ুলোলাং শ্রিয় মনুচিন্তা 
মনুষা জীবিত দকলমুদ্াহ ত্চ 

বুদ্ধানহি পুরুষৈঃ পরকীত্তয়ে। ধিলোপ্যা। 
সচির শতমৌলিলানিভ পদামুজস্ত। 
নুশাননভূতঃ শ্রীধৃত দতোত্তব গৌড়মহ 
ভট্টকথ্যাত গ্মৎ মহ্ধনীক রণনি পরী 
মহামদনক করণনি শ্রীমৎঘকরপনিসং। 
হতি ৩র। জোট দিনে 


জীরোহিনীকুমার সেনগুপ্ত । 


ঘরের কথা৷ 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । 


সি জারের পরিত্যক্ত পদের জন্য চুনাগলি হইতে বিস্তর আবেদন- 
কারী উপস্থিত হয়, কিন্তু বর্ণে অনেকটা মৃত সিজারের সাদৃস্ত 
থাকায় ও মেষলোম-লাঞ্ছিত কেশগুচ্ছাবলীর কল্যাণে জোসেফ ব্যারে- 
গাই মাসিক বিংশতি মুদ্রা বেতনে উক্ত কর্মে ব্রতী হয়েন। ছুর্ভাগোর 
তায় সৌভাগ্যদেবীও সখিদলপঙ্গে মানব অনৃষ্টের রঙ্গমঞ্চে অভিনয় 
করিতে অবতীর্ণ হয়েন। জে ব্যারেগার যদি চাকরী হইল, তবে 
কিছুদিন পরেই বিবাহও হুইল। আবার বিবাহ বলিয়া বিবাহ নয়, 
জোর অদৃষ্টে অতি পরিপাটা চমৎকার মেম সাহেব জুটিল। 

:/ সোফি সুন্দরী নয়, কিন্তু সুপ্রী। কিঞ্চিৎ দীর্ঘায়তন ছিপ্‌ ছিপে ) 
যৌবনের পুর্ণতায় যেন নবপত্রাবলীস্থশোভিত বাসন্তী লতার ন্যায়, 
দূল্দল্‌, লক্‌-লকৃ করিতেছে। সোফি শ্তামাঙ্গিনী; কিন্ত সে মন- 
মোহন স্তাম-বরণ কাঞ্চন বা তুষার বর্ণাপেক্ষা শতগুণ সুন্দর, সহল্র গুণ 
মুদ্ধকর। সোফি নিজে তাহা বুঝিত; তাই সে পাউডার কিনিত 
না, রুজ চিনিত না। সোফির গর্ব ছিল, যে তাহার মুটি-ভোর 
কটা খানি কর্সেটের দাসত্ব করে না। লঙ্কা পায়রার মত তাহার 
কোমলে-কঠিন বক্ষ স্বতঃই উন্নত, স্কীত হইয়া থাকে । কিন্ত সোফির 
সার্ঝাঙ্গীন সৌন্দর্যের মধ্যে তাহার কেশরাশির খশ্ব্ধ্য সব্বাপেক্ষা 
বিপুল ছিল। ভ্রমর-কৃষ্ণ ঈষৎ তরঙ্গায়িত, রেশমাপেক্ষা কোমল ও 
উজ্জল, এলারিত কেশরাশি যেন সোফির সিঁখিখানি চিত্রাকারে 
বেঈন করিয়া প্রতিমার চালের ন্যায় সুঠাম পৃষ্ঠের উপর ঝাঁপাইয় 
পড়িয়া থাকিত। পিঁথির ছই ধারে ছুইটী কুঞ্চিত ফৃণা অস্থুরী-মাকারে 


ট 


ভা, পৌধ, ১৩১২] ঘক্ের কথা । ৮৬৭ 


ঈষৎ নম হুইয়া যেন সচিত্র ললাউখানির মোহিনী ছটায় প্রাণ 
প্রতিষ্ঠা করিয়া! দ্িত। যখন উষার স্সিগ্ধ সমীরসধালনে সেই শ্তামা 
কেশরাশি তরঙ্গ তুলিয়া ছুলিত, তখন চুলের বিমল পরিমলে আকাশ 
ভাসাইয়া দিত। আহা, যে সে চুল দেখিয়াছে, ছু'ইয়াছে, দুই কর 
ভরিয়া তুলিয়া ধরিয়াছে, আপনার চুলে, চিবুকে, বুকে স্পর্শ করাইয়া 
শিহরিয়াছে, চুল চুয়া পরিমলে মাতাল হইয়াছে, তাহারই জীবন__ 
কি আর বলিব! আর ছিল, আমাদের সোফির চক্ষু । তৃরু ছটা যেন 
অশাকা, তার কোলে ঘন কালপাখা পাতলা পাতায় ঝালর দেওয়া, 
তার আড়ালে বুগল কাল হারা । সোফি কখন চক্ষে কাজল দিত না) 
কিন্ত দেখিলেই বোধ হইত যে, অতি সুন্দর কজ্জল-লেখায় সে চঙ্ষু- 
যুগল স্বতঃ উদ্ভাসিত। সমুজ্জল তাঁরা ছটা যেন সুনীল সফরীর স্তায় 
সোহাগের শান্ত সলিলে সতত চঞ্চলভাবে খেলা করিয়া ভাসিয়! 
বেড়াইতেছে। দৃষ্টিতে কষ্ট-কটাক্ষপাত নাই; কিন্তু প্রতি চাহনিই 
যেন এক একটা মর্মস্পর্শী কটাক্ষ। সেচক্ষে কি তাপ, কি তেজ, 
কি ব্যাকুলতা, কি বিহ্বলতা, কি বিলাস, কি বিভ্রম, কি আলম্ত, 
কি লালসা, কি আবেগ, কি আবেশ! সে চোখ কি চায়, কাকে 
চায়, কেন চায়, ছল্‌ ছল্‌ করে কি বলিবার জন্ত ব্যাকুল হয়ে 
বেড়ায়, কেমন করিয়া বলিব? সে চক্ষু হাসিলে কাদে, কীদিলে 
হাসে। সে চাহনি যেন ভালবাসার মধুতে চল্‌ ঢল্‌ কত্রিয়্া জগৎ 
সংসারে কোন অন্ুরাগের হারান ধন খুঁজিয়া বিহ্বল হইয়া বেড়াই- 
তেছে। দসোফির সেই কুস্থম-কোমল বিছ্যুদ্দীপ্ডিপৃর্ণ সুনীল নয়ন- 
ষুগ্রলে বায়রণের আবেগ, সেলির স্বপ্ন, জয়দেবের অমৃতমন্ত অন্ুরাগের 
মুরলীবঙ্কার, বিগ্ভাপতির গোপ-বধুনকনজলপ্লাবিত যমুনালহরী, চকিত 
চাছনিতে সোহাগের সহশ্র ভাবের, ফুলের ফোয়ারা খুলিয়া দেয় 
যে চস্কু, তাহার ৰর্ণনা কেমন করিয়া করিব? অনুভব করিলেও 


৮৬৮ ভারী । [ ভা, পৌষ, ১৩১২ 


কি যে অন্থভব করিতেছি ঠিক বুঝা যায় না) প্রাণের ভিতর যেন সব 
উদাস করিয়া দিয়া, একট| ভাষাহীন গান, একটা রবীন স্থুর বসিয়া, 
কাদিবার জন্ত অবলম্বন খু'জিয়া বেড়ার । ৮ামি যদি বৈজ্ঞানিক 
হইতাম, তবে হয়ত বলিতাম, সোফির চক্ষুছুটা তরলতড়িতপুরিত 
স্ষটিকপাত্রযুগল। তাই তাহার দীপ্তি, ব্যোমতরঙ্গে ভাসিয়া! আসিগা 
হৃদয়ের রক্ত, তুমুল আন্দোলনে উথলিয় দেয়) তাই তাহার অঙ্গুলি 
মাত্র স্পর্শে পদাঙগুষ্ট হইতে কেশশেষ পর্য্যস্ত সচকিতে শিহরিযা সুখের 
কাতরতায় থর থর করিয়া কাপিতে াকে ; তাই সেই ক্লান-ধোত 
স্কীত চাচর চিকুরের সান্ধাসমীরণসন্তরিত একটা মাত্র কেশও অঙ্গে 
আসিয়া পড়িলে, শরীরের হুক্াত্যন্তর পর্য্যন্ত হর্ষের গীড়নে রি-র 
করিয়া উঠে ও বাহ্‌ চৈতন্য ধীরে ধীরে বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আসে । 

এই দোফি আবার সেই সৌন্দর্য্য সাজাইতে জানিত। বনে 
অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য আছে বটে, কিন্তু বনকে বাগান করিয়া তুকিলে, 
তার আর এক মধুর প্রমণীয়তা হয়। ফুল, গাছে গাছে ফুটিরা, ডালে 
ডালে ছুলিয়া রূপ ছড়ায় বটে, কিন্ত সেও জানে যে, সা্জলে তাকে 
আরও মানায়, তাই সে পাঁচটা অফোটা, ছুইটী আধ-ফোটা কলির 
মাঝে গিয়া ফুটিয়া উঠে। কচি কচি সবুজ পাতাভরা নবীন শাখাটী 
বাছিয় লইয়া, তাঁর উপর ঘোমট! খুলিয়া ন[চিতে থাকে । কোথাও 
বা ঘন পত্রদলমাঝে স্তবক বাধিয়া! মালাকরকে তোড়। গড়িতে 
[শখায়। আবার কখন কলা-বিলাসিনী যুবতীর চম্পক-কলি-অস্কুলি 
হেলনে, হাররূপ ধরিকা তার কবরীকুগুল ঘিরিয়া বিহার করে। 
যুবতীকে সাজায় আপনি সাজে । 

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । 

জগদীশ্বর মানবকে আপনার অংশ দিয়! স্থজন করিয়াছেন, সেই 

পরম সুন্দরের সুন্দর সৃষ্টিকে সুন্দরতর করিবার ভার মানবের উপর। 
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ফেমন কোন মহাকবির মহাকাব্যের অংশ হইতে, অংশাস্তর বাছির! 
লইয়। মন্দ কবিষশপ্রার্থীগণ নব নব কবিত্বের সৌন্দধ্য সৃষ্টি করেন, 
তেমনি সেই প্রেমময় নটবর জগৎ-কবির এই ভাবময় লুষমাপুর্ণ 
বিশ্বকাব্যের প্রতি চরণ হইতে, উপাদান সংগ্রহ করিয়া! মানব 
সংখ্যাভীত সৌনধ্য সৃষ্টি করিতে পারে; স্থষ্ট পদার্থবিশেবকে সৃষ্ট 
পদ্াার্থাস্তরের সুচারুদহষোগে অলঙ্কৃত করিতে পারে। দেহমন- 
সম্পন্ন মানবকে সমগ্র স্থষ্টির সৌন্দর্য্যের সারভূত বলিক্। মানব গর্ব 
করিয়া থাকে । সুতরাং এই ভগবদ্দত্ত দেহমনকে মাজিয়া ঘসিয়! 
রূপ তুলিয়া, বসনভূষণ দিয়া অলম্কৃত করা প্রত্যেক নরনারীর অবশ্থ 
পালনীয় প্রথম কর্তব্য। মনকে মলীনত! মাথাইয়।৷ উলঙ্গ, নিরবস্কৃত 
রাখিলে, মানব যেমন মন্কুয্যত্বের উচ্চ পদবী হইতে বিচ্যুত হইয়া, 
ইতর পশুত্ব, পুতিময়্ প্রেতত্বের সুদুর নিষ্নস্তরে পতিত হয়) তেমনি 
পরমায্মার লীলাক্ষেত্র হরিসন্দিরম্বরূপ এই দেহকেও অবহেলা করিয়া 
মলামাটি মাথ! ব্যাধি-বিকার-আধার করিয়া রাখিলে, ইহার স্বাস্থ্য ও 
সৌষ্ঠবের শ্রীবর্ধীন ন। কপ্দিলে, মানবত্ধের উন্নতির স্কুর্তি হয়না। 

দেহের সহিত মনের কত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আদ্যঞ্খধিগণ তাহা বিলক্ষণ 
রূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তীহারা বুঝিয়াছিলেন যে, একের 
অবনতিতে অপরের অধোগতি, একের উন্নতিতে অপরের উন্নতি, 
একের সৌনার্যো অপরের সৌন্দর্য্য, এবং উভস্কের সৌন্দধ্যের পূর্তিতে 
আত্মার রশ্বর্যবিকাশ। সেই জন্যই এত ন্নানাহ্কিকের ধুম, এত 
সপ্তম উপবাসের নিয়ম, এত থাগ্যাথাঘ্ভের বিচার, বেশভূষারও এত 
বাধাধরা বন্দৌবন্ত। সনাতন শাস্ত্রের বিপুল ভাঁওার উদঘাটন কন্দিলে 
দেখ! বায়_-প্রতি গ্রন্থ প্রতি অনুশানন, প্রতি শ্লোকের সারার্থ_সুখ্য 
উদ্দেশ্য, দেহ ও মনের স্বাস্থ্য ও সৌন্দরয্যবদ্ধন | 

বথন কোন জাতি উন্নতির পথে অগ্রসর হর, তখন তাহারা সৌনধ্য 
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উপলব্ধি করিতে, সুন্দরের আদর, সুন্দরের পুজা করিতে শিক্ষা করে। 
কদিন তারতবামী আর্ধাগণ সেই উন্নতির চরম সীমায় উপনীত 
হুইয়া কবিতার স্বর্গীয় সুধারসে বন্ুমতী প্লাবিত করিয়া দিয়াছিলেন। 
জড়জগতে, জীবরাজ্যে, উদ্ভিদ্‌-উদ্ভানে সলিলসম্ভারে, নক্ষত্রনিকরে, 
খনির্কচনীয় সৌন্দর্যের ঘটাছট! দেখিয়া, স্থষ্টিকপ্তাকে সুন্দরের 
স্বন্দর পরম স্ুন্ররূপে অন্ভব করিতে শিখিয়াছিলেন। সৌন্দর্্__ 
ঈশ্বরের শ্ব্য বুঝিয়াই সৌন্দধ্যের সম্মুখে মন্তক অবনত করিতে 
শিখিয়া, কুর্যা সোম, বঙ্ছি, বৃক্ষ, গ্রিরি, নদী প্রভৃতিকে দেবসিংহাসনে 
প্রতিষ্ঠা করিয়া কুন্থমচন্দনে কবিতাময় স্ততিগানে ইহাদের পৃজ। 
করিতেন। স্ুন্দরকে সুন্দর করিয়া সাজাই! আরাধন1 করিতে ভাল- 
বাসিতেন বলিয়৷ শ্তামস্ন্দরের শিরে শিখিপাথা, গলায় বনমালা, কঠে 
কৌস্তভ রতন) তাই শ্শানবিহারী রজতবরণ, নীলকঠ ও ফনিফণা 
ভূষিত, ভালে শশী শোভিত, বক্ষে অক্ষমালা বিরাজিত, অপুব স্থন্র 
যোগী। দেই জন্তই জগজ্জনীর কাঞ্চন-কমল-লাঞ্িত অঙ্গে এত 
অপক্কার, শ্রীচরণে এত জবা চন্দন, মন্দিরে এত ধুপ দীপ । 
সেই মহিমাময় আধ্য-জাতি চলিয় গিয়াছেন, সেই মনোরম-কান্তি, 
হিরগ্ক্-হৃদয় পূর্বপুরুষগণ, পরছন্থুন্দর পুরুযোত্তমের চরণে মিলিত 
হইয়াছেন। কষ্ডিত শস্ত ভারতক্ষেত্রে আঁমরা কতকগুলা আবর্জনা 
মাত্র পড়িয়া আছি। খনির কহিহ্থুর রাজগুহে গিয়াছে, শহ্ত গহ্বরতল 
অন্ধকার করিয়া ক্ষার-নঙ্গার গড়াগড়ি যাইতেছে । সৌন্দধ্যের আদর 
আমাদিগের নিকট হইতে লোপ পাইয়াছে। সুন্দরের অর্থই আমরা 
বিকৃত করিয়া লইয়াছি। প্রেমের পবিত্র পদে পাশব কামকে প্রতিষ্টা 
করিয়া, রূপকে মনুষ্যত্ব ধ্বংসকারী অপদেবতার সুরাপাত্রবাহিনী 
সেবিকার কার্যে নিয়োজিত করিয়াছি। সুতরাং মিতাচারী লোকে! 
নিকট রূপ-চষ্চা এক প্রকার নিন্দনীয় কাধ্য বলিয়া পরিগনিত হইয়াছে। 
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এই প্রকারেই নৃত্যগীতাদি স্বগগী্ঘ কলাও ভদ্র পরিবারের পরিহার 
হইয়া দীড়াইয়াছধে। লোভ ও মাতসধ্য আসিয়া সময়ে সময়ে সৌন্দর্য্য 
পুজার নামে আমাদের সেবা লইয়া থাকে । জ্ঞানশিক্ষাতে অলঙ্কারের 
যথাযথ বিল্তাসছ্বার। মনের সেন্দর্য বৃদ্ধি না করিয়া, আমরা পুরুষ 
জাঁতি যেমন গ্রন্থগত সত্ব, বচনের রাঁশিকুত ভারে মনের স্বাস্য ও 
্্রীহরণপূর্রবক, তাহাকে বিক্ষত, দুর্বল ও অবশ করিয়া পাণ্ডিত্যের 
গর্ব করিতে আরন্ত করিয়াছি; আমাদের মহিলাগণও তত্র শরীরের 
লাবণ্য বা সৌনর্ধোর প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া, ্বর্ণকার-বিপণি-শোভা। 
খচিত রজতকাঞ্চসস্ত্রপে াহাদিগ্রের স্থকোমল দেহগুলিকে ভারাক্রান্ত 
বিকৃতপ্রী, অপটু ও সাংঘাতিক প্রেমাপিঙ্গনৈর উপযোগী করিয়া 
মাতসর্ষ্যের পরিতৃপ্থি করিতেছেন । 

ননীন্্ বাবুকে দেখিলেই যেমন বুঝা যায় বে, তাহার পাুর৮/ 
মস্তিষ্ষটা বিশৃঙ্খল ব্যবহৃত বলটিং কাগজের স্তাস্স এলজেক্রা, টিগনমেটি,, 
মিল, মেকলে, হক্সলি, স্পেন্সার প্রভৃতির মুদ্রিত পৃষ্ঠারাঁশির অল্পষ্ট 
প্রতিলিপিতে পরিপূর্ণ ; তাহার সহধর্মিণী ননীবালাকে ও দেখিবেন, 
যেন সুন্দরীর ভূজমূণালযুগলের সমস্ত অস্থি চূর্ণ হইয়। গিয়াছে ; 
তাই বাছার বাহুমুল হইতে মণি-বন্ধ পর্য্য্ত, মণিবন্ধ হইতে অস্ুলিচয়ের 
অগ্রভাগ পর্যন্ত সমস্ত হাত ছুখানি সোণার পতর-রাঁশির সাহায্যে 
এক রকম করিয়া আবদ্ধ রাখা হইয়াছে; যেন উভয়পক্ষের প্রাণয়- 
শৃঙ্খলাভাবের ক্ষতিপূরণার্থ স্থন্দরীর কন্ুকষ্ঠ হীরামতিকাঞ্চনের শত 
শৃঙ্খলভারে অবনত করা! হইয়াছে। কুগুলীকুত কৃষ্ণকবগী, জরী, 
জাল, ফিতা, ফালি, ঝালর, কাটার আবরণে মনোহারীর পসরার মুস্তি 
ধারণ করিয়াছে, আর যেখানে চাক শ্রবণযুগল থাকার কথ।, সেইখানে 
কাঞ্চনের করী-কর্ণ-দ্ধ় দপ দ্প, করিতেছে! অলঙ্কারের যাতনায়, 
সতর্কতার তাড়নায় শশীমুখীর শরীর আডভুষ্ট, বদন পীড়াক্লিষ্, শুল 


৮৭২ ভারতী। [ ভা, পৌষ, ১৩১২ 


ব্যথার পরিচায়ক | সুন্দরীর শরীরধানি হয় আকগাছটা, নয় চাল- 
কুমড়াটা ) কোন ভাবেই সরুমোটা-খেলা সৌষবের সম্পর্ক নাই। 
আবার সৌন্দধ্যের মূলোপকরণ স্বাস্থ্যের কথ। যদ্দি ধরা যায়, তবে, 
রি অভাব বা বিকারই বর্তমানকালে স্ত্রীপুরুষ উভয়ের মধ্যেই 
সৌন্বধ্য সৌকুমারত্ব ও সমৃদ্ধির নিদর্শন | অবলার বদি অশ্বল, হিষ্টিরিরা 
বা অন্ত একটা! রিয়া-টিয়া দেওয়া পীড়া ন| রহিল, তবে তাহার ভূজঙ্িনী 
বেণী, কুরজিনী নয়ন, চক্্রমা বদন, জোছন! বরণ, যুভ্ভার সেলি 
* কারচোপের কাচলি সকলই ব্যর্থ হইল। যুবতীর জন্য যদি বেতন- 
ভোগী ডাক্তার না! রহিল ? বাছা যদি উঠিয়া হাটিয়া বেড়াইতে পারিলেন 
তবে তাহার যৌবনেও ধিক, আর তার স্বামীর কলেজের পাশ, 
তেতলায় বাস, কাছারীর শামলা, মকেলের মামলা, এ সকলেও 
শতধিক্‌ ! 
বাবুদের বেলা বলিতে হইবে, যে শ্রীযুতের তেরখানি তালুক, তেত্রিশ 
লাখ টাকার কাগজ, তিপ্লান্ন খানি বাড়ী, তেরখানি গাড়ী, আর এই 
তিন বৎসরের ডাইয়েবেটিস । যখন শুনা যাইবে যে, অমুক মোহন 
অমুক মহাশয় জগদীশ্বরের স্থষ্ট সমস্ত আহার্য্যেই বঞ্চিত হইয়াছেন, কোন 
রসেই রুচি নাই, জল জীর্ণ হয় না, ছাগ-ছৃগ্ধের মাথনে ছুইখানি গ্ছিরীর 
বাতাস তাজিয়া, সাক্সাহ্ছে পথ্য করেন ) ছুই বৃক্ষিতে ছুইটা থার্মোমিটার 
গু'জিয়া এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারদ্বয় দক্ষিণে, বামে 
দিবারাত্রি বসিয়া আছেন ) হাম ও কবিরাজ প্রত্যেকে এক একখানি 
হস্ত লইয়া অবিরাম নাড়ী টিপিতেছেন আর ছু'একথানি হস্ত থাকিলে 
গোবৈদ্ধ, অশ্ববৈস্ত গ্রভৃতিও প্রতিপালিত হইত। যখন, অপরাহ্ণ 
চারিটার সমগ্নই হিমের তরে, বাবু ঘরের সমস্ত শাখী খড়খড়ি বন্ধ 
করিতে বলিয়া, গৃহতলস্ত ক্ষুত্র ক্ষুদ্র জলনিকাশের পথগুলিতে ছেড়া 
মৌজ। গু'জিয়া দিতে আজ্ঞা দেন) যখন দেখা যাইবে যে, দ্বাদশটা 


তা, পৌষ, ১৩১২] আধুনিক অর্থনীতি শাস্ত্র । ৮৭৩ 


ভষ্টাচাবা মহাশয় আর্কফলা আস্ফালন করিয়া যজমানের আরোগ্য 
কামনায় অনবরত চশ্ডীপাঠে ভ্রম করিতেছেন ;১--তখনই স্থির বুঝা 
ষাইবে যে, বাবুর ব্যান্ক-বহিতে এইবার ক্রোর পূর্ণ হইয়াছে, চাদার 
খাতায় রাজাবাহাহরের পূর্ণ মাশুল জমা পড়িয়াছে। ধাহাঁদের উঠ.তির ৮ 
সময় তাহারাও দেখা-দেখি চিনি দেখা দিয়াছে বলিরা, মৃদু হাস্যে 
, বিষাদের আশ্কালন করেন ছত্রধারী ভূপতির গ্ঠাক্ ভায়েবেটিস বিদ্বান 
ও ধনী উভয়কেই সমাদর করেন । আর মধ্যবিৎ ব্যক্তির! অবস্থান্ুসারে 
অন্বল বা ধাতৃদৌর্বল্যের দোহাই দিয়া, এক বকম তিলকাঞ্চনে কার্ধ্য 
সাবিয়া লয়েন। 
[ক্রমশঃ ।] 
শ্রীঅম্বৃতলাল বস্থ 


আধুনিক অর্থনীতি শাস্ত। 

ভূপক্ষগণ পূর্ববে আমাদের আর্থিক উন্নতির জন্ত কিরূপ ব্যগ্র 

ছিলেন তাহা শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের পুস্তকে * 

ভাল রকম করিয়াই দেখান হইয়াছে, যদিবা কাহারো তৎসত্বেও কোনি 

সন্দেহ কে, তবে বর্তমান স্বদেশী-আন্দোলনে যেরূপ সাগ্রহ সহায়তা 

পাওয়া গিয়াছে, লাউ হইতে একজিকিউটিভ টিকৃটিকি পর্যান্ত যেরূপ 

সহানুভুতিতে উচ্ছসিত হইয়। উঠিগ্লাছে তাহাতে অন্তত আশা! করা 

যাইতে পারে যে, এ বিষয়ে আমাদের কুদংস্কার এজন্মের মত ঘুচিয়া 
যাইবে । 
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৮৭৪ ভাবতী । [ ভা, পৌষ, ১৩১২ 


সাম্দানদণ্ডতেদ ত সেকালের রাজনীতিশান্ত্রে জানা ছিল; সভ্য 
প্রতীচ্যগণ যে তাহার উপর কিছু .বাড়াইবেন তাহাতে আর বিচিত্র 
কি? ডিগ্বী সাহেব * দেখাইয়াছেন যে তাভাদের আবিদ্ধত রাজ- 
নৈতিক অস্ত্রের মধো প্রধান, পোস্ত অর্থাৎ অহিফেন। অসভ্য চীনের 
চিকিৎদার্থে তোপের মুখে যে অহিফেন প্রয়োগ কর! হইয়াছিল তাহার 
কথা হইতেছেনা) ডিগ্বী সাহেবের পোস্ত রূপকমাত্র । বাংলায় 
তাহাকে সন্মোহনমন্ত্র বলিলে চলে। 

সাম ও সম্মোহনে প্রভেদ আছে। সংযত অতুাক্তি, সুসন্বদ্ধ 
মিথ্যাকথন, ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষার অপবাবহার এই শেষোক্তটির 
উপকরণের মধো গণ্য। 01160৪] চ০070175 নামক যে অলীক 
শীক্সটি মুরাপে কিছুকাল পূর্ববে রচিত হয় তাহ! এই সম্মোহন কার্যোর 
বিশেষ উপযোগী । ইহার কাঠাম বৈজ্ঞানিক, কিন্তু বাস্তব রাঙ্তোর 
সহিত 'প্রকত যোগাযোগ অল্পই, সুতরাং ইহার বচনের দ্বার নান! 
বিপরীত মতের সমর্থন-কার্ধয জুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। 

প্রথম প্রথম যুরোপের আদিয়া ও আফিকাবিলুঠন কার্ধাকে শ্রুতি- 
মধুর শব্াড়ম্বরে ঢাকিবার কার্যে এই শাস্ত্রের বচনাবলী নিষুক্ত 
হয়। আত্মপ্রসাদ ভিন্ন তখন এ চেষ্টার মন্ত কোন উদ্দেশ্ঠ সম্ভবতঃ 
ছিল না, কারণ যে ভূর্বল জাতিগণের সর্বনাশ সাধিত হইত তাহাদের 
প্রতিবাদ করিবার ক্ষমতা এমনেও ছিল না, অমনেও ছিল ন1, 
ভাল মন্দ নামে তাহাদের কি আসিবে যাইবে? ক্রমে, কিন্তু, আমরা 
যখন সবল ও সমজদার হইয়া উঠিতে লাগিলাম তথন সে বুলিগুলি 
আমাদের সম্মোহন কাধ্যে প্রয়োগ হইতে লাগিল) আশ্চর্যের বিষয় 
এই যে, ঠেকিয়া। শিখিবার অবসর এতবার ঘটা সত্বেও, সেই একই 
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ভা, পৌষ, ১৩১২] আধুনিক অর্থনীতি শান্তর । ৮৭৫ 


সনাতন কৌশল ইংরেজ কর্তৃক জাজও ব্যবহৃত হইয়া থাকে, আজ 
অনেক ক্ষেত্রে সফল হইয়া থাকে । 

ইংরেজের কৌশলকেও বাহুব! দিতে হয়, আমাদের নিব, ছ্বিতাকে 
ৰলিহারি যাই ! বার বার যাহারা ভক্ষককে রক্ষক করিতে প্রস্তত 
তাহাদের আর উপায় কি? বাহার সহিত ছন্দ তাহারই পরামশ- 
গ্রহণ একাধ্য মহাভারতের আমলে ভাম্ম পিতামহের মত লোক 
সম্বন্ধে নুযুক্তি হইতে পরিত, কিন্ত বাঙ্গালী কি কলিকালেও সত্যবুগ- 
স্ুলশ বালকত্ব পরিত্যাগ করিবে না 2 

অবশ্য এ কথা ঠিক যে, ঘ্ুমস্ত অবস্থায় আমাদের উপর প্রথম 
কোপ পড়িয়াছিল সুতরাং সে সমপূকার নিশ্চেষ্টতার জন্য নিজে, 
দের দোষী সাব্যস্থ করা যাগ্প না। আক্ষেপের বিষয় এই যে এত 
দিনের ভোগের পরেও আমাদের মধ্যে অনেকে উহাদের বাধ গতের 
ত'লে তালে নাচিয়া বেড়ান | 1067200, 31015) 152০75 
1700016 101515190 ০1 19১০৮ প্রভৃতি শুনিলে আমাদের হাতপায়ে 
খাল ধরিয়া আসে কেন? যাহাদের দেশে থাগ্াভাব তাহাদের 0০০ 
৪8০ নইলে চলে না, আমরা তাই বলিয়া স্বদদেশকে বাচাইয়। 
রাখিবার জন্ত ছই এক পয়সা অধিক মুল্য |দতে এত কুষ্ঠিত কেন? 
যাহার পরের ধন লুটিবার বল আছে তাহার নবাবী করা সাজে, অন্তত 
সাভুক না সাজুক কাহারে! আপভি করিবার সাহস হয় না। কিন্ত 
যাহাদের সর্বস্ব অপহৃত হইতে চলিল তাহারা [118 58081 9? 
11576 বলিয়! মরে কেন? যাহাদের তোপ আছে তাহারঃ মিলের 
রদি মাল অনায়াসে কাটতি করাইতে পারে, আমরা কিসের জোবে 
এমন ভাব দেখাই বেন মিল না হইলেই জন ইয়ার্ট অশুদ্ধ হইয়। গেল? 

স্বীকার করি যে, আমাদের দেশে যখন অর্থনৈতিক চিস্তা করা 
হয় নাই তখন কর্ধক্ষেত্রে যুরোপীয় চিন্তার সাহায্য গ্রহণ করিতে 


৮৭৬ ভারতী? [ ভা, পৌষ, ১৩১২ 


হইবে । আমার বক্তব্য শুধু এই টুকু যে, উহ্বারা আমাদের যাহা 
গিলাইবার জন্ত ব্যস্ত থাকে তৎসম্বন্ধে যেন আমর! বিশেষ সতর্ক থাকি । 
নিজেদের ছুরবস্থা মৌচনের জন্য যে ভাবনা উহ্তারা ভাবিতেছে তাহা 
হইতে বরং আমরা থেষ্ট উপকার পাইতে পারিব। 

উহাদের দুরবস্থা! এ কথাটা অনেকের হাম্তকর লাগিতে 
গারে। লাগিবে না কেন? যাহাদের কথা হইতেছে, তাহাদের 
মধ্যেই বা কয়জনের সে সম্বন্ধে চৈতন্ত আছে? জন বুলের বাচ্ছা 
হইস্কিগেলাস হস্তে আরাম কেদারায় ঠেসান দিয় চুরুটের ধোয়ার 
মধো কতই না সুধস্বপ্ন দেখিতে থাকে। আহা! তাহার বিলাসের 
উপকরণ যোগাইবার জন্য পৃথিবী শুদ্ধ খাটিয়! খুন। ভারতবর্ষ পর্ধত- 
গ্রমাণ ফসল পাঠাইতেছে, অষ্ট্রেলিয়া কসাইথানা ও আমেরিকা! 
ফলের বাগান হয়া উঠিল, দেশ-বিদেশ হইতে বস্ত্রের উপকরণ বর্ষণ 
হইতেছে।, তাহার বিনিময়ে কালো! কুর্তার মধ্যে লুকান সভাতা, 
বন্দুকে গাদ। সুশাসন ও বোতলে পোরা ধর্শজ্ঞান সর্ধত্র প্রচারিত 
হইতেছে। পৃথিবীব্যাপী জটিল আদান-প্রদানের কি মনোহর দৃষ্ত ! 

কিন্তু ইহা কি বারুদের উপর বসিয়া চুরুট ফৌকা। নহে! তাহার 
ত কিছু কিছু পরিচয় এই বারেই পাওয়া গেল। বাঙ্গালীর ক্ষীণ 
কণ্ঠের “বন্দে মাতরম্‌” শবে ম্যাঞ্চে্টার কাপিল। বাঙ্গালীর 
আওয়াজ আজও ক্ষীণ, কারণ সমস্বরে চীৎকার করিবার অভ্যাস নাই। 
কিন্তু অভ্যাসে যদি তোৎলা স্থবন্তা হইতে পারে, তবে বাঙ্গালীও 
একদিন একতান গীত গাহিতে শিখিবে ' তখন ? 

কর্তার। এখানেই হাতে হাতে টের পাইয়াছেন যে, রেলওয়ে 
গার্ডদের ধর্মঘট ও নিরীহ ছাপাথানাওয়ালাদের ধর্মঘটে প্রভেদ 
কিঃ যখন বিলাতি কারিগরবূনোর পেটের জ্বালায় মাথা গরম 
হইবে, তখন তাহার ফণ বন্দে মাতরমে অবসান হইবে না তাহা 


ভা, পৌষ, ১-১২] আধুনিক অর্থনীতি শান্তর । ৮৭৭ 


লিখিয়! পড়িয়া দেওয়া যাইতে পাঁরে। আমাদের কথ! পার্লামেন্ট 
কাঁণে ভোলে না, কিন্তু বাহার কাণ টানিতে জানে তাহারা! যখন 
আমাদের সুখের কথায্ন ও কলমের আাচড়ে ক্ষেপিবে তখন পার্পমেন্ট 
মাথার তুপিন্ন৷ কুলাইতে পারিলে হয় । 

শুধু আমাদের নিকট হইতে যে যুরোপের বিপদের আশঙ্কা তাহ। 
নহে। উহাদের দ্ানবিক সভ্যতার ধ্বংশের বীজ অন্তনিহিত রহিয়াছে, 
তাহার অস্কুরও দেখা দিয়াছে । শ্রমবিভাগ (001515190০6 12১981) 
নামক যে ভিত্তির উপর উহাদের সমস্ত কল-কারখানা প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে তাহাতে শ্রমজীবিদের মনুষ্যত্ব লোপ করিয়া তাহাদিগকে 
স্থবৃহৎ কলের রক্তমাংসের থণ্ডাংশ করিয়া তোলে । এই সম্প্রদায় 
ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়। ক্রমশই বিপ্লবের মুখে ছুটিতেছে। 

কিন্ত এই বিপ্লব যে আকারেই আস্থক না কেন, ইহা ভক্মাবছ 
নহে । ইহা। দানবিক ভৌত্তিক মায়ার শৃঙ্খন হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার 
করিবে। কলির শেষের সুচনা করিয়া! সাত্বিক সভ্যতার বিস্তারের 
পথ নিষ্ধটটক করিবে। কিন্ত সে বাঞথনীয় পরিণামের পুর্বে বিস্তর 
রাক্রসিক আন্দোলন অব্্ম্তাবী । শাস্ত্রে তাহাহ বলে, ইতিহাসে 
তাহ প্রতাক্ষ করা যায়। 

যাহাদের সঙ্যতার মূলে কুঠারাঘাত পড়িবেএতাহারা এ বিপ্লবকে ভয় 
করিবে, তাহার প্রতিকারের জন্ত প্রাণপণ করবে তাহাত ধরা কথা। 
কিন্তু যাহাদের পক্ষে ইহা প্রাণদানস্বরূপ হইবে তাহাদের উপর 
উহাকে অগ্রনর করিবার ভার স্থস্ত হইয়াছে। বিধাতার সে লিখন 
সু্পষ্টরূপেই দৃষ্ট হইতেছে। 

ব্জমাতার ছিন্ন কলেবরের মধ্য হইতে এবার আমারা যে ব্রঙ্গান্ত 
লান্ত করিয়াছি দে বিষয়ে কি কুলাঙ্গার ব্যতীত অন্য কোন বঙ্গ 
সন্তানের সন্দেহ আছে? তবে সে অস্ত্রের প্রয়োগকৌশলসন্থন্ধে 
এখনো অনেক সাধন। আবশ্তক, তাহ গুর্থারা আমাদিগকে হৃদয়লদ 
করাইয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছে । সমদমত্যাগাদি সাধনার 
সমগ্র ঠাট বজায় রাখিতে হুইবে, সে কথাও ভুলিলে চলিবে না। 
আরও মনে রাখিতে হইবে যে নেতার আচল ধরিয়। সাধনা হয় ন 
উহ প্রত্যেকের একাই করিবার বিষন্ধ; ইহা। মনে রাখিতে পারিনে 


৮৭৮ “ভারতী । [ ভা, পৌষ, ১৩১২ 


আন্ুদঞ্জিক এইটুকু উপকার পাওয়ঃ বাইবে বে, কোন নেতার 


হর্বলতা প্রকাশ পাইলে তজ্জন্য গৃহবিবাদ করিতে বসিবার প্রলোভন 
উপস্থিত হইবে না। ভ্রম হইলে নিজেকে ধিক্কার দেওয়াই পুরুষোচিত। 
তাহা হইলে সাস্তনার কথ এইটুকু থাকিয়া যায় যে. যে কিছুই করে 
না সেই ভূল করে না। আমরা যদ্দি অর্থনীতির চর্চা করিতে চাহি 
তাহা হইলে লাভ-হলাঁকসানের দ্রিকে চোখ সর্বদা রাখিতে হইবে। 
আত্মগ্নানির একমাত্র লাভ দ্বিগুনিত চেষ্টা। পরের উপর রাগ করাটা 
সম্পূর্ণ লোকসানের মধ্যেই গণ্য। 

সাময়িক আন্দোলনে চিত্ত যেরূপ উদ্ভ্াস্ত হই! রহিয়াছে তাহাতে 
এ প্রবন্ধে অনেক অবান্তর প্রসঙ্গ অনিবার্ধ্যরূপে আদিয়া পড়িয়াছে। 
শিরোদেশে- মূল আলোচ্য বিষয় বলিয়া যাহা প্রকাশ, তাহা এতক্ষণে 
এতই স্বদূরপরাহত হইয়া পড়িয়াছে যে, প্রবন্ধের শেষভাগে আর 
প্রকৃত প্রস্তাবে প্রত্যাবর্তনের বিফল চেষ্ট। করিব না। মনের আবেগে 
আঞ্জ নানা বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করা গিয়াছে । তন্মধ্যে উপস্থিত ক্ষেত্রে 
যে গুলির নার্থকতা আছে, তৎসঙ্বন্ধে বারান্তরে ঠাগ্ডাভাবে আলোচনা 
করিবার ইচ্ছা রহিল। 

শ্ীস্রেন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
র 


রামদ।ন ও তাহার পত়ী। 


নদ জেলার মেটেরিগ্রামনিবানী ব্রাহ্মণসন্তান রামদাসের 
অলৌকিক বলবীর্যের কথা অনেকেই বোধ হয় পরিজ্ঞাত্ত 
নহেন। এই বীধ্যবান পুরুষের সম্বন্ধে যে কয়েকটী অত্যাশ্চধ্য প্রবাদ 
প্রচলিত আছে তাহাতে তিনি থে একজন অসীম দৈহিক শক্তিসম্পন্ন 
পুরুষ ছিলেন, তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। এই ক্ষীণদেহ শক্তিহীন 
বাঙ্গালীর পূর্বপুরুবদিগের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে অনেক ভীমদ্দেহ 
বলবান পুরুষের সন্ধান ছুর্লভ হয় না। রামদাস সন্বন্ধীয় কয়েকটী 
অমানুষিক ঘটনা নিয়ে দেওয়! হইল £-_ 


নর ০ ০ নি নরক হা ৩ বা রজনী. ৭০ ০ নেসা নি 


। ভা, পৌষ, ১৪১২] রামদাস ও তাহার পত্বী। ৮৭৯ 


দ্বিতলগৃহে পিতৃপিভামহপ্রতিষ্িত একটী বিশ মন ওজনের রাম-সীতা 
বিগ্রহ ছিল। সেদিন ভরঙ্কর ঝড় বৃষ্টি; রামদাসের জীর্ণ বাসবাটা 
বাযুবেগে পতনোনুখ । তাহার বৃদ্ধা জননী কাতর স্বরে পুত্রকে 
বলিলেন,_-*বাব! বিগ্রহ রক্ষা হয়কি করিয়া? আজ বুঝি আমার 
রাম-সীতা এই ভগ্ন বাটীর ইষ্টকন্্রপের মধ্যে চিরকালের জন্য বিলীন 
হুইয়। যান 1” 

দেবতার ভবিষ্যৎ চিস্তা করিয়া বৃদ্ধার নয়নে দরদরধারে 
অশ্রু বহিল। 

বামদাম চঞ্চল হইলেন, বপিলেন,_“ভয় কি মা! আমি কি 
করিতে বুহিষ্নাছি ?--আমিই রাম-সীতাকে আজ রক্ষা করিব।” 
বলিয়াই রাম্দাস বিদ্যুদ্বেগে একেবারে দ্বিতলকক্ষে উপস্থিত হইলেন ॥ 
পিতা যেমন ক্ষুদ্র শিশুকে বুকে লয়, রামদাম তেমনই সেই বিশ মন 
ওজনের বিগ্রহটী বুকে তুলিয়া ধরিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ সেই সুউচ্চ 
দ্বিতল কক্ষ হইতে লন্ক প্রদান কর্িলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাটার সেই 
অংশ প্রবল শব্দে ভূমিসাৎ হইল । 

রামদাদ নিচে পৌছিগ্না অনাহত বিগ্রহকে নিরাপদ স্থানে রক্ষা 
করিলেন। তীহার গাত্রে এক আচড়ের দাগও দেখা গেল না। 

রামদান এক সময়ে শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হন। আরোগ্যের জন্ক 
কবিরাজ পরামর্শ দিয়াছিলেন, প্রত্যহ গঙ্গান্নীনের সময় তিনি ধেন 
ডুব দিবার পরিবর্তে মাথায় জল ঢালিয়! ম্লান করেন। রামদাস জল 
ঢালিবার জন্ প্রত্যহ পাত্র সঙ্গে আনিতেন, কিন্তু সে দিন তাহার 
ভুল হইক্লাছিল। বাড়ী নিকটে ছিলনা, ত্রাহ্মণ তাই আর ফিরিলেন 
না। নিকটে একখান! জ্েলে-ডিঙ্গি বাধা ছিল, তিনি সেইটাই 
দু'হাতে তুলিয়: লইলেন, এবং বারম্বার তাহ পুর্ণ করিয়৷ মাথায় জল 
ঢালিতে লাগিলেন। আর ধাহারা স্নান করিতেছিলেন তাহারা অবাক 
হইয়া রাম্দাসের এই কীত্তি দেখিলেন। 

এক ধনীর গৃহে শ্রাদ্ধ । নানারকম আয়োজন হইয়াছে । দানের 
জন্য হাতী ঘৌড়া বীধা ' রহিয়াছে । অনেক ত্রাহ্ষণ পণ্ডিতের সহিত 
রামদাসও নিমন্ত্রিত হইয়া সেখানে গিয়াছেন। তাহার অমিত বলের 
কথা তখন গ্রামস্থ কেহই অপরিজ্ঞাত ছিলেন না। সকলেই ধরিয়। 


৮৮ - এস্ভারতী । [ ভা, পৌষ, ১৩১২ 


পড়িলেন, রামদাসকে তীহার শক্তিসামর্ঘ্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে 
হইবে। রামদাস অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না, তখন তিনি 
একজন মাহুতকে ডাকিয়া সম্মুখে বড় হাতীটা আনিতে বলিলেন। 
হাতী আগিলে রামদাস এক হস্তে সবলে হাতীর শুড় বরিলেন, 
মাহুতকে বলিলেন_-”তোর হাতীকে তুই ফিরিয়া নিয়ে 1” মাহুত 
ইঙ্গিত করিল, হাতী নিরবনিশ্চল, এক পাও হটিতে পারিতেছে না । 
মাহত তখন প্রহার করিল, ৰেধনায় অস্থির হইয়া হাভী নিকুপাক্ব 
বশত ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া উঠিল__তবু এক পাও নড়িবার সামথ্য 
হইলনা। তখন রামদাস ছাড়ি দিলেন। 

. রামদাসপত্থী স্বামীর উপযুক্তাই ছিলেন। সে দিন কোথা হইতে 
রামদাসের বাটাতে একটা বৃহ সিন্দুক আসে। আট দশ জন মুটিয়! 
সেটা মাথায় করিয়া আনে । যে কারণেই হউক, সিন্দুকটা আর ঘরের 
ভিতর তোলা হইলনা, দরজায় সামনেই পড়িয়া রহিল। রামদাস 
সে দিন একটু অন্ুস্থ ছিলেন, এই সংখাদ শুনিয়া তিনি সিন্দুক তুলিতে 
বাহির হঈতেছেন, এমন সময় স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাহার 
স্ত্রী গিজ্ঞাসা করিলেন-__“মস্খ শরীরে যাচ্ছ কোথা?” রামদাস 
বলিলেন, “্যাই দিন্দুকট! তুলিয়া আসি” রামদাসপত়ী তখন হাসির 
বলিলেন__“তোমায় আর যেতে হ'বে না, আমি একলাই সেটা তুলে 
রেখে এয়েছি।» 

এ কথা গুলি বিশ্বীধোগ্য না অবিশ্বান্ত বলিব? আমাদের যনে 
হয়, ইহা একেবারে অসম্ভব নহে। অস্থরদেহ স্তাণ্ডে যে প্রকার 
শারীরিক বলের পরিচয় দিয়াছেন তাহা চোথে দেখিয়াও যে বিশ্বাস 
হয় না__তাহা যখন সস্তব, তখন রামদাঁস ও,তাহার পত্থীর কার্যাসমূহ 
যে সন্তবপর নহে তাহা কেমন করিয়া বপি। বাহাহউক, বাঙ্গালী 
রামদাসের মত আরও কত অমানুষিক শক্তিশালী মহাপুরুষ বাঙ্গালার 
চিতাস্তপের মধ্যে অনাদূত হইয়া! পড়িয়। আছেন, কে তীহাদের 
সন্ধান লইবেন 2 নদ 


শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় । 





গোরা্টাদ বনাম শ্যামামা | 


(শ্যামাবিষয় |) 


ওছে গৌর গৌর হে, তোমার মুখে পড়,ক, ছাই। 

ইচ্ছে করে যাই হে মরে, লয়ে তোমার গুণের বালাই ॥ 
তোমার মুখে জ্ঞানের আলো, যে পাক্স সে না বাসে ভালো, 
আপন জনে খোলা। মনে, হয়ে যায় ভাই ভাই ঠাই ঠাই ॥ 
ভেদবুদ্ধি ভেবে সার, পাক! চাল চাল্‌লে এবার 

সোণার বাংলা চুরমার, কর্লে ভূমি ছুটা ছুঠাই ॥ 

শেল দিয়েছ মোদের বুকে, বল হে গৌর আর কি মুখে, 
সথা ভাবে ভজ্‌বো তোকে, তোমার প্রেমনীতিতে ফাই ফাই ॥ 
তোমার মুলুকের আমদানী, বসনভূষণ চুড়ী চি্ুণী, 

ছড়ি ভূতা। চোথরাঙ্গানী, প্রেমের গৌর আর ন! চাই ॥ 
চুরুট সাবান পাঙ্গা লবণ, দোবরাচিনি লোহার বাসন, 
সাগর জলে দিই বিণর্জন, তোগায় ভজুলে ধর্ম নাই ॥ 
কালাপানির অতল জলে, চায়ের রাশি দিল ফেলে, 
স্বদেশব্রতে প্রাণট! ঢেলে, মার্কিণতুল্য কীত্তি চাই ॥ 


এখন গৌরাচাদকে ছেড়ে দিয়ে, ভজ্বো৷ মোদের স্তাম! মায়ে, 
কালী কালী নাম জপিয়ে, মনের কালী মুছব ভাই ॥ 

শ্বুচেছে মোহ এতদিনে, সুজন কুজন লইহে চিনে, 

গতি নাইরে শ্যাম! বিনে, ঘরের ছেলে ঘরে যাই ॥ 

বরের ছেলে ঘরে ফিরে, সাধের শ্যামা! মাকে ঘিরে, 
আবেগভর! চাপ! সুরে, শ্বদেশপ্রেমের গুণ গাই ॥ 

লাঞ্ছনার আর বাকী নাই, পর হয়েছে আপন ভাই, 

সবাই মিলে কানমলা থাই, মিটেছে মোদের বিলাতী বাই ॥ 


জ্বীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । 


কণিকা । 


ষাকে চিরকাল “আপনি” বলে আসছি তাকে একদিন অকল্মাৎ 
প্তুমিশ বল্তে বাধেনা কিন্ত একবার “তুমি” অভ্যাস হ'লে আবার 
শআপনি” বলা বড় কঠিন। 


বিষ খন অথণ্ড দেবতা তখন বৈকুষ্ঠে তার অমর জীবনের এক 
মাত্র সঙ্গিনী লক্ষ্মীদেবী, আবার তিনি যখন অখণ্ড মানব রামচন্্র, তখন 
তাঁর একমাত্র প্রণস্ষিনী জানকী; কেবল তিনি যখন কুষ্ণ অবতারে 
কতক মানুষ, কতক দেবতা তখনি তাঁর সত্যভামা, রুক্সিনী ছেড়ে, 
আরে অনেকগুলির আবশ্ঠক হয়েছিল। 


নূতন আবিষ্কৃত য (7955) রশ্মি সব কাঠিন্ত, দৃঢ় সরদ্ধ প্রাচীর, কাষ্ঠ 
অন্তরাল, অস্থি মাংসতেদী; কিন্তু প্রিয়জনের চক্ষে তার অপেক্ষা 
চতুর কুশল, ক্ষিপ্র তীক্ষ আলোক আছে সে একেবারে অস্তরাম্মায় 
পৌছয়। 





বর্তমানে যিনি প্রভূত ধনের অধিকারী আমরা তাঁকে বলি বড় 
মানুষ, কিন্ত কালক্রমে যখন তিনি ধনহীন হ'ন তখন তার পরিচয় 
বনিয়াদী ঘরের ছেলে। আজ যার জীবনে অনেক সুখ, ভবিষ্যতে 
অনেক আশা! তিনি তো জীবনের রাজা, কিন্তু ধীর জীবনে একটি বৃহৎ 
স্থখের স্থৃতি আছে তাকেও দরিদ্র বল! যায় না । 


শ্রীপ্রিয়ম্থদা! দেবী। 


নাম।,. 


আধুনিক বঙ্গে ললিতলবঙ্গতলাপরিশীলন কোমল মলক্ক সমীরের 
মত নামগুলিতে বাঙ্গালীর ললিতলবঙ্গলতার মত ভাবটিই ফুটিয়! 
উঠে। পুর্বতন ধীর গম্ভীর বীধ্যব্যগ্রক নামের পরিবর্তে এক্ষণে কু্ঠিত 
লুষ্িত একটা দুর্বল আল্লাদে স্তাকা ভাবের নামের ক্রমশ বিস্তার 
হইতেছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাটি পরিষ্কার হইতে পারে 

আগেকার রামগঙ্গা, গঙ্জাধর, জগনাথ, জনার্দন প্রভৃতি ঠাকুর- 
দেবতার নামগুলি একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে এবং তাহাদের স্থল, 
ললিত, শিশির. কুমুদ, বিনোদ, চারু প্রভৃতি সরস নামলকল অধিকার 
করিয়াছে । জয়দেব সরন্বতীর মধুর কোমলকাস্ত পদাবলী বঙ্গসন্তানের 
নামের নিকট এতদিনে হার মানিতে বসিকাছে। পূর্বের কাত্যায়ণী, 
দাক্ষায়ণী, ক্ষেমক্করী, রাজলক্্মী ইত্যাদির পরিবর্তে এক্ষণে লতিকা 
মুকুলা, বেলা, হেনার আমদানী হইয়াছে। আত্মাবরাম, বিশ্বস্তর, 
অগ্ধাত্রী, শিবশঙ্করী প্রভৃতি নাম শুনিলে আজকালকার অনেক ছেলে 
হাস্ত দংবরণ করিতে পারে না এমনও দেখিয়াছি । আমাদের দেশের 
মিন্মিনে মেরুদণ্ডহীন নামের সহিত মহারাস্থীয়, পার্শী প্রভৃতি সকল 
জাতীয় নাম তুলনা করিয়া দেখিলে আমার বক্তব্য আরও একটু 
পরিষ্কীর হইবে। রামকৃষ্ণ গোপল ভাগারকার, মহাদেও গোবিন্দ 
র্যানাড়ে, মানচারজি মানিকজি ভবনগরী, দ্রিনসা ঈছুলজি ওয়াচ্চা 
প্রভৃতি নাম শুনিতে একটা তেজন্বী ভাব যেন চোখের সম্মুখে মাথা 
তুলিয় দাড়ায়! 

সকলেই জানেন_ মেয়ের বিবাহের সময় নাম বড় সামান্ত দরকারী 
জিনিষ নহে। মেয়ের লাম যদি 'রেবা কিন্বা 'হেনা” থাকিল তবে 
কন্তাদায়ক্ষিপ্ত পিতার অন্ততঃ চারি পচ শত টাকার সুবিধা 


ভা, পৌষ, ১৩১২] খেয়াল খাতা ! ৮৮৫ 


পারে) পক্ষাস্তরে যদি মেয়ের নাম “বগলা, কি অন্নপূর্ণা হইল; 
তবে খেসারৎ-স্বরূপ বেচারীকে আরও পাঁচশত টাক] গণিয়া দিতে 
হইবে। আর মেয়ের নাম যদি জগদশ্বা হয়, তবে ত কথাই নাই-_সে 
মেয়ের আর বিবাহুই হইবেনা । 

কেবল মানুষের নামে কেন, সর্বপ্রকার নামেই এই প্রকার একট! 
শিথিল অকর্মরণ্য ভাব প্রবেশ করিতেছে। স্ুপ্রসিদ্ধ নাটককার শ্রীযুক্ত 
অমুতলাল বস্থ মহাশয়ের মুখে একদিন গুনিয়াঁছিলাম-__-্রার থিয়েটারে 
একদ। “সীতার অগ্রিপরীক্ষা” নামে একখানি পুস্তক অভিনীত হয়__এ 
পুস্তকের নামে কোন নুতনত্ব বা লালিত্য না থাকায় প্রথম প্রথম 
অভিনয়ে মোটেই লোক হইত না, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাহার মাথায় 
হঠাৎ একটি সুবুদ্ধি আসিল) তিনি অভিনয় পুস্তকের নাম পরিবর্তন 
করিয়। “অনলে বিজলী” বলিয়া বিজ্ঞাপন দ্রিলেন। পরদিন আর 
খিয়েটায়ে লোক ধরে না, এতই ভিড়। অনেকে স্থানাভাবে ফিরিয় 
আসিল। 

পূর্বেকার একখানি পুস্তক খুলিলেই দেখিতে পাইবেন-_লেখ! 
আছে “বাহ্বস্তর সহিত মানবপ্রকতির সম্বন্ধ”-_শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত 
প্রণীত অথবা “বিধবাবিবাহ বিচার”-_্রীঈশ্বরচন্ত্র বিগ্বাসাগর প্রণীত, 
কলিকাতা রাজধানী হইতে, সংস্কৃত বা বুধোদয় বা শাস্তরপ্রকাশ 
বন্তে মুদ্রিত ইত্যাদি। আর এখনকার একথানি বই হাতে লইয়া প্রথম 
দর্শনে ত তাহার নামই পাওয়া যাইবে না। বহু অনুসন্ধান এবং 
বিস্তর গবেষণার পর, পুস্তকের শীর্ষদেশের বাম কোনে-__অতি ছোট 
সোণার অক্ষরে “বেল!” এবং নিম্মদেশে নৈখত কোনে তদপেক্ষা কষুদ্রতর 
অক্ষরে “হেম” কি এই প্রকার একট! কিছু দৃষ্টিগোচর হইবে। নতুবা 
হয়ত বাঁকা করিয়া ছবি জীক! একটি 'কক্কণ' কি “মীর” এমনি একটা! 
কিছু আছে, গ্রন্থকারের নাম খু'জিয়া পাওয়৷ যাইবেনা, পুস্তকের পিছন 


৮৮৬ ভারতী । [ ভা, পৌষ, ১৩১২ 


দিকের মলাটের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোনে ছোট করিয়! “নীরু” বা 'বিন্ু 
বা এমনি একটা কিছু লেখা । আবার “চেরী” অথব! 'ফ্যান্সি, প্রেসে 
হুইতে উহা মুদ্রিত। এ সকল পুস্তক কামিনীজনম্থুলভ পারিপাট্টে 
কোথাও মথমলে কোথাও সাটিনে কোথাও বা! কিংখাৰে মণ্তিত। 
পাঠকগণ সত্তরই ন্বর্ণচুমকী ও সীচ্চার কাজও উহাতে দেখিতে পাইবেন, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। 

এইরূপ নানা বিষয় হইতেই আমার বক্তব্যটি পাঠকের সম্মুধে 
প্রতীয়মান হইতে পারিবে । 


জ্রীফতীন্দ্রমোহন বাগচী । 


দান। 
নির্বিবচারে ভিক্ষা দাও শান্তর বিধান 
যোগ্য পাত্র খুঁজে এনে তবে কো”্র দাঁন। 


খণ শোধ । 
আজ আমি একেবারে রিক্ত অর্থহীন 
তবৃও নিশ্চিন্ত প্রাণ শুধিয়াছি খণ। 


_ চুটকী । 
১। দেশী পণ্ডিত বনাম বিলাতী সংস্কতনবীশ (5257%59 । 


,আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ পশ্ডিতগণের অগাধ পাগ্ডিত্য আছে, কেছ 
বা বিদ্যাসাগর কেহ ঝ। বিস্যান্ুধি, বিদ্াণর্ব। কিন্ত তাহাদের বিদ্যা- 
বারিধির এক ফোঁটা সাধারণের জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণ করেন! । 
আপামর সাধারণের নিকট জ্ঞানপ্রচার করা তাহারা স্বীয় কর্তব্য বলিয়া 
বিবেচনা করেনন!। যদি বা সে বিষয়ে প্রয়াসী হয়েন, তাহা হইলে 
তাহাদের ভাষা এমন কঠোর ও ছুর্বোধ হুইয়। পড়ে যে, তাহাতে 
তোমার আমার দস্তপ্চুট করিবার যো থাকে না। সম্মুখে অনন্ত 
সমুদ্র, কিন্ত-স্ুপেয় জল একবিন্দুও নাই; খাইতে গেলে ক্ষার জলে, 
বমনোদ্রেক হয়, তৃষ্ণা নিবারণ হয় না। “৮৬/০:০%, ৮9091 ০5০7- 
0919, 3060০620190 0০ 0110001  পক্ষাস্তরে বিলাতী সংস্কত- 
নবীশগণের সংস্কতজ্ঞান অন্ন, হয় তো তাহাতে ভ্রমপ্রমাদও আছে.) 
কিন্ত সেই সামান্ত জ্ঞানটুকু তাহারা সাধারণ্যে বিতরণ করিতে 
সর্বদাই যত্বণীল ; তাহাদের নিকট হইতে তবু আমরা প্রাচীন সংস্কৃত 
সাহিত্য সন্বন্ধে হ'চারিট। কথা৷ জানিতে পারি। কূপের পরিধি মক্কী, 
জলও অল্প; কিন্তু হইলে কি হয়, পশ্চিম অঞ্চলের কুয়ার জল 
বড় মিঠা । 

২। সেকাল আর একাল। 

সেকালের লোকে স্বানাস্তে শুদ্ধ বন্ত্রে কোশাকুশি, টাট, তাঅকুণড 
লইয়! বসিতেন, তাহাতে পুজার উপকরণ গঙ্গাজল, ফুল, বি্বপত্র, তুলসী 
চন্দম থাকিত। আর একালের যুবকষুবতীর! স্নানের পরেই আয়না- 
চিরুণী, ব্রুস লইয়া বসেন, পাউডার, রূষ,, পমেটম, এসেন্সের সঘ্যবহার 
করেন। “একেই বলে সভ্যতা । 


ভারতী । [ ভ্তা, পৌষ, ১৩১২ 


৩। চোগা। 


চোগাটা ঠিক যেন গিশ্লিমানুষের ঘোম্টা, মাথায় নামমাত্র দেওয়া 
অথচ মুখট। ঢাকা পড়িবে না। ওটুকু না দিলেও আবার কেমন 
স্তাড়া শ্তাড়া দেখায়। চোগাও ঠিক তাই, চাপকানের উপর না 
পরিলেও ভাল দেখায়না, অথচ পরিলেও আল্গ। ভাবে পরিতে হয়, 
বোতাম আঁটিয়! বুকটা ঢাকিয়৷ ফেলা হইবেনা। 


৪। অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী। 


অনেকে যেখানে-সেখানে যখন-তখন বিস্তা ফলান, ইহাকে 
ইংরাজীতে বলে 66080 (বিস্তার জীক)। একজন ইংরেজ 
লেখক (0. 5. 13120716) ইহান্দের সম্বন্ধে বলিফ়াছেন, যেমন তামাক- 
থোরের কাপড়-চোপড়ে, গায়ে-মুখে সর্বদা তামাকের গন্ধ, তেম্নি 
ইহাদের কথাবার্তায় সর্বদা বিদ্তাফলানর চেষ্টা দেখা ষায়। আমাদের 
মধ্যে তামাকের প্রচলন এত অধিক, যে'ও উপমাটায় আমাদের মন 
উঠে না, তামাকখোর না বলিয়া পিয়াজ-রপুনখোর বলিলে কথাটা! 
আমাদের কাছে আরও ঘোত্ালো৷ হইত। আমার মনে হয়, বি্ভালাত 
অনেকটা তেলমাথা বা সাবানমাথার মত। তেল মাখিয়া বেশ 
করিয়া পা রগ্ড়াইয়া ম্লান করিলে তেলটা উঠিয়া যায়, কিন্ত তেল 
মাথার ফলে চামড়াটা বেশ মস্যণ ও স্সিগ্ঠ হয়। সেইরূপ প্রকৃতপক্ষে 
বিদ্ভালাভ করিলে স্বভাব, চরিত্র, আচার, ব্যবহার, কথাবার্তা বেশ 
মোলায়েম হয়। কিন্তু চাধালোকে খানিকটা তেল জব্জবে করিয়! 
মাখে, হয়ত তার কোনও পুরুষে একটু তেল পায় নাই, তাই একদিন 
ভদ্রলোকের বাড়ীতে মজুরী করিতে আসিয়া সে আধপোয়া তেল 
গায়ে ঢালিল, মাথার চুল হইতে চুঁচিয্লা তেল পড়িতে লাগিল। 


ভা, পৌষ, ১৩১২) খেয়াল খাতা । ৮৮৯ 


চ550এর অবস্থাও ঠিক তাহাই। হয়ত বংশের মধ্যে বা গ্রামের 
মধ্যে বা সমশ্রেণীর লোকের মধ্যে তিনিই কোনও ম্থযোগে কিঞ্চিৎ 
বিস্তা উদরস্থ করিয়াছেন, তাই সর্বদা চালচলনে কথাবার্তায় সেটুকু 
জাহির করিতেছেন। দণ্ডে দণ্ডে খড়কেপ্রমাণ ত্বতের টেঁকুর 
তুলিতেছেন। সাবান মাথিলে গায়ের ময়লা কাঁটে, চর্মরোগ দুর হয় 
বিদ্বা শিখিলেও মনের ময়লা কাটে, চরিত্র নির্শাল হয়। কিন্ত 
আনাড়ীতে সাবান মাথিলে খানিকট৷ সাবানের ফেণা কাণে, কপালে 
লাগিয়া থাকে, সেটা ভাল করিয়। ধুইয়া মুছিয়া ফেলেনা। হয়ত 
লোককে দেখাইতে চায় 'আমি সাবান মাথিয়াছি। ৮০৫8দেরও 
বিগ্কার ফেণা তাহাদের কথাবার্তায় লাগিক্বা থাকে। কাঙ্গালীরামের 
গৌফে ছুধের সর লাগাইয়া আচাইতে যাওয়ার গল্প মনে পড়ে। 


শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । 


বিবিধ কবিতা । 
চাতক । 
গর্জিছ মেঘ নাহি বর্ধিছ জল, 
আমি যে চাতক পাখী চিত্ত বিকল, 


দৈবাৎ আসে যদি দক্ষিণ বাত 
কোথা তুমি, কোথা আমি, কোথ৷ জলপাত! 


গর্জসি মেঘ ন যচ্ছসি তোয়ং 
চাতক পক্ষী ব্যাকুলিতোহং। 
দৈবাদিহ যদি দক্ষিণবাতঃ 

ক ত্বং কাহং কচ জলপাতঃ। 


পরোপাসনা । 


জলদ হে, দেহ জল অথবা না! দেহ, 
চাতকশরণ তুমি অন্ত নহে কেহ, 

পিপাসার প্রাণ যায় সেও গণে শ্রেয়, 
পর উপাসনা তবু তার কাছে হেয়। 


পয়োপ হে বারি দদাপি বা নব 
ত্বদ্দেকচিত্তঃ পুনরেষ চাতকঃ। 
বরং মহত্যা ভ্রিয়তে পিপাসকা 
তথাপি নান্তস্ত করোত্যুপাঁসনা ॥ 


ভা, পৌষ, ৯৩১২ ] খেয়াল খাতা ৮৯১ 


তুমিই শরণ। 
নদে হুদ অন্তে করে তৃষ্ণা নিবারণ, 
একমাত্র তুমি ঘন চাতক-শরণ। 


নদেভ্যোহপি হুদেভ্যোহপি পিবস্তযন্ে সদ! পয়ঃ। 
চাঁতকন্ত তু জীমূত ভবানেবাবলম্বনং ॥ 
আটক । 
কেতকণ ভূবন থ্যাত স্বরণ বরণে সাজে, 
পদ্ম ্রমে দৈব ক্রমে অলি পড়ে তাঁর মাঝে; 


কন্টকে ছিড়িল পক্ষ, চখে লাগে ফুলধুলি, 
তিঠিতে উড়িতে নারি ফাঁপরে পড়িল অলি। 


গন্ধাঢ্যাসৌ ভূবনবিদিতা কেতকী স্বরণবর্ণা 

পদ্মত্রাস্তা। ক্ষুধিতমধুপঃ পুষ্পমধ্যে পপাত। 

অন্ধীভূতঃ কুন্ুমরজসা কণ্টকে ছিয়পক্ষঃ 

স্থাতুং গন্তং দ্বয়মপি সথে নৈব শক্তোদ্ধিরেফঃ ॥ 
হতাশ। 

রাত্রি হলে অবসান প্রভাত আসিবে, 

রবির উদয় দেখি কমল হাসিবে, 

কোষে বদ্ধ অলি তাই ভাবে সারা রাতি 3 

হেন কালে পদ্ম হায়! উপড়ায় হাতি। 


রাত্রির্গমিষ্যতি ভবিষ্যত স্থপ্রভাতং 
তাস্থানুদেষ্যতি হসিষ্যতি পদ্মজালং 

ইখং বিচিস্তয়তি কৌষগতে দ্বিরেফে 
হা হস্ত হস্ত নলিনীং গজ উজ্জহার । 


৮৯২ ভারতী । [ ভা, পৌষ, ১৩১২ 


দৈবের বিচিত্র গতি। 


ভয়াকুল। কপোতিকা কপোতেরে কয় 

আসিল মোদের এবে অস্তিম সময় 

ধনুর্বাণ হস্তে ব্যাধ নিচুতে বিচরে, 

পক্ষীরাজ বাজ দেখ উড়ে শিরোপরে 

অমনি শ্রেনেরে ব্যাধ হানিল গো বাণ; 

ব্যাধ বেটা সর্পাধাতে ত্যজিল পরাণ ) 

শীঘ্রই দুজনে তারা গেল যমালয়, 

দৈবের বিচিত্র গতি কখন কি হয়। 
কাস্তং বক্তি কপোতিকাকুলতয়া নাথাস্তকালোৎধুনা 
ব্যাধোহধে! ধৃতচাপসজ্জিতশরঃ শ্যেনঃ পরিভ্রমতি। 
ইং সত্যঠিন! সংদষ্ট ইধুণা শ্যেনোহপি তেনাহতঃ 
তুর তৌ তু ঘমাল়ং প্রতিগতৌ দৈবী বিচিত্রা! গতি: 


জ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


সুপ্রভাত । 


হয়েছে রে শ্ষে নিবিড়-তিমির-পুঞ্জিত, 
বঞ্ধামুখর, ক্ষু, সুচির যামিনী, 

হের মেতমালা-__ম্থদূর অরুণ রঞ্জিত, 
স্তব্ধ ঝটিকা; লুপ্ত আকাশে দামিনী। 

এখনি কাননে উঠিবে বিহগসঙ্গীত 
কুন্গমগন্ধ আসিবে মন্দ পবনে, 

ওরে আশাহত, ভীত, আর নাই রজনী-_ 
নবীন প্রভাত আমিছে আবার ভুবনে । 


একটিও তার ছিলনা বিশাল অন্থরে, 
ক্ষীণ আলোরেখ। পড়ে নাই আসি ভূতলে, 
প্রহর গ'ণেছ জাগিয়া সভয় অন্তরে 
আকাশের পানে চাহিয়, বসিয়া বিরলে। 
ভয্প সংশয় হোক্‌ তবে সব অস্ত রে, 
হের গুকতার! উদ্দিত পুর্ব গগনে, 
ওরে আশাহত, ভীত, আর নাই রজনী-- 
নবীন প্রভাত আসিছে আবার ভূবনে। 


ওই আসে উষা_-আনন অনবগুষ্ঠিত, 
মধুরহাস্তে বিকাশি শান্ত মহিমা, 

হেম-অঞ্চল চরণকমলে লুদ্তিত,__- 
তিমির প্রান্তে দীপ্ত আশার প্রতিম।। 


৮৯৪ 


ভারতী । [ ভা, পৌষ, ১৩১২ 


এখনে কে আছে সুপ্ত, কে আছে কুষ্টিত ৯ 
উঠ উঠ বলি ডাক, ভাই, ডাক স্বজনে, 

ওরে আ্বাশাহত, ভীত, আর নাই রজনী, 
নবীন প্রভাত আসিছে আবার ভূবনে। 


ওগো। উঠ, উঠ, ছিড়ি এস মোহবন্ধন, 
ভাই ভাই মিলি দাড়াও আসিয় বাহিরে ; 
কেন রে নিরাশা, কেন রে বিফল ক্রন্দন, 
ছুঃখ রজনী নাহি বাকি, আর নাহি রে। 
আনন্দে লয়ে সুগন্ধি ফুলচন্দন 
অঞ্জলি সবে দাও জননীর চরণে, 
ওরে আশাহত, ওরে ভীত, নাই রঞ্সনী 
নবীন প্রভাত আসিছে আবার ভুবনে । 


শ্রীরমশীমোহন ঘোষ। 


পৃষ্ঠা 
৭০৭ 
* 
৭০৯ 
শ১৬ 


প্্৮ 


গত সংখ্যার ভ্রম সংশোধন। 


ংন্কি 
২১ 
২ 
১৭ 
১২ 
৮ 


৯ 


অশ্তুদ্ধ 

পাঠাইলেন 
পাঠাইলেন 

রক্তিম পবনব 

লঙ্কা সে কলঙ্কাঙ্কিতা 
ছাড়ি সীতার কামনা 
তুমি আর কপিসেন! 


শুদ্ধ 

পাঠালেন 

পাঠ।লেন 
কিশলয়-রক্কিষ। 

লঙ্কা কলস্কাক্ষিতা 
ছাড়িদেরে সীতার কামন। 
তুমি আর তব কপি-সেবা। 


মহানাটক। 


অষ্টম অঙ্ক । 
যুদ্ধোপক্রম | 
অঙগদের মুখে শুনি, রাঁবপের বিভব ও কুল 
মুহুর্তের তরে রাম ঈষৎ হইল! চিন্তাকুল 1 


শ্লাধা বটে মোর রিপু এই দশানন ; 
_ শ্রতাক্ষ দেখিয়াও এ মোর বিক্রম, 
না করিল মোর হাতে সীতা সমর্পণ, 
কিম্বা ন৷ করিল ত্যাগ গরব আপন । 
“হবেল”-শিবিরে মাছে রাম ও লক্ষণ 
দূত মুখে শুনি ইহা) লঙ্কেশ বাণ, 
দশ হাতে টঙ্কারিল ধনুক গরবে; 
পূর্ণ হ'ল দশদিক সেই ঘোর রবে; 
প্রবুদ্ক হইল পরে করিতে মাজ্জন 
খরধার “চক্জহাস” খড়গ আপন। 


আর দশ হস্ত দিয়া, চিত্রপটে করয়ে অভ্যাস 
ীতা-কুচে, মন সুখে, পত্র লেখা-রচনা-বিন্যাঁস। 


-€( পরে স্বীয় প্রাসাদ-শিখরে উঠিয়। দর্শল ) 


“ওই সেই দগ্ধপুচ্ছ কাল-সম হনুমানে হেকি, 
পূর্বেব ষে করিল হেল হতশ্রী এই লঙ্কাপুরী ) 
কামতুল্য রাম ওই. রহিয়াছে ধনুর্ববাণ ধরি”। 
যঞ্স্থিত দশানন এইরূপ বলিতে বলিতে 


শত্রু সৈম্য-শিবিরের প্রতিজনে লগিল দেখিতে ॥ 


৮৯৮ ভারদ্ী। [ ভা, মাঘ, ১৩১২ 


(অরবিন্দ ও বিরূপাক্ষ এই সন্ত্িদ্বয়ের প্রবেশ ) 


মজিছয়।-_জয়তি .জয়তি মহারাজ ! ইন্দ্র-মৌলি-যুক্ট-রত্ব ধার পা গীে 
জিত সেই রাঁবণের জব হোক্‌! 


রাজন্‌ আমর। এবে বীর-স্তোত্র-পাঠে তোমা 
করিব না৷ যুদ্ধে উৎসাহিত ; 

শুধু এই হিতকর বাক্যগুলি শুনাইতে 
মোরা মন্ত্রি_-হেথা উপস্থিত। 

জরহিন্দ।_- সীতার রক্ষণ-তরে লক্ষণ কাটিল রেখা 
তূমি-পরে ধনুর আগায় ; 

ছে রাজন্‌ দশানন ! পারনি জভ্বিতে তুমি 


লক্ষণের সেই সে রেখায়; 
কিন্তু এ মহান্‌ রাম কপিসৈন্য লয়ে সাথে 
মহাপিদ্ধু লজ্বিল হেলায় ॥ 

যার বার্ভাবহ দূত পবন-নন্দন হনুমান, 

হেলায় লঙ্ঘন করি" মহাঁসিদ্ধু গোম্পদ সমান, 

নিজালয়-সম পশি? লঙ্কাপুরী, করিয়। সাক্ষাৎ 

সীতা-সনে, ভাঙ্গি' বন, করিল এ পুরী ভশ্মসাৎ 

মানব কেমানে হবে সেই রাঁম কহ রক্ষোনাথ। 
খিরপাক্ষ।- কাহার নহেক জরিয় মুখ-সৃথ মধুর বচন? 
বিপদের কালে কিন্ত তাহ! শুধু ক্লেশেরি কারণ । 
প্রিয় ব। মধর বাণী স্বামিত্বেরি কালে শোভ। পায়; 
কর্কশ হুলয়-বাক্য হিতকর-_ বিত্তের রক্ষায় ॥ 
বিভবে, ভোজনে, দে, থাকে যত প্রিয়বাদিগণ ; 
বিপদ আগত হলে দেখ। দেয় কেবলি সঙ্জন ॥ 
আসন যাহার নাশ__তাঁর কাছে মূকতাই প্রিয় ; 
প্রভৃতক্ত ভাবে কিস্ত-_-একমাত্র মুখ্খরত। শ্রেয় ॥ 
স্বামীদের ফ্যালে বারা স্ততিবাক্যে বিপদের কুপে, 
পরে উদ্ধারিতে নারি” শেষে তাঁরা রহে মৌনরূপে ॥ 


ভাঃ মাঘ, ১৩১২]: মহানাটক । 


ষদী, আর ধল-মৈত্রী, নীতি-দ্বেধী জনের বিভব, 
আর কোমলাজী নারী-_অচির-যৌবন এরা-সব ॥ : 
যাবৎ ন! দেখ প্রভো দাশরখি রামের আনন, 
যাবৎ ন! হুয় এই জলধির সলিল শোষণ, 
বিজিত-অলকা লঙ্ক। যাবৎ ন1 হয় ছারখার, 
তবানুজ বিভীষণ যাবৎ না! হয় কুলাঙ্গার, 
তাবৎ আপনি তুমি কর সমর্পপ 
রাম-হত্তে জানকীরে, শোনো গো রাজন্॥ 
রারণ। (ধৈর্য অবলম্বন করিয়া) 
বুদ্ধি পণ্ডিতেরি অন্তর, রতি-মন্ত্র জপয়ে বিলানী, 
পরাক্রম-সার মোরা আমাদের সন্ত শুধু অসি ॥ 
যদি পুত্র কুন্তকর্ণ বীর মহাবলী, 
শুনি? তোমাদের এই শাস্ত্র কথা গুলি, 
যুদ্ধে সংহারিতে পারে পবন-নন্দনে, 
তাহলে পাঠাও তারে সর্ধপ্রথমে। 
বিরপাক্ষ।--( রাজার অভিপ্রায় বুঝিয়।) 
বৃপেরি নিকটে শুধূ নীতি কহে নীতিবেত্তাগণ, 
যুবরাজাদির কাছে নাহি তার। কহে কদাচন ॥ 
নীতিশস্্ানুসারে আপনি শ্ুদ্ধাধিকা রী প্রকৃত ০ধকারী ; আপনি 
ছুরধিকারী ন'ন্‌, অযোগ্য রাজ। নান, তবে কেন আপনাতে বিরদ্ধতাঁবের 
লেশ মাত্র আশঙ্কা করচেন 2 শাস্ত্রে আছে -- 
নর্পমুখে, দষ্টদেহে,__রক্ত কতু নাহি দুষ্ট হয়; 
কিব। রাজা, কিবা প্রজা”অযোগ্োতে ধন নাহি রয় | 
রাবণ। (স্থগত) এই মন্ত্র, ছলো্তির দ্বারা আমাকেই দেখছি হুরধিকারী 
ৰলচে ; তবে বোধ করি শক্রভয় আসন্ন। শাস্ত্ে আছে 57 
মস্ত্ি-হস্তে ষে নৃপের ্যস্ত রাজাভার, 
সৌধ-বিহবার্ই যার জীবনের সার, 
বিড়ালেরে দুগ্ধ-ভাও করি' সমর্পণ 
ঘুষায় নিশ্চিন্ত হরে সেই মুঢ় জন ॥ 


৯৭ ভীরিতী। ঢভা, মাঘ, ১৩১৯২ 
কিন্ত কখন কখন, রাজের মধ্যে এই নীতি-বিরুদ্ধতাব গৃডতাবে অবস্থিতি করে 
--তারাসীর্ষাপপাকশেখর মহাদেখ । 
পরিপাক করিয়াও উত্কট্‌ গরলে, 
ম্মরে দ্ধ করিয়াও নয়ন-অনলে, 
ভাল-নেত্রে প্রলয়াগ্রি করিলেও ধৃত, 
সর্বব-শকতি গু₹ণ হলেও ভূষিত, 
শশী, গৌরী, গঙ্গা ধিনি করেন ধারণ, 
সেই শঙ্করের নীতি কৌতুক-জনন ॥ 
শিবের নীতি-বৈপরীত্য দেখে ভৃঙ্গীর যে দশ। হয়েছিল, আমার নীতি-বৈপরীত 
দেখে আমার মন্তিদ্বয়েরও সেইরূপ দশ! হয়েছে দেখছি । 
দিগম্বর যদি, তবে ধন্থুকে কিকাজ? 
শত্্ধারী যদি, তবে কেন ভক্মস।জ ? 
ভক্মধারী যদ্দি, তবে কেন লন নারী? 
নারী লয়েকেন তবে কামের সংহারী? 
_এহেন বিরুদ্ধ কাজে রত হেরি আপন ম্বামীরে 
তৃজি-বপু-শিরাপূর্ণ. অস্থিসার হইল অচিরে॥ 
€মন্দোদরীর প্রবেশ) 
€মন্দোদরী রাবণের সহিত নিভৃতভাবে সন্ত্রণ! করিবেন এইরূপ 


ইচ্ছ। প্রকাশ করায় মন্তিদয়ের প্রস্থান )। 
মন্দোদরী | (স্বগত) 


কৈলাসোত্বোলনকারী কুবের-অনুজ সেই 
অদ্বিতীয় বীর দশানন ; 
তবু জিতবালি-বীধ্য এই রঘুবীর রাম 


রাক্ষসের শঙ্কর কারপ। 
রিপুদলে প্রবেশিল এবে বিতীষণ ? 
মহাবীর কুস্তকর্ণ নিদ্রায় মগন; 
মহামানী দশানন পতিত কলন্কে ; 
মগন গভীর পন্গে তুমিও গো লঙ্কে ! 
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হরধাবংহী এই রাদ _ নৃপগণ-চূড়াষণি 
- সর্ধবমহীঙ্বর“দশরখের নন্দন ; 
রক্ষণের তরে যারে আরাধনা করে সবে 
-দীতাপহারীর মেই কৃতান্ত ভীষণ। 
ত্রিতুবন-হিত-তরে প্রজ্বলিত করিল থেজন 
স্বভুজ-প্রতাপানল জান নাকি তাহারে রাজন্‌ ! 
প্রেকাগ্্ে) সত্য তুমি করিয়াছ উত্তোলন পর্ধত কৈলাস 

- সমর্থ অনুজ তব করিবারে তিতুবন গ্রাস; 
পুত্র তব ইন্দ্রজয়ী, কিন্ত সেই বালী-হস্তা রাম 
শক্র তব উপস্থিত) তারে সীতা করহ প্রদান ) 
সেই সে অবল| নারী বলে যারে করিয়। হরণ 

এই লঙ্কাপুরী মাঝে করিয়াছ তুমি সংস্থাপন । 


হখীবের ভৃত্য এক ক্ষুদ্র কপি আদি" 
সমস্ত এ লঙ্ক! যবে করে ভম্মরাশি, 
কি করিল তোমার এ বীরের! তখন ? 
এখন রাঘব হেখ! করে আগমন 
জলধি লঙ্ঘন করি, কপি-সেনা-সঙ্গে ) 
_এবে ছাড়' জানকীরে ছাড়' অবিলম্বে। 
রাৰপ। (বাহু আস্কলন পূর্বক ) 
অসি ভীরু! কেন তুষি বুখা কর ভয়, 
মোর কাছে মহ! রিপু রাম কভু নয়। 
'নশাচর-পতি আমি--আরস্তিলে রপ 
বাসবার্দি দেবেরাও করে পলায়ন। 
দেখে! সতি ! লদ্য মোর ধনু-ক্ষিপ্ত বাণ 
হরিবেক ক্ষুদ্র এই তপস্বীর শ্রাণ। 
(পরে নিজালয়ে প্রবেশ করিয়া) 
ভোতো। মায়াবী রাক্ষণগরণ | আমি আজ মায়াজাল বিস্তার করে, মৃছ 
হরতিত গীনোন্নত কুচ-কলস-শোতিত জানকীর বক্ষস্থল মনে মনে সম্ভোগ এসং 
তার নেই মধুর অধর-পল্পব নিরীক্ষণ করব। তোমরা প্রস্তুত হও । 
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অন্চরগপ ।. যে আজ্ঞ। মহারাজ ! মসোক়া-রচনার প্রবৃত্ত) 


মীতা। 


রাম লক্ষণের মুড বিরচি” মায়ার বলে 
পাপাজ্ু। রাবণ 

স্কাপিল সীতার আগে; যেন উহ। হইয়াছে 
কৃপাণে ছেদন, 

রক্ত ঝরে অবিরল উল্টায়ে গিয়াছে নেত্র 
মৃতের মতন। 


(মায়া মুণ্ড দেখিয়।) 


আহ! ঝরে বারি-ধার --ঘন-গীথা-মশি-হার, 
জানকীর পঙ্কজ-নয়নে। 


রমণ-মরণ-ভীত! কেন ন| হইনু নীতা 
এখনোগে। কৃতান্ত-সদনে ? 

যে অনলে দহে হৃদি কেন না দহিল বিধি 
আমারেও সেই-সে দহনে। 


(রামের মস্তক গ্রহণ কারয়!) 


হাহ। জগদীশ মম! জগতের বীত অদ্ধিতীয় ! 
অধর-পিষুষ মোর পান করি" বলিতে-_ “অমিয়,” 
হতে যবে কেলি-রত বেতসের লতাকুগ্র বনে) 
হে নাথ অমৃতষয় ! সেকধ। কি লাহি পড়ে মনে? 
সথর্যাবংশে জন্ম তব _হুধ্য বখা নাশে অন্ধকার 
তুমিও কি তার মত করিবে শা শক্রর সংহার ? 
স্কুরে না মধুর বাণী কেন আর এ-মুখ-কমলে ? 
বিলাস-বিভ্রম কোথা এবে এই নেত্র-শতদলে । 
অমর-বধূ-বল্লভ তুমি নাথ হয়েছ এখন 


পরমাস্মারূপে তোমা সীতা এবে করে আলিঙ্গন। 
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আকাশবালী। 


(সীতা! রামের মস্তক আলিঙ্গন করিয়। প্রাণ পরিত্যাগ 
করিতে উদাত হইলে )। 
ছুয়ো না ছুযো না সীতা রাক্ষসের দেহ, 
জীরামে বধিতে রণে নাহি পারে কেহ। 
এ যাহা দেখিছ সাতঃ_-এ নহে প্রকৃত 
--শিবভক্ত রাবনের মায়ায় রচিত 


(রাবণ প্রস্থান করিলে, সীত। আশ্বস্ত হইয়া, সরমার প্রতি )। 


সীতা। 
সরমা। 


সঙঃমে, একি অভভুত কাও ! 

ওই শুন হলোচনে ! নিশাচরগণ 
রাম-আগমন-বার্তা করিয়া শ্রবণ 
ঢাক-ঢোল বাজাইর়া করে কোলাহল, 


, হ্রষারব করে আর তুরঙঈগম-দল। 


রাবণ। 


শাস্ত হও, শান্ত হও করিও না শেক, 

প্জ্বলিত হইয়াছে ্রীরাদের কোপ। 
পু্র-পশু-বন্ধু-সহ দুষ্ট দশ।ননে 

নিশ্চয়ি আজিকে রাঁম বধিবেন রণে। 
ইন্ত্রনীলমপি-গ্তাম রামের অধর-মধু-প[ন 

পুনঃ তুমি হে হুন্দরি ! করিতে পারিবে অবিরাম ॥ 


ব্বেগত) মায়াধারী হয়ে পুনববার যাওয়া যাক । 

অশ্ব-গ্রজ-রথ-শব্দে শঙ্ম-ভেরি-নি:স্বনন 
করি' বিবদ্ধিত, 

সৈশ্ত-তুজ-আক্ষালনে : যোদ্ধ-কোলাহলে লঙ্কা 
করিয়া পুরিত, 

সানন্দে রাক্ষস-হক্ত্র কেশে ধরি দশ মুড 
পাচ-পাচ করি? দুই হাতে, 

রামের মায়া-বূপ আপনি ধারণ করিঃ 

আসে পুন সীতার সাক্ষাতে । 


আকাশবাণী। 


সীতা । 
রাবণ। 
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কুচভার-নআ্া-সীতা . + _ক্াচুলি ঈষৎ ছিন্ন 
কুচের বিগ্তারে_ 

সাক্ষাৎ রামেরে হেরি? ঝটিতি দীড়ায়ে উঠি? 
কহিলা তাহারে 2 


ধন্য হনু প্রাণনাথ ! রাক্ষসের ওই সব 
ছিন্ন মুণগুল! তুমি করহ মোচন; 
গাচ আলিঙ্গন দানে ঘুচাও সকল থেদ, 


বিরহ-মহাপাঁতক হোক্‌ প্রশমন । 


তুমি ত জানহ রামে ; মন্দোদরী করিবে চুম্বন 

সরধুনাথ-শরাঘাতে হত রক্ষোরাছের বদন। 
ও জানিবে লঙ্কাপতি _রামভদ্র নহে কদাচন, 
মায়।-রাম সাজি, হাতে দশমুণ্ড করেছে ধারণ & 

€(লঙ্জিতা ) 


স্বেগত) রাম-রূপ ধরিবারে কৃতকাধা হ'লেম ব| যদি, 
পাপ-মূল প্রবৃত্তিতে দেবতারা হ'ল প্রতিবাদী ॥ 


ত। হোক্‌, এখন আমি রণস্থলে তাপসদ্য়কে বধ করে, সীতা সহবাসে আমায় 
ফেলীকল। কৌতুহল নিবৃত্ত করব। 


ইতি “মায়া-রাঁবণ” নামক অষ্টম অঙ্ক | 


আজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর | 





তেল, লুন, লকড়ি। 


মুন আমরা অতীতে বিদেশীয়ত! স্বদেশী রকমে অভ্যাস 
থে করেছি তেমনি আমাদের ভবিষ্যতে স্বদেশীয়তা বিদেশী 
নিয়মে চর্চা কর্তে হুবে। 'আমরা দীহেব হয়েছিলুম বাঙ্গালীভাবে, 
সে ব্যাপারটাঁর মধ্যে আমাদের স্বাভাবিক টিলেমি এবং এলোমেলো" 
: ভাবেরি শুধু পরিচয় পাওয়া যায় | আমরা দলবেঁধে বিধিব্যবস্থা- 
: পূর্বক সাহেব হইনি। প্রতি জনেই নিজের খসি কিন্বা স্বিধা 
. অন্থলারে নিজের চরিত্র এবং ক্ষমতার উপবোগী হঠাৎ সাহেব হয়ে 
উঠেছি। ইঙ্গবঙ্ষসমাজে আমরা সবাই স্বাধীন, .সবাই  প্রধান। 
স্বদেশী আচার-ব্যবহার ছাড়বার সময় আমরা পুরুষরা পহিলা- 
সমিতি করিনি এখন ফিরে ধরবার ইচ্ছে আমরা মহিলা-নমিতি 
পধ্যন্ত গঠন করেছি। এই যথেষ্ট প্রমাণ যে আমাদের নৃতন ভাব 
কার্যে পরিণত করতে হলে, ভাবনা-চিন্ত! চাই, কি রাথ্ৰ কি ছাড়ব 
তার (বচার চাই, পাঁচজনে একত্র হয়ে কি করতে পারব এবং কি করা 


উচিত তার একটা মীমাংস/ কর! চাই--এক কথায় ইংরেজ যে উপায়ে 
কৃতকার্ধ্য হয়েছে সেই উপায়--একটা পদ্ধতি অবলম্বন কর! চাই। 
স্মাজ থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাবার ভিতর নিয়ম নেই। ঝৌকের 
মাথায় রোথের সহিত কাজ কর্তে গেলে দেক-বিদিক জ্ঞা শূন্য হওয়াই 
দরকার । কিন্তু সমাজে থাকৃতে কিন্া ফিরতে হলে সকলেরই মান- 
সিক গতি একই কেন্দ্রের অভিমুখী হওয়া চাই, এক নিয়মে অনেকৃকে 
ধরা দেওয়া চাই । আমাদের বিদেশীয়তার ভিতর হিসাব ছিলনা 
স্বদেশীয়তার ভিতর হিসাব চাই । যে পরিবর্তনের জন্ত আমরা উৎস্থৃক 
হয়েছি, তার বিষন্ন হচ্ছে প্রধানত বাহ্বস্ত । কিন্তু সেই পরিবর্তন সুসাধ্য 
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কর্তে হলে, মনকে অনেকটা খাটাতে হবে। সমাজে থাক্‌তে হলে 
বদ্ধিবৃত্তির বিশেষ কোন চর্চা কর্বার দরকার নেই, প্রচলিত নিরমের 
নিবিব্ারে দাসত্ব স্বীকার করলেই হল) ছাড়তে হলেও দরকার নেই-_ 
নিধ্বিচারে নিয়ম লঙ্ঘন করলেই হল! কিন্তু ফির্তে হলে, মানুষ হওযা 
চাই, কারণ যে ফেরে সে নিজের জ্ঞান এবং বুদদির দ্বারা কর্তব্য স্থির 
করে নিয়ে স্বেচ্ছায় ফেরে। আমরা বাঙ্গালী-সাহেবই হই আর খাঁটি 
ৰাঙ্গালীই হই, আমরা সকলেই এক পথের পথিক হয়েছিলুম ; 
কেউ বা বিপথে বেশি দূর এগিয়েছি, কেউ বা কিছু পিছিয়ে আছি। 
আমাদের সমাজস্থ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই বর্ণচোরা-বাঙ্গালী- 
মাহেব। আমাদের হিন্দসমাভের শৃঙ্খলা অতীতে গঠিত হয়েছিল, 
আজকাগকার দিনে নূতন অবস্থায় কতকাংশে তা সকলেরই পক্ষে 
হ্খল মনে হয়। আমরা জনকতক শুধু উচ্ছঞ্খল হয়েছি, বাদবাকী 
শকলে সমাজকে বিশৃঙ্খল করে ফেলেছেন । স্থৃতরাং সকলে মিলেই 
শ্বনেণীয় আচার-বাবহারে ফিরে যাবার জন্ত ব্যগ্র হয়েছি. সকলেই 
স্বেচ্ছাপ্রণোদিত, স্বতরাং ষে পরিমাণে সাধ্য এবং উচিত দেই পরিমাণে 
ফির্ব, তার বেশি নয়। জাতীয় জীবনের বিশেষ কোন লক্ষ্য ছিলনা 
বলে এতদিন আমরা গা ঢেলে দিয়ে শ্রোতে ভাসছিলুম, তার ভিতর 
কোন আদ্নাস, কোন চেষ্টা ছিলনা__এখন গম্যস্থানের একটা ঠিকান? 
গাওয়। গেছে, সুতরাং সাতার কাট্তে হবে, শুধু এলো-মেলোভাবে, 
অতিবেগে হাত-পা ছু'ড়লে চল্বে না, হাতে পাচজনে হাস্বে, 
দশজনে প্ধহকা কি বাহবা, কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ” বল্বে কিন্তু আমরা 
লাভের মধ্যে শীঘ্রই এপিয়ে পড়ব এবং নাকানি-চুবুনি খাব । 

পুর্কেই বলেছি যে, আমরা বাঙ্গালী মাত্রেই এ একই বিলেতি ক্ষুরে 
মাথা মুড়িয়েছি। শুধু কারও মাথায় কাকপক্ষ অবশিষ্ট, কারও মাথার 
বা শুধু টিকি,_-যার যেটুকু অবশিষ্ট আছে, তিনি সেইটেই ্বদেশীকতার 
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ধ্রজান্বরূপ আসক্ষালন করেন। এ ব্যাপারে আমাদের ইঞ্গবঙ্গদলের 
ঈঙ্গন ভারি কর্বার কোন দরকার নেই। ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে 
আমাদের জাতি ষদ্দি কোন স্থায়ী স্থফল লাভ করে থাকে ত সে মনে, 
-আর যা বা ক্ষণস্থায়ী কুফল লাভ করেছে সে বাহ আচার-ব্যবহারে। 
মোটামুটি ধরতে গেলে এ ব্যাপারের লাভ-লোকসানের হিসেবটা 
তরূপ দাড়ায় । সেই আচার-ব্যবহারের বিজাতীয়তা আমাদের মধ্যে 
_ ধেমন স্পষ্ট এবং জাঙ্জল্যমান হয়ে উঠেছে এমন আর অন্ত কোন 
শ্রেণীর লোকের মধ্যে হয়নি। পকলেই অন্প-বিস্তর বিলেতি মধু পান 
করেছেন কিন্তু পুরো নেশা শুধু আমাদেরি ধরেছে। বিদেশী বস্ত্র 
বড় বস্তা আমরা মাথায় বহন করছি, অপরে পুটলি-পাটলা নিয়ে 
চলেছে । আমরা যদি আমাদের মাথার সে ভার নাদাতে পারি, 
তাহ'লে অপরের পক্ষে তাদের মাথার সে ভার ঝেড়ে ফেলা কঠিন 
হবেনা । এই স্বদেশীয়তার কথা শুধু দেশের কথ নয়__.৭ ঘরেরও 
কথা । বাঙ্গালী যখন নিজের সমাজ ছাড়ে তখন সেই সঙ্গে নিজের 
স্বভাব ছাড়ে না। টেঁকি স্বগে গেলেও ধান ভানে ; অর্থাৎ সেখানেও 
অপরের পায়ের 1২ না পেলে, তার দিন চলেনা । আমাদেরও তাই। 
নিজের সমংজের|ঢাপ থেকে বেরিয়ে এনে বিদেশী সমাজের পায়ের 
চাপ আমর) পরহ তুলে নিই । বাঙ্গালিজাতকে পিটে গড়া হয়নি। 
আমর! ঢালাই হতে ভাপবাদি। এক ছা থেকে বেরুলে আমর! 
অন্ত ছাচে ন। পড়লে ঠাণ্ডা হইনে। অনুকরণ আমাদের স্বাভাবিক । 
এবং অনুকরণে যে হেতু শুধু উপকরণ সংগ্রহ কর! যায় কিন্তু কিছুই 
আত্মনাৎ্ করা বায় না, সেই কারণে আমরা বলেতি সভ্যতার উপকরণে 
আমাদের দৈনিক জীবন নিতান্ত ভাতাক্রান্ত করে তুলেছি । আমাদের 
মধ্যে অনেকেই হয়ত অন্থি-মজ্জায় অন্থভব করেছেন যে, বিলেতি 
সভাতার কুলিগিরির মজুরি পোষায় না। কিন্তু ছু একজন ছাড়া মুখ 
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ফুটে সে কথা! বল্তে-ব্ড়ু কেহ 'সাহমী হননি। দেশীয় মমাজের 
রীতিতনীতিয় অধীনতার মধ্যে, কার্যের না হোক চিন্তার স্বাধীনতা 
আছে। যার মন আছে তার সামাজিক আচার-ব্যবহার স্বাধীনভাবে 
চিন্ত। করবার এবং মতামত ব্যক্ত কর্বার অধিকার আছে, কিন্তু 
বিলাতের অনুকরণে যে বাঙ্গালী ঘর বাধে তার একুল ওকুল দুকুল 
ষায়। 'আমাদের মধ্যে যার মন যত টিলে তার সাহেবি-আনার 
আটা-আটি তত বেশি। ইউরোপীয় সভ্যতার প্রাণ কোথায় যে বুঝতে 
পারেনা দে তার সর্ধাঙ্গে হাতড়ে বেড়ায়। আমরা অনেকে একট, 
খোরপোষের বন্দোবস্ত করতে বিলেত যাই, স্থতরাং বিঙেতি সত্যতার 
ষে শুধু খাওয়া-পরার অংশটা আরব করতে চেষ্টা কর্ব, এর আর 
আশ্চর্য কি? কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, ঘে আরামের লোড আমরা 
সর্বস্ব খোয়াতে বদি, সেই আরামও আমাদের ঘোটে না। দেশীয় 
সমাজের চালচলন শৈশব হতে অভ্যস্ত বলে সে দিকে মন দিতে হয়না 
ঠিক ঠিক জিনিষটে আমরা অবলীলাক্রমে করে যাই, কিন্ত বিদেশী 
চালচলনদন্বন্ধে আমাদের অনেকেরই একটা বয়সে কেঁচে গণ্ুষ 
'কর্তে হয়। একটু বয়েস হলে একটি বিদেশ ভাধ, আরত্ব করা 
যেমন কষ্টসাধ্য, তেমনি একটি বিদেশী সমাজের “রো-এক খুটি- 
নাটি, আচার-ব্যবহার আয়ত্ব করাও তেমনি কঠিন । ত সভ্যতার 
নুমুখে বাঙ্গালি-নাহেবের আচলটা টান্তে টান্তে প্রাণ বাজ , খানায়, 
পোষাকে ধারা সভ্যতা শৌোজেন তাদের খানার, পোষাকের কায়দা 
কাহ্গুন কন্তে কন্তে নাস্তানাবুদ খানেখীরাঁপ হতে হয় । ধারা মাছি- 
মার নকল কর্তে চাঁন তাদের নিত্য দেখতে পাই অক্ষরের পর 
অক্ষর ধরে বিদেশী হালচাল অভ্যেস কর্তে প্রীণান্তপরিচ্ছেদ হচ্ছে। 
অন্তকে বানান করে পড়তে শুনলে মাঁয়াও করে বিরক্তিও ধরে, 
সাধারণ ইবঙ্গের প্রতিও আমাদের ত্র মনোভাব। কারও কারও 
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া.বিলেতি সভ্যতার বর্ণপরিচয় হযেছে কিন্তু অর্থবোধ হয়নি। 
এতদ্ধে শীয় মুসলমান মহিলার কোরাণপাঠের মত তাদের সভ্যতা- 
চর্চার পরিশ্রমটা বৃথায় যাঁয়। সংস্কারবশতঃ হিন্দুসমাজের প্রতি 
ধাদের প্রাণের টান আছে অথচ শিক্ষাবশতঃ, ধার] সংস্কারমাত্রেরই 
অধীন নন, ধাদের ধারণা ষে ইউরোপের শিষ্য হওয়া এবং দাস হওয়ার 
[ভিতর আকাশ পাতাল গ্রভেদ, ধারা বিলেতি আচার-ব্যবহার কতক 
পরিমাণে অবলম্বন করেন, হয় বুদ্ধির দ্বারা পরীক্ষা করে নয় জীবনে 
পরীক্ষা করবার উদ্দেশ্ে_-এক কথায় ধারা স্তাম এবং কুল দুই রাখবার 
চেষ্টা করেন তারা আহেল বিলাতি ইঙ্গব্গদের মতে কেব্তরত্রষ্ট। 


১. বাদবাকি ধারা নিজের নিজের বাবসায় ব্যতীত অপর কোন বিষয়ে 


কিঞ্ম্মাত্র মনোপ্রয়োগ করাট। বুদ্ধিবৃস্তির বাজে-গরচ মনে করেন 
তারাই বুদ্ধিমান । কেন্রত্ষ্ট ? কোথাকার কোন্‌ সমাজের কোন্‌ কেন্র- 
্রষ্ট ? এ প্রশ্ন করলে সকল বুদ্ধিমানই নিরুত্তর | পড়ান কাকাতুয়ার 
কপচান বুলির মত যদি তাদের কথা নিরর্৫থক না হয়, যদি তাদের 
বিক্তব্যের ভিতর মনের কার্য্য কিছু প্রচ্ছন্ন থাকে ত সে মনোভাব এই-- 
তারা প্রত্যেকেই,এক একটি কেন্দ্র, তাদের কাছ থেকে যে যতটা 
তফাৎ সে ,জের| কেন্ত্রচ্যুত, ততটা উন্মার্গগামী! বিলেতফেরত 
পাড়ায় প্রণি প্রিহ একটি সৌর জগৎ, হয় কর্তা নয় গৃহিণী সেই জগতের 
কেন্দ্র পাঁরবারের আর সকলে গ্রহ-উপগ্রহের মত তারই চারিদিকে 
পাক খায়, এখানে-সেখানে ছ একটি ধূমকেতু দেখা দেয়। আমাদের 
কারও গৃহ, হিন্দুগৃহের একটি পরিবন্তিত, বুগপৎ-পরিবদ্ধিত ও সংক্ষিপ্ত 
সংস্করণ মাত্র; কারও বা গৃহ বিলাতি গৃহের একটি নিকৃষ্ট ফোটোগ্রাফ 
মাত্র। আমরা কেউবা বিদেশীকতার ছুচার সিড়ি ভেম্গেছি, কেউবা! 
এক লম্ফে বিলাতি সভ্যতার মন্দিরের চড়ার উপরিস্থিত ব্রিশলের উপরৰু 
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সাহেবি-আনার প্রচণ্ড নেশায় বঙ্গসস্তানকে ষেকতদূর বে-এক্তিয়ার 
করে ফেল্তে পারে তার প্রমাণ ধর্ম্[তলার রঙ্গমন্দিরে ধর্মমন্দিরের 
্রতিষ্টার্ঘে করুণ বা্ভালব্ধ বিদেশীর পৃষ্ঠপোষকতায় 41550- ডাহা 
অভিষেয় বিচিত্র চিত্র অন্ভনয়। নেশা ধরা পড়ে তই জিনিষে,_ 
অঙ্গবিক্ষেপে এবং বাক্য বিপর্য্যয়ে। এ ব্যাপারে ছুই লক্ষণেরই সাক্ষাৎ 
পাওয়া গেছে । এ দৃষ্ঠকাবোর পিছনে একটি দর্শন আছে, একটি 
কবিত্ব আছে; সেই কবিত্বপূর্ণ দর্শন কিনা দার্শনিক কবিত্বের প্রকাশ 
৩৮ 1018 সংবাদপত্রে । উক্ত ব্যাপারের সাপক্ষে ₹€ [7ণ1থর 
মতামত 10018) না ছোক্‌ 7০ বটে। জঙষ্টিস্‌ অনুকুল মুখজ্জির 
জীবনীর ভাষা যেমন নতুন, এর ভাবও তেমনি, নতুন) এবং উভয় 
রচনাই এক উপায়ে সিদ্ধ হয়েছে। ইংরাজি, ফরাসি, লাটিন, জীক 
এবং ইটালিয়ান নানা ছোট বড় বাছা বাছা বাকা ও পদের অসঙ্গত 
সমাবেশে মুখোপাধ্যায়মহাশয়ের জীবনীলেখকের রচনা ভাষার 
রাজ্যে যেমন এক অপুর্ব কীন্তি; জাবতত্ব, সমাজতত্ব, ইতিহাস, 
পুরাণ, ধন্বশান্্, নাট্যশান্ত্র প্রভৃতি সকল শাস্ত্রের ছোট বড় নান! 
বাছা বাছ। শব এবং বাক্যের অসঙ্গত সমাবেশে সম্পাদকমহাশয়ের 
রচনা চিন্তার রাল্যে তেমনি এক অপূর্বব কী্ি। লেখক কিছুই 
বাদ দেন নি__চিত্রকলাও নয়, নৃত্যকলাও নয়। কলাবদযার কতকটা 
জান অনেকটা চর্চার উপর নির্ভর করে, কিন্ত অলমসাহসী 
লেখকের পক্ষে ঠিক তার উল্টা। দাস্তিকতার বলে অজ্ঞতা 
বিজ্ঞততার সিংহাসনে অধিরোহণ করতে পারে । কলাবিদ্যার শুধু 
শেবাংশ দেখাবার চেষ্টা করে অনেকে, তারা যে শুধু তার প্রথমাংশ 
জানেন, এই প্রমাণ করেন। এ বিশ্ব ভগবানের লীলাখেল! হতে 
পারে, কিন্তু সমাজের সৃষ্টি, স্থিতি এবং উন্নতি মানুষের লীলাখেলার 
ফল নয়। এই প্রবন্ধে উক্ত ব্যাপারের অবতারণা করবার একটু 


সহ 
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বিশেষ সার্থকতা আছে। আমাদের নকল সভ্তা। এর উর্ধে আর 
উঠতে পারে না। আমাদের দোলের প্র শেষসীমা, পেতুলমকে এখান 
হতেই ফিরতে হবে, এবং কার্ধ্যতঃ ফিরতে আরম্ভ করেছে । ঘরে 
বিদেশী অনাচারের ঠেলা এবং বাইরে বিদেশী অত্যাচারের চাপ এই 
দুয়ের ভিতর পড়ে ধারা কিঞ্চিৎ বেদনা অনুভব কর্ছিলেন তাদের 
অনেকেরই চৈতন্ত হয়েছে। প্র ঘটনায় আমাদের মধ্যে অনেক অন্ত- 
অনস্ক লোকেরও মনে পড়ে গেছে যে, আমাদের একটা সমাজ বলে 
কোন জিনিষ নেই । আমরা ঝরা পাতার দল, হাওয়ায় আমাদের কখন 
একত্র জড় করে, কথনও বা ছড়িয়ে দেয়। গাছের অসংখ্য পাতা, 
প্রত্যেকে স্বতন্ত্র হলেও তাদের সকলের ভিতর নাড়ীর এবং রক্তের বন্ধন 
আছে--তাদের একের প্রাণের মূলও যেখানে অপরের প্রাণের মূলও 
মেখানে-__দেশের মাটিতে । কিন্ত আজ আমাদের অনেকেরই চোক 
ফুটেছে । আমর! নিজের নিজের সঙ্কীর্ণ সমাজ ত্যাগ কর্লেও হিন্দুসমাজ 
আমাদের ত্যাগ করেনি। আমরা নিজেরা শুধু সেই বৃহৎ সমাজের 
মধ্যে আর একটি সক্কীর্ণ সম'জ গড়তে চেষ্টা করেছিলুম,_-সৌভাগ্যক্রমে 
তাতে ক্কৃতকা্য হইনি। আজকাল ভারতবাসীর দেহে নুতন প্রাণ 
এসেছে, হিন্দুসমাজ একটি সুবৃহৎ সদেশীনমাজে পরিণত হচ্ছে, জাতের 
ভাব দূর হয়ে জাতীয় ভাব উপস্থিত হয়েছে, আমরা পরস্পরের পার্থক্য 
ভূলে গিয়ে স্বদেশীর সঙ্গে বিদ্েশীর পার্থক্য অনুভব কর্তে আরন্ত 
করছি, এ অবস্তায় আমাদের স্বদেশীয়তায় ফেরার অর্থ, আমরা যে 
বরাবর স্বদেশ ও স্বজাতির অস্তভ'ত হয়েই আছি সেই বিষয়ে স্পষ্টজ্ঞান 
জন্মান। আমর] যে সমাজে ফির্ছি সে সমাজ পূর্ধবে ছিল না, আজও 
পৃর্ণীবয়ব প্রাপ্ত হয়নি, ভবিষ্যতে তাঁর রূপ যে কি হবে তাও আমরা 
আজ ঠ্রিক ধরতে পারিনে, তার স্বরূপ জানবারও কোন আবশ্তক নেই, 
শুধু এই জানি যে, আমাদের জাতির মুলশস্তি উদ্বোধিত হয়েছে, সেই 
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শক্তি আমাদের দকলেরই' প্রাণে জাগরক হয়ে উঠেছে, সেই শক্তির 
কাধ্য হচ্ছে, আমাদের সমগ্র জাতির অপরপ প্ী এবং উন্নতি সাধন 
করা। জড় পদার্থ নিয়ে একটা কিছু গড়তে হলে__আগে হতেই 
একট! 0197. এবং ০907585 কর্‌তে হয়, কিন্ত প্রাণ নিজের আক্কৃতি 
নিজ্জে গড়ে নেয়, বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার রূপও ক্রমে স্পষ্ট হয়ে 
আসে। গ্রক্কৃতি যে ফুল ফোটাবে মানুষ তার সাহাধা করতে পারে 
কিন্বা' বাধ! দিতে পারে, কিন্ত ভাতে স্বকপোলকল্পিত বর্ণ, গন্ধ, আকার 
এনে দিতে পারে না । কাগজের ফুল রচনায় আমাদের যে স্বাধীনতা 
আছে, গাছের ফুল ভাল করে ফোটানতে-সে স্বাধীনতা৷ নেই । আমাদের 
স্বদেশী সমাজের অক্ষয়-বটে নূতন পাতা! দেখ দিয়েছে, আমাদের কর্তব্য 
এখন তার গোড়ায় প্রচুর সার এবং জল যোগান, আর চারপাশের 
জঞ্জাল ও জঙ্গল দূর করা। আমর] বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোঁকসকল 
স্বদেশী সমাজ অবলম্বন করেও আমাদের স্বাতন্্ রক্ষা কর্ব কিন্তু সে 
তার শাখাপ্রশাথা হয়ে_-পরগাছা হয়ে নয়। ন্ৃতরাং আমরা স্বদেশে 
যাতে বিদেশী না হহ সে বিষয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে। আমাদের 
তন-মন-্ধন দেশের পায়ে বিকুতে হবে, বিদেশেও পায়ে নয়। আমাদের 
এই ধারণাটুকু জন্মান উচিত যে, আমাদের কেউ নিজের শক্তি বিক্ষিপ্ত 
করে ফেলবার অধিকারী নন, সকলের শক্তি একত্র করে, সংহত করে 
স্বদেশের স্বজাতির উন্নতির কার্যে প্রয়োগ করতে হবে। অন্ন হোক, 
বিস্তর হোক আমাদের প্রত্যেকের আত্মশক্তি যাতে ব্যর্থ ন হয়, 
যাতে তা৷ সামাজিক গতির সহায়ভূত হয় তার জন্ত প্রথমতঃ দিক 
নির্ঘয় করা দরকার। তার পর, কোথায় কি উপায়ে নিজ শক্তি 
প্রয়োগ কৰুতে পারি তার হিসাব জান্তে হবে। অনিচ্ছান্বত্েও 
আমার বক্তব্য দেখতে পাচ্ছি ক্রমে ফালাও এবং গুরুতর হয়ে আন্ছে। 
এই স্থানেই স্ৃতরাং আমাকে মনের রাশ টেনে ধর্তে হবে। এ 


পপি, 
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প্রবন্ধে আমি কতকগুলো! সাদাসিধে ছোটখাট দৈনিক আচার খন 
হারের আলোচনা কর্ব অভিপ্রায় আছে। কিন্ত হঠাৎ দেখছি ধান্ন্য 
ভান্তে বসে শিবের গীত সুরু করে দিয়েছি । এখন ভূমিকা ছেড়ে জমিতে 
নামাই আমার পক্ষে কর্তব্য । আর একটি কথা বলেই আমি গ্রক্কৃত 
প্রস্তাব আরম্ভ কর্ব। সে কথাটি হচ্ছে এই__ভারতবর্ষের লুপ্ত সভ্যত। 
উদ্ধীর করা আমাদের উদ্দেশ্ত নয়, আজকের নিজের দেশে আপনার 
ভিতর যে নৃতন দভ্যতার বীজের সন্ধান পেয়েছি--তাকেই পত্রপুষ্প- 
ফলমণ্ডিত মহাবৃক্ষে পরিণত করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য । 
. শ্ব-দেশের জ্ঞান লাভ কর্তে গিয়ে স্বব্টীলের জ্ঞান যেন না হারাই । 
আমাদের নৃতন সভ্যতা যে রূপই ধারণ করুক না কেন, মাটির গুণে তা 
স্বদেশী হতেই হবে। জাবনীশক্কির শক্তি, পরিবর্তনের ভিতর দিয়েই 
হয়। বীজ থেকে বৃক্ষ একট! ধারাবাহিক পরিবর্তনের সমষ্টি মাত্র। 
আমাদের ভবিষ্যৎ সমাজ, ভূত সমাজও হবে ন', অদ্ভুত সমাজও হবে 
না। ইংরেজিয়ানার মোহে আমর। অদ্ভুতত্বের চ্চা করছিলুম কিন্তু 
ভূতে না পেলে যে অদভুতত্ব বর্জন করা যায় না এমন নয়। আমি 
বিশ্বাস করি থে, আমাদের জাতির ভিতর প্রাণ আছে। বর্তমান অশাস্তি 
শুধু নুতন জীবনের চাঞ্চল্য, মৃত্তার কালবাবহিতপুর্বে বিকারের 
ছট-ফটানি নয়। যে সমাজের প্রাণ আছে, সে সমাজে প্রাণের ষে 
প্রধান লক্ষণ,__বাইরের অবস্থার উপযোগী আত্মপরিবর্তীন,_-সে লক্ষণ 
প্রচুর পরিমাণে দেখা যাবে। এ জগৎ গম ধাতু হতে উৎপন্ন, 
এমন গুণী আমরা কেউ নই যে জগতের ধাৎ বদলে দিতে পারি। 
মূল বেয়ে অনেক আশার ফুপ ফুটবে, কিন্তু ফল ধর্বে না। দেশের 
মাটি ভালবাসি বলে যে মাটি নিতে হবে, মাটি কামড়ে পড়ে থাকৃতে 
হবে, শেষটা মাটি হতে হবে এ ভুল যেন কেউ না করেন । আমরা 
আজ যখন জীবনের পথে অগ্রসর হতে চলেছি, তখন এইটে মনে 
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“৩ হবে যে, দেশের টিং আমাদের পদক্ষেপের পক্ষে ভগবান- 
স্ব অটল নির্ভর |. অতীতের যে আগুণ নিবেছ্ে, যার এখন ভগ্মমাত্র 
অবশিষ্ট আছে, তাতে আত ভক্তিতরে বাতাস দিলেও শুধু ছাই, 
উড়িয়ে সমাজের চোখে ফেলব, কিন্তু আমাদের জাতির গ্রাণে 
যেখানে আজও আগুন আছে সেখানেই ফুঁ দিতে হবে, পাখা 
করতে হবে। যদি কেউ জিজ্ঞেন করেন, কোথার শুধুই ছাই আর 
কোথায় ছ্বাইঢাকা আগুন আছে কি করে জান্ব? তার উত্তর,-_ধদ্ি 
ম্পর্শ করে আগুন ন। চিনতে পার ত, পাজি পুথির সাহায্যে তা 
পাবে না। অতঃপর ব্যাপারট। দাড়াচ্ছে এই যে, আমাদের এগোতে। 
হবে। বড় গোছের একটা লাফ মার্বার পুর্বে মান্গুৰ (কিঞ্চিৎ 
পিছু হটে পাল্প। নেয়--আমাদের সমাজ এখন পাল্লা নিচ্চে। সরিস্থপের 
মত সমাজও ক্রমাগতঃ দেহকে আকুঞ্চন প্রসারণ করে অগ্রসর 
হয়। কি উপায়ে কতদূর পর্য্যন্ত আমাদের সামাজিক দেহের আজ 
আকুঞ্চন করা কর্তব্য সেই সম্বন্ধে গোটাকতক কথা বল্তে 
উদ্ভত হয়েছি। 





(২) 
বিবাহিত জীবনের পরিণাম সম্বন্ধে পাঞ্জাবী ভাষায় একটি প্রবাদ 
আছে। 
“ভুল গেক্। রাগরঙ্গ ভূল গের। ইয়কড়ি 
ইযাদ রহ আজ খালি তেল লুন লকড়ি” 
ইংলগ্ডের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্বন্ধ আজকাল কতকট! প্র ভাবে 
বাড়িয়েছে । আমরা শিক্ষিত ভারভবাসীরা এতদিন প্রভুর চিত্ত 
আকর্ষণ করবার জন্য কতই না হাবভাব, লীলাখেলার চর্চ। করেছি। 
ওনার মনোমত কেশবিস্তাস, বেশবিন্তাস, বাগ্বিস্তাসের চাতুরি 
অভ্যাস করেছি। আত্মহারা হয়ে ইউরোপের আত্মীক্স হতে যত্র ও. 
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পরিশ্রমের জ্রটি 'কৃঁরিনি। এত করেও যখন মন পেলুম না তখন 
মান অভিমানের পাল! স্থুরু কল্ুম। ফল তাতে উল্টো হল, দাম্পত্য 
প্রণয়ের দাঁবি করাতে দাম্পত্য কলহের স্থষ্টি হয়েছে । তাই আজ 
তেল লুন লকড়ির কথাই আমাদের মনে প্রাধান্ত লাভ করেছে। 
মানবজাতিকে আমরা যে এম ভাবে দেখি না কেন, মানবজীবনে 
সকলেই তেল-লুন-লকড়ির গুরুত্ব স্বীকার করতে বাধ্য। দেহকে 
আত্মার কারাগারই মনে করি, আর আত্মার মন্দির মনে করি, এ 
পৃথিবীতে দেহমনের অবিচ্ছেন্ক সম্বন্ের ভিতর উপর, ব্যক্তিগত ও 
জাতিগত জীবন গড়তে হবে। ইহলোকের সত্য, মিথ জ্ঞান করলে 
শুধু পরলোক প্রাপ্তির সম্ভাবনা বেড়ে যায়। হিন্দশাস্ত্রের মতে 
. অন্ন, প্রাণ। ম্ৃতরাং অন্নচিস্তাই প্রাণীমাত্রেরই আদিম চিন্তা। 
এই অন্নচিস্তা হতে উদ্ধার না পেলে অন্ত চিন্তা প্রায় অসম্ভব হয়ে 
'পড়ে। তেল-লুন-লকড়ির অধীনতাপাশ মোচন না করতে পারলে 
মনের এবং আত্মার পুরো স্বাধীনতা পাওয়া যায় না 1--115661721 
7০9.১৩7115 সভ্যতার চর্ম লক্ষ্য নয়, কিন্তু একটি বিশিষ্ট উপায় । 
তেল-লুন-লকড়ির অবীনতা হতে মুক্ত হবার একমাত্র উপায়__ 
তেল-লুন-লকড়ির সংস্থান করী, আমাদের আজ হঠাৎ চৈভন্ত 
হরেছে ষে ভারতবাসীর সে সংস্তান নেই । আমরা শুকিয়ে যাচ্চি, 
কেননা দেশের রস বিদেশ টেনে নিচ্ছে। নিজ দেশের রস, নিজ 
দেহের রক্তে কিরূপে পরিণত্ত করতে পারি সেই অ+খাদের গুধাঁন 
সমস্তা । আমরা যদি ভূলে গিয়ে না থাকি তাহলে, আমাদের পরাগ 
রঙ্গ ইয়কড়ি” ভুলে যেতে হবে, আর আমাদের মনে যদি না থাকে, 
তাহলে মনে ব্রাথতে হবে, শুধু “তেল-লুন-লকড়িশ রস্কিন্‌ তার 
মস্ত জীবন ইংলগুকে এই বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, 9০012010605 
এই গ্রীক শকের আদিম অর্থ 1:0561,0] [81055517606 অর্থাৎ 
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গৃহস্থালা। 'প্রাতি গৃহে যদি লক্ষ্মী না থাকেন তা হলে সমগ্র জাতি, 
লক্ষমীছাড়! হবে। ঘর যদি অগোছাল্‌ বাঁখ তা হলে হাটেবাজারে যতই 
কেনা, বেচা করনা কেন, তাতে নিজে কিন্বা জাতি যথার্থ 
সী এবং স্খলাভে বঞ্চিত হবে । এ মতের মধ্যে এইটুকু খাটি সত্য 
নিহিত আছে যে, দশে মিলে জাতীয় সনৃদ্ধলাভের যে সমবেভ চেষ্টা 
করি তার সুফল আমরা ঘরে ঘরে স্বেচ্ছাচারিতায় নক্ষল করে দিতে 
পারি । আমকা বদি সকলে একত্র হয়ে বাইরে একদিকে টানি, আর 
প্রতিলোক ঘরে দে তার উল্টো টান্‌ টানি__তাহলে ঘর, বার ছুই 
নষ্ট হবে। আমি রস্কিনের শিশ্যন্বরূপে এই প্রচার করতে উদ্তা 
হয়েছি ষে, স্গৃহিণীর প্রথম এবং প্রধান কাজ গৃহ সম্মার্জনা করা । 
(৬) 

আমরা যে গৃহে বাস করি, সে থে কোন্‌ দেশীয় বলা কঠিন। 
বাঙ্গালার বাইরে, কি স্বদে" কি বিদেশ, কোথায় তার জড় দেখতে 
পাইনে। গৃহ যেমন সমাজের মুল, তেমান আবার সহরেরও 
বুনিয়াদ। গৃহ হতে পল্লী, পল্লা হতে নগর, নগর হতে সহর, ক্রম- 
বিকাশের এই নরম । রোম, প্যারিস এভৃতি বনেদি সহরের 
৪০71050001০এতেই তার ইতিহাস লিপিবদ্ধ । এ 2:0101690601:9- 
এর প্রসাদেই নাগরিকগণ বর্তমানে অতীতের সঙ্গে ঘর করে, অতীতের 
সুখ, ছুখ, আশা, ভরসা, সফলত। ও বিফলতা, গৌরব ও লজ্জা 
অলক্ষিতে তাদের মন অধিকার করে নেয়, প্রত্যেকেই নিজের, 
আত্মার ভিতর বৃহত্তর জাতীয় আত্মার অস্তিত্ব অনুভব করে। তাদের 
পক্ষে স্থজাতীরতাঁর ও স্বদেশীয়তার কাছে নিজেদের ধরা দেওয়া 
নিতান্ত স্বাভাবিক ; তা হতে মুক্তি পাওয়াই আয়াসসাধ্য। আমাদের 
ভিতর মহদান্তঃকরণ ব্যক্তিরা যেমন অহংজ্ঞান খর্ব করে, স্বজাতির 
পায় আতাসমর্পন - করাটা ভ্রীবনের চরম লক্ষা বলে মনে 
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করেন--তেমনি ইউরোপের মহদাস্তঃকরণ ব্যক্তিরাও স্বজাতিজ্ঞান 
খর্ব ক'রে, মানবঙ্গাতির পায়ে আত্মসমর্পণ করাটা জীবনের চরম লক্ষ্য 
বলে মনে করেন। ম্বামাদের সাধনার বিষয় হচ্চে 001811570, 
তাহাদে: উচ্চ দাপনার বিষর হচ্ছে 77:67-18007911501 সে যাই 
হোক, কলিকাতার মত তঁইফোড় সহরে, শ্রীহীন, অর্থহীন, কিসুত- 
কিমাকার ভুইফোড় গুহ বাস করে আমাদের পক্ষে স্বদেশী ভাব 
রক্ষা করাট। সহঙ্জ নয়,_চঞ্মেলান বাড়ী হালফেসানে পঞ্ষত্ব প্রাপ্ত 
হয়েছে। একটি লম্বং গোছের ঘর, ভার এপাশে ছাট, ওপাশে ছুটি 
এই পাচ কামরা নিয়ে আমাদের গৃহ । মধ্যের ঘরটি হচ্ছে বাইরের 
ঘর, এবং উভব্ধ পার্খের বঠিদকের ঘর কী হচ্ছে অন্দর। বাস- 
স্থানের এই উল্টে! পাণ্টা ভাবের সঙ্গে আমাদের স'মাজিক জীবনের 
বরাবর ঘোগ রয়ে গেছে। আমাদের গ্রীম্মর দেশে ঘরে হাওয়াও চাই 
ছাওয়াও চাই,--এক সঙ্গে ছুই পাওয়া অপস্তভব বলে, এদেশের গৃহ 
ছু ভাগে বিভক্ত হওয়া দরকার। এক অংশ বায়ুর পক্ষে যথেষ্ট, 
খোল।, অপর অংশ স্ুধ্যের পক্ষে যথেষ্ট রুদ্ধ। পৃথিবীর সর্বত্রই 
পঞ্চভূত মিলে মান্থুষের গৃছনিন্মাণের হিসাব বাৎলে দেয়। প্রক্কৃতিই 
এদেশের গৃহ, নদর এবং অন্দরে ভাগ করতে শিখিয়েছিলেন। এবং 
আমাদের সমাজের গঠনও গৃহের গঠনের অনেকটা অনুসরণ করেছে। 
এই কারণেই শ্রীন্ম প্রধান দেশেই অবরোধ একটি সামাজিক প্রথা। 
আমার বিশ্বাস, এই কড়া রোদ এবং চড়া আলোর দেশে অস্র্্যম্পস্তা 
হবার লোভেতেই রমণীজাতি স্বেচ্ছায় অস্তঃপুরবাসিনী হয়েছেন । 
যেখানে গৃহে জ্রী-পুরুবের স্বতন্ত্র রাজ্যের সীদা নাদ্দষ্ট নেই-__সেখানে 
সমাজেও স্ত্রী-পুরুষের সাম্য অর্থ এক্য এই ভুল বিশ্বাস জন্মলাভ 
করে। ইংরেজি-আনার প্রদাদে আমাদের বাসগৃহের সদর অন্দর 
ভেস্তে যাবার প্রধান ফল যে, আমাদের স্ত্রী পুরুষ উভয়েই 
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গৃহে অনেকটা যঙ্কুচিত ভাবে বাস করি। আমাদের ড,য়িংরুম 
পাড়া-পড়সীর বৈঠকবান। হতে পরে না এবং বাড়ীর কোন অংশই 
মেয়েদের দুর্গ নয়। ইংরাজ এ দেশটি যে বিদেশ, সেটা সর্ব! 
মনে জাগরক রাখবার জন্য দেণীয় সমাজ হতে আলগোছ হয়ে থাকেন, 
নইলে ভয় পাছে জাতিরক্ষা না হয়। আমরা তাদের অনুকরণে. 
বাসা বাধলে, অনিচ্ছাসত্বেও স্বসমাজ হতে দুর হয়ে পড়ি। মোটামুটি 
আমার বক্তব্য :কথা এই, মানুষমাত্রেরই দেশের সঙ্গে প্রধান যোগ 
গৃহ দিয়ে, স্বদেশীয়তাণ গোড়াপত্তন শী খানেই, গৃহবস্তত্র হতেই মানৰ 
ধর্মশান্ত্ের উতৎ্পত্তি। গৃহের রূপাক্তরর সঙ্জে সঙ্গে গৃহীর রূপান্তর 
অবশ্তস্তাবী। কিন্তু এসব সত্বেও আমি কাউকে বাড়ীবপলানোর 
পরামর্শ দিয়ে লোকসমাজে নিজেকে বিষয়বুদ্ধিহান বলে প্রমাণ 
দিতে রাজি নই । এবিষয়ে আমার ভবিব্যতের আশার একমাত্র 
ভরদা একটা বড় গোছের ভূমিকম্প । পু 

গৃহে আবেশ করেই এক অপুর্ধব দৃশ্য আমাদের চেখে পড়ে । 
আমরা দেখতে পাই যে, বিদেশী বস্তু আমাদের গৃহ আক্রমণ করেছে, 
এবং তার অস্তরতম প্রদেশ পব্ন্ত সআধিকার করে বসে আছে। 
সাহেবী-আনার খাতিরে আমাদের গৃহসজ্জা অসম্ভব রকম জটিল 
হয়ে পড়েছে । আস্বাবের ভিড় ঠেলে ঘরে ঢোকাই মুনস্কল, চলে 
ফিরে বেড়াবার স্বাধীনতা ত একবারেই নেই। এই জটিলভার মধ্যে 
সকলকেই কুটাপ গতি অবলম্বন কর্তে হয়। প্রথদেই মনে হর থে 
এ ঘ্বর বামের জন্য নয়, বাবহারের জন্য নয়, সাজাবার জন্ত, দেখাবার 
অপ্ত, গৃহ্ধামীর ধন এবং শিক্ষার পরিচয় দেবার একটা! প্রদর্শনী 
মাত্র”-লক্ষ্রী ম্বরস্বতীর মিলনের প্রশস্ত ক্ষেত্র । আমাদের নূতন 
ধরণের গৃহসজ্জার বর্ণনা কর্বার কোনও দরকার নেই, কারণ তা 
সকলেরই নিকট স্থপরিচিত। চেয়ার, টেবিল, কোচ, টিপয়, পিয়ানো, 
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আক্ষনা, ছিটের পরদী, ব্রাসেলসের 'কাঁরপেট, চিনের পুতুল, গলি- 
ওগ্রাফের ছবি, এই আমাদের নূতন সভ্যতার উপকরণ এবং নিদর্শন 
গৃহস্থের অবস্থা অনুসারে এই সকল উপকরণ হয় 1.7?8745 এবং 
09197, নয় বৌবাজারের বিক্রীওয়ালার দোকান হতে সংগ্রহ করা 
হয়। যিনি ধনী তার গৃহ হঠাৎ দেখতে দোকান বলে ভুল হয়। আর 
খিনি লক্মীর কৃপায় বঞ্চিত ভার গৃহ হঠাৎ দেখতে ঘুদ্ধক্ষেত্রের হীস- 
পাতাল বলে ভ্রম হয়; আসবাব-পত্র সব বেন লড়াহ থেকে ফিরে 
এনে, হয় মেরামত নয় দেহত্যাগের জন্য অপেক্ষা করছে। কোন 
চৌকির হাত নেই, কোন টিপয়ের পা নেই, কোন টেবলের পক্ষাঘাত 
হয়েছে, পরদার বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে গেছে, কৌংচর নাংড়ভুড়ি নির্গত 
হয়ে পড়েছে, চিনের পুতুলের ধড় আছে কিন্ত মু নেই, পারিস 
পালেস্তারার ভিনাসের নাসিকা লুপ্ত; গুলিওগ্রাফ সুন্দরীর মুখে 
মেচেতা পড়েছে, আর্লনার গ! দিয়ে পারা ফুটে বেরিয়েছে, পিয়ানো 
দত্তহীন এবং হারমোনিয়াম শ্বাসরোগগ্রস্ত। এ অবস্থাতেও আমরা 
এই সকল অব্যবহার্য্য, কদধ্য আবর্জন! দূর করে, তার পরিবর্তে ফরাস 
বিছিয়ে বসি না কেন? কাঁরণ ইংরাজের কাছে আমরা শিখেছি ষে, 
দৈন্য পাপ নক্ষ, কিন্ত স্বদেশীয়তা অসভ্যতা । 

আমাদের এই নবসভাতার আজবঘরে ন্র্গীয় পিতামহগণ ষ্দি 
দৈবাৎ এসে উপস্থিত হন, তাহলে নিঃসন্দেহ সব দেখে শুনে তাদের 
চক্ষুস্থির হয়ে যাবে। অবাক হয়ে তীরাও উর্দনেত্রে চেয়ে থাকৃবেন, 
নির্বাক হয়ে আমরাও অধোবদনে বসে থাকৃব। উভয় পক্ষে কোন 
বোঝা-পড়া হওয়। অসম্ভব। অপরিচিত 'অশনবসন আসনভূষণের 
ভিতরে কিরূপে জাতি রক্ষা হয় তা তারা বুঝতে পারবেন 21; 
কৈফিয়ৎ চাইলে আমাদের মধ্যে ধার কিছু বলবার আছে, তিনি 
সম্ভবতঃ এই উত্তর :দেবেন যে, “জাতি শব্দের অর্থ আপনাদের নিকট 
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সন্কীর্ণ ছিল, আমাদের নিকট তা প্রশস্ততর হয়েছে! রক্ষা অর্থে 
আপনারা বুঝতেন শুধু স্থিতি আমরা বুঝি উন্নতি, আপনাদের গুরু 
ছিল মনু আমাদের গুরু হার্বট স্পেনবার, আনাদের নুতন চাল 
আপনাদের হিসাবে জাতিরক্ষার প্রতিকূল কিন্তু জাশাদেন হিসাবে 
অনুকুল” । এ কথা বদি ত্য, বদি বিজ্ঞানসম্মত হয় তাহলে আমার 
আপত্তির কোন কারণ নেই, কারণ যে প্রথা অবলপনন কর্ণ হিন্দু 
মুলমান এমন কি খ্রান্ধণ শুদ্রের মধ্যে আচারব্যণহারে চিরখিকোধ 
থেকে যাবে আমার পক্ষে সে প্রথার পক্ষপাতী হওয়া অগগুব। থে 
সামাজিক শাদন, জাতীয় জীবনের গ্রসার্তা লাভের (বিরোধা আমি 
তার সম্পূ্ বিরোধী । কিন্তু আমাদের সমাজকে যে ইউরোপের 
পশ্চান্ধাবন করতেই হবে তার কোন প্রমাণ নেহ। গতি মাত্রেরই 
একটি স্বতন্ত্র প্রস্থান-ভূম আছে একটি দিক নংন্ঘঃ আছে, ঘ। তার 
পুর্বাবস্থার দ্বার! নিরনত। উন্নতির অথ মাকাশে গড়া নয়। কোন্‌ 
দেশে জন্মগ্রহণ করি পেটা ঘেমন আমাদের ইচ্ছাধীন নর, তেমন কোন্‌ 
সমাজে জন্মগ্রহণ করি সেও আমাদের হচ্ছাবীন নয়' পরিবর্তন যেমন 
কালদাপেক্ষ পাঁরবদ্ধীন তেমান দেশ ও পাত্র সাপেন্গ॥ 'মামাদের 
প্রত্যেকেরই দেহ ও হনের মুলে পৃর্বপুরুষর। বিরাজ কর্ছেন, 
এবং আমাদের জাতীয় সভ্যশা অর্থাৎ সামাজিকতা মূলে পুর্ব- 
পুরুষদের সমাজ বিরাজ কর্ছে। বংশপরম্পরা 10৩৩01৮ হতে 
বিছিন্ন হয়ে কোন উন্নতি অসম্ভব। যে গৃহে পুর্বপুরুবদের স্থান হয় 
না, দে গৃহে ভোগবিলাদের চংরতার্থতা সন্তব হতে পারে, কিন্তু মীনব- 
জীবনের দার্থকত। লাভ হর না। স্মৃতি বেমন প্র“ত মানবের অহং 
জ্ঞানের মূল, পূর্বাপরের যোগস্থত্রন্বরূপ স্থাতর আব্তত্ব না থাকুলে 
আত্মোন্নতি দুরে থাকুক কেহই আত্ম সন্ধান পেতেন না, তেমনি 
অতীতের স্থৃতি জাতীয় অহং জ্ঞানেরও মূল। অতীতের জ্ঞানশুন্ত 
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হয়ে কোন জাতি জাতী্-আত্মীর সন্ধান পার না, জাতীদ় আত্মোন্তি ত 
দুরে থাকুক । এবং সামাজিক জীবের পক্ষে অতীতের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের 
বিষয় হচ্চে পিতা-পিতামহ ইত্যাদি, এবং ক্ষেত্র হচ্ছে বাস্ত। সেই 
ৰাস্তজ্ঞানরহিত হলে আমাদের বস্তৃজ্ঞানশৃন্য হওয়া সহজ হয়ে পড়ে। 
কিন্তু বৈজ্ঞানিক তর্ক তুলে, ইঙ্গবঙ্গনামক খেটে-খাওয়া দলের 
লোক্‌কে বিরক্ত করবার কোন অভিপ্রায় নেই। এরা বিজ্ঞানের 
দোহাই দেন, আলোচনা বন্ধ করবার জন্য, আরন্ত করবার জন্য নয়। 
হার্বাট স্পেন্সার এদের গুর, কিন্তু শিক্ষাগুরু নন্‌ং দাথাগুরু | ইউ- 
রোগীয় বৈজ্ঞানিকদের কাছে এর! কিছুই শিক্ষানাভ করেননি, শুধু 
ছুটি একটি বীজমন্তর গ্রহণ করেছেন, বগা, নভাতা, উন্নতি ইত্যাদি । 
অন্তান্ট তান্ত্রিকদের মত এই নব্যতান্্িকদের€ নিংটে বীজমন্ত্র যত 
ছুবোধ, সম্ভবতঃ বত অর্থশূন্ত তার তত মাহাত্মা। ইউরোপীয় সভ্যতা 
এরা জ্ঞানের দ্বার! পেতে চান্না, ভক্তি দ্বারা পেতে চান্‌। দাস্ত 
ভাব সখ্যভাবের চ্চাই এরা মুক্তির একমাত্র উপায় স্থির করেছেন। 
আমরা এদেখ ষে অব্রাটাকে ছুদশ! বলে মনে করি, সেটি শুধু 
ইউরোপ ভক্তির দশা। মাত্র । 

ধারা তর্ক করতে প্রন্তত তারা তকে হার মান্তেও প্রস্তত, কিন্ত 
তাদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। অধিকাংশ ইঙগবঙ্গের মনোভাব এই, 
নগদ দামে না হয় ধার করে ছুখানা কোচ মেজ কিন্ব, এর 
মধ্যে আবার দর্শন, বিজ্ঞান কোথায়! নিজের কি আবশ্তক এবং 
নিজের কি মনোমত সেটা ঠিক করতে দনাজতন্ব আলোচনা করবার 
দ্ররকার নেই। সুতরাং সাহেকি আনার স্বপক্ষে এরা হয় সুবিধা 
না হয় সুরুণ্ির দোহাই দেন। যখন ৩৫০1১র দোহাই চলে না 
তখন 98]র দোহাই দেন, যখন 4110র দোহাই চলে না তখন 
৩৪এটর দোহাই দেন। যখন এ শ্রেণীর লোকের! বিজাতীয় আচার 
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ব্যবহারের ৪৮]1৮র ব্যাখ্যান সরু কছেন্‌ তখন মনে হয় এরা জন্‌ 
ঈ্ার্ট মিলের কৃষ্ণপক্ষীয় সন্তান, আর যখন এ'রা বিলাতি ছিট, বিলাতি 
দানের 05৪0০র ব্যাখ্যান সরু করেন তখন মনে হর 05০91 
11৭৩ মাসতুতো ভাই । উদাহরণস্বরূপ যদি কেউ এদের জিজ্ঞাসা 
করে যে, জেল কিছ্ব৷ পাগলাগারদের অধিবাসী না হয়েও চুলের অবস্থা 
ওরকম কেন, এরা হেসে উত্তর করবেন আমরা “কবি নই, কাষের 
লোক” । এদের বিশ্বাস, দো-জাসলা কুকুরের ল্যাজের মত ইঙ্গবঙ্গের 
ইন যত গোড়াথেয কাটা ঘায়, তার তেজ শুত বুদ্ধি তয়, তত রোক 
বাড়ে । এবং এই বিশ্বাস মিলের মতানুযারী। এদের পরচিসম্বন্ধেও 
এমন অনেফ উদাহরণ দেওয়া যার। স্তরাৎ ইংরাজি আসবাবের 
আবগ্তকীফ্ণতা এবং সৌনাঘ। সম্বদ্ধে ছুচার কথা বল? আবগ্ঠক | 

বিদেশী রকমে ঘর সাজানতে যে আমাদের কি পর্যাস্ত অর্থের শ্রাদ্ধ 
দে ত সকলেই জানেন। অধিকাংশ ইঙ্ষবঙ্গের পক্ষে হাটু বজাম্ 
রাখতেই প্রাণান্তপারচ্ছেদ হয়। ধার করা সভ)ত। এক্ষ। করতে শুধু 
ধার বাড়ে। আমাদের এই দারিদ্র্যপীড়িত দেখে, অনাবন্তক 
বছুধ্যয়সাধ্য আচারব্যবহারের অভ্যাস করা আহাম্মকী ত বটেই 
সম্ভবতঃ অন্যায়ও। ক্ষমতার বঠিভূতি চাল বাড়ানো, গৃহ হাতে 
লক্ষীকে বিদায় করবার প্রশস্ত উপায়। তা ছাড়া বিদেশীর অন্থুকরণে 
বিদেশী-বস্ততে যদি গৃহপূর্ণ করা অবস্ঠত্থাবী হঞ্সে পড়ে, দেশের ধনে 
যদি বিদেশীর পকেট পুণ করতে হয়, তাহলে হিতাহিতজ্ঞানসম্পন্ন 
ভদ্রসস্তানের পক্ষে সে অনুকরণ পর্দাতোভাবে বর্জনীয়। ইউরোপে 
সাধারণ লোকের একটা ভুল ধারণা আছে বে, খাওয়া-পরার মাত্রা যত্ত 
বাড়ান যায় জাতীয় উন্নতির পথ ততটা পরিস্কার হয়। বদি আমার 
এত না হলে দিন চলে না এমন হয়, তাহলে তত সংগ্রহ করবার 
জন্য অধিক পরিশ্রম করতে হবে, এবং যে জাতি যত অধিক শ্রম 
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স্বীকার করতে: বাধ্য সে জাতি সতত উন্নত, তত সৌভাগ্যবান । কিন্ত 
ফলে কি দেখতে পাওয়া যায়? ইউরোপবাসীর। এই বাছুলা চষ্চার 
.দ্বারা জীবন অত্যন্ত ভারাক্রান্ত করে ফেলেছে বলে, কর্মক্ষেত্রের 
- প্রতিদ্ন্িতায় এসিয়াবাসীদের নিকট সর্বত্রই হার মান্ছে। এই 
কারণেই . দক্ষিণ-আস্কিকা, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে চিনে, 
জাপানি, হিন্দস্থানী শ্রমজীবিদের বিরুদ্ধে নানা গছিত বিধিব্যবস্থার 
সৃষ্টি, হয়েছে।  এসিয়াবাঁসরা খাওয়া-পরাটা। দেহধারণের জন্য 
আবশ্তক মনে করে, মনের সখের জন্ত নয়, সেইঞস্ঠ তাঁরা পরিশ্রমের 
' অনুরূপ পুরস্কার লাভ করলেই সন্তপ্ট থাকে! এই সন্তোষ, আমাদের 
জাতিরক্ষার, জাতীয় উন্নতির প্রধান সহায়। আমরা যদি আমাদের 
পরিশ্রমের ফলের ন্থাষ্য প্রাপ্য অংশ লাভ করতুম, আমর! যদি বঞ্চিত, 
: প্রতারিত না হতুম, তা হলে দেশে অগ্নের জন্য এত হাহাকার উঠত ন1। 
আমাদের এ দোষে কেউ দোষী কর্বেন না বে, আমরা যথেষ্ট পরিশ্রম 
করিনে। আমাদের ছুর্ভাগ্য এই যে, আমাদের পরিশ্রমের ফল অপরে 
ভোগ করে । আমাদের দেশে আজকাল শিক্ষিত লোকের, বিশেষতঃ 
ইঙ্গবঙ্গসম্প্রদায়ের মনোভাব এই যে, 90৪009/0 ০1110 বাড়ান, 
সত্যতার একটি অঙ্গ। এ সর্বনেশে ধারণ] তাদের মন থেকে যত শীত 
দুর হয় ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। উপরোক্ত যুন্ত ছাড়া জীবন- 
ষাজার উপযোগী ইউরোপীয় সরঞ্জামের স্বপক্ষে আর কোন বুক্তি শুনেছি 
বলে ত মনে পড়ে না। তবে অনেকে ওুদ্ধত্য প্রকাশ করে বলে 
থাকেন, “আমার খুসি” ! আমাদের দেশের রাজা, সমাজের বঅধি- 
নায়ক নন্‌। বিদেশী বিধন্নী রাজ! এদেশে কখন সামাজিক দলপতি 
হতে পারেন না- স্থতরাং আমাদের সমাজে এখন অরাজকতা 
গ্রবেশ করেছে। বে স্মাজে শান্তর আছে, কিন্তু শাসন মানাবার 
কোনও উপায়. নেই, দেখানে. শাসন না মেনে, যে কাধ্যে কোনও 


৯২৪ ভারতী । [ ভা, মাঘ, ১৩১২ 


বাইরের শাস্তি নেই সে কার্যে যথেচ্ছাচারী হয়ে, এরা যে নিজেদের 
বিশেষনূপে নির্ভিক, স্বাধীনচেতা এবং পুরুষসার্দল বলে প্রমাণ 
করেন, তার আর সন্দেহ কি? অবশ্ত একথা স্বীকার করতে হবে যে, 
*এ'দের খুসি” প্রভুদের খুপির সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায় এবং 
সঙ্গে সঙ্গে বদলায়। দেত হবারই কথা । এরাও সভ্য, তারাও সভ্য 
সুতরাং পরস্পরের মিল সে শুধু সেরানায় সেয়ানারর কোলাকুলি । যদি 
কেহ আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারেন বে চেয়ার, টেবিল, কোচ, মেজ, 
ইত্যাদি দেহ, আত্মা, কিম্বা মনের উন্নতির কিরূপে এবং কতদূর 
সাহাধ্য করে তাহলে আমি তার কাছে চিরবাধিত থাকৃব, কারণ সত্যের 
খাতিরে আমাকে স্বীকার কর্তেই হবে যে, চৌকি, কোচ অনেকটা 
আরামের জিনিস, এবং আমরা অনেকেই অভ্ান্ত আরামভোগে বঞ্চিত 
হতে নিতান্ত কৃষ্ঠিত। আমাদের সকলেরই পৃষ্ঠদও কিঞিৎ কম-জোর 
এবং ঈষৎ বক্র সুতরাং আমরা! পৃষ্ঠের একটা আশ্রয়ের জন্ত সকলেই 
আকাজ্ষী। এবং আারাম-চৌকি এখন আমাদের পরধান পৃষ্ঠপোষক । 
যোগশাস্ত্রে বলে, সকল প্রকার আত্মোন্নতির মূলে সরল পৃষ্ঠদণ্ড 
বর্তমান। সুতরাং যোগের প্রথম সাধন! হচ্ছে আসন অভ্যাস করা 
ৃষ্টদও খু করা। দাসজাতির দেহভঙ্গী স্ত্রীলোকের মত, সম্মুখ 
দিকে ঈষৎ আনমিত ; অতিপ্রবৃদ্ধ যৌবনভারে নয়, অতি অভ্যন্ত 
সেলাম এবং নমস্কারচচ্ভা বশতঃ। আমাদের জাতীয় কুলকুগুলিনী 
ষদ্দি জাগ্রত কর্তে হয়, তাহলে আমাদের পিঠ্রের দাড়া খাড়া করতে 
হবে, অনেক অভ্যস্ত আরাম ত্যাগ কর্তে হবে। সুতরাং একমাত্র 
দৈহিক আরামের খাতিরে বিদেশী আসবাবের প্রচার এবং অবলম্বন 
নমর্থন করা যায় না। সকলেই জানেন বে, জাপান ইউরোপের 
কাছে যা শিথেছে আমরা তা শিখিনি, কিন্তু খুব কম লোকেই জানেন 


এ, 2৮৮4০, ০:০৮, ১৩০১০১০০৯০৭ ২৯ টির 
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ফলে ইউরোপের সঙ্গে কারবারে জাপান নিজের শক্তি সঞ্চয় করেছে, 
ইউরোপের সঙ্গে কারবারে আমর! শুধু শক্তির অপচয় করেছি। এই 
কারণেই আমাদের জাপানের কাছে এই শিক্ষালান্গ কর্‌তে হবে 
যে, হউরোপীয় সভ্যতার কি আমাদের গ্রহণ করা উচিত এবং কি 
আমাদের বর্জন করা উচিত। এহ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করাটাই 
আমাদের সর্ধ প্রধান দরকার এবং জাপান ব্যতীত পৃথিবীর অন্ত 
কোন দেশ আমাদের গুরু হতে পারে না, কারণ জাপান শুধু 
এ কঠিন সমস্তার মীমাংসা করেছে!-_খাওয়া-পরা থাকা-শোওয়া 
সম্বন্ধে জাপান স্বদেশের সনাতন প্রথা ত্যাগ করেনি । ধিলেতি আস্বাব 
জাপানীর ঘরে স্থান পায়নি। আজও সমগ্র জাপান মাছরের উপর 
, বীরাসনে আসান্।* 
( ক্রমশঃ) 


শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী। 





* জাপানের অভ্যুদয়ের কারণ যারা জানতে চান তাহাদের আমি বক্ষ্যমান 
্রন্থুলি পড়তে অন্থরোধ করি | [বু 0জাংএ৪র 1952150£ 056 85: এবং 
276. িকন52108 ০6 জা সি. 0োরহাহাওর 32170067202, 
ৈ10০৮গর [30517100, 1.8058010, [৪থ)এর 10108 প্রমুখ গ্রস্থাবলী। বদি 
কাহারও এত বই পড়বার সময় এবং স্থবিধা ন] থাকে এবং ভার ফরাসি ভাব! 
জান। থাকে তাহলে ডাকে আমি [76110150 0132119গর 2১ 7480 নামক 
গ্রন্থ পড়তে অনুরোধ করি। গুটি পঞ্চাশ পাতায় ন্থকার আসল কথ! অতি 
পরিস্কার করে বর্ণন1 এবং ব্যাখা করেছেন। __লেঃ 


পাণিনি তত্ত। 
(লিখন-প্রণালী ) 
(৯) 

'ণিনি-বাকরণের নির্শীণকৌশল, শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা, এবং রক্ষা 

এ গুলিও লিখন-প্রণালীর অস্তিত্বের পরিচায়ক একটু 
প্রণিধানের সহিত স্থত্রগুলি পাঠ করিলেই এই বিষয় সম্যক্‌ হদয়ঙগম 
হইতে পারিবে। পাণিনি, সংস্কৃত শব্গুলিকে বিশ্লেষ করিয়া! তাহা 
দিগের প্রক্কৃতি ও প্রত্যয় এই দুইটি প্রধান অবয়ব পরিকর্িত করিয়া 
প্রথম অধ্যায় হইতে পঞ্চম অধ্যায় পথ্যন্ত প্রকৃতির অনুশাসন শান্ত 
বলিয়াছেন। ইহার মধ্যেও তৃতীয় অধ্যায় হইতে পঞ্চম অধ্যায়ের শেষ 
পর্যযস্ত যে সকল প্রতায়ের বিধান করিয়াছেন সেগুলি ও প্রকৃতি 
নির্মাণের উপযোগী, প্রক্কতিরই এক অঙ্গ মাত্র। মূল প্রকুতি ও 
প্রত্যয়যুক্ত প্রকৃতির উত্তর বথাসম্তব স্থুপ ও ভিউ. বিভক্তি যোগের, এবং 
এ দকল বিভক্তি যোগে নিষ্পন্ন পদের, কিরূপ আকুতি তয় তাহা ষষ্ট 
অধ্যায় হইতে ক্রমে বলিয়াছেন। পর্বশেষে পদ সন্ধি ও ফত্ব ও ণত্বের 
বিধান বলিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে স্বরবিষয়ক সত্রগুলি বথা স্থানে, 
অর্থাৎ প্রকৃতির স্বর প্রকৃতি-প্রকরণে, প্রতায়ের স্বর প্রত্যয়- গ্রকরণে ও 
পদস্বর পদ-প্রকরণে বলিয়াছেন । এই নিশ্াণকৌশল, প্রচলিত অন্ঠান্ 
ব্যাকরণ হইতে বিভিন্ন । এক সন্ধিস্ত্রই নানাস্থানে বিন্তস্ত হইয়াছে। 
প্রকৃতির সহিত প্রতায়ের সন্ধি, প্রকৃতির সহিত প্রকৃতির সন্ধি, 
পদের সহিত পদের সন্ধি, প্রকরণ অনুসারে ভিন্ন ভির স্থানে আছে। 
এইরূপ প্রক্কতির সান্লিখ্যে প্রকৃতির বিকার এক স্তানে, প্রত্যয়ের 
দান্লিধ্যে গ্রন্কৃতির বিকার অপর একস্জানে, এবং পদসানিধ্যে পদবিকার 
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অন্ত এক স্থানে নিবিষ্ট 'করিয়াছেন। এইকূপে প্রথম পরিকল্পিত 
প্রকৃতি ও বিকৃতি ও তাহাদের বিরুন্ঠির কথা পর পর থাকায় কোথাও 
বা শব-সাধন ও ধাঁতু-সাধনের নিয়ন একই ম্ুত্রে বলা হইয়াছে । 
তদ্ধিত ও স্পৃ বিভক্তির নিরমও খ্ররূপ একই স্থানে বলা হইয়াছে! 
এই প্রকার স্ুত্রবিন্থাসের ফল এইরূপ হইয়াছে ফে, সাহিত্যের ব্যবহৃত 
একটি পদ সাধন করিতে হইলে পাণিনি ব্যাকরণের নান। অধ্যায়ের 
নান। ্ত্রের সাহাধ্য লইতে হয়। পাণিনির একাংশ অধায়ন করিলে 
কোন বিষয়েই সম্যক অধিকার জন্মেনা। সমগ্র পাণিনি অধ্যয়ন 
না করিলে সংস্কত শান্বে সম্যকৃ বুংগভি জন্মেনা। মুগ্ধবোধ বা 
কলাপ খ্যাকরণের নিন্মাণপ্রণালী অন্তরূপ। সন্ধি, শব্বসাধন, ও 
ধাতুমাধনের স্ুত্রগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে |বঙ্গিপ্ত নাই, দন্ধিহুত্রগুলি 
একক্থানে, শদদাধনস্ত্রগুলি এক ছ্থানে, ধাতুনাধনস্ুত্রগুলি একস্থানে 
নির্দিষ্ট থাকার একবিষয়ক সুত্র একই স্থানে সমগ্র অবস্থায় আছে। 
প্রথম শিক্ষার্থীরগের পক্ষে এই নিয়মটী বই, সুবিধাজনক বলিয়! 
বিবেচিত হইয়া থাকে । কিন্ত এই পরবর্তী ব্যাকরগণুলি সর্বাঙ্জীন 
না হও্রার উহাদিগকে সম্যক শান্বশিক্ষার উপযোগী বলা যায় ন।. 
ধ্রৰকল বাকরণের সাহাত্যে বৈদিকসাহিত্যে প্রধেশের অধিকারই 
জন্মেনা, ভাষা-দাহিত্যেরও সম্যক জ্ঞান হয়না । পাণিনি, বাকরণ- 
নির্মাণে কিরূপ প্রপ়ান করিরাছিলেন। ও কত বিষয়ে যুগপৎ, 
লক্ষ্য রাখিতে বাধ্য হইরাছিলেন, স্বল্লাক্ষরে তাহার পরিচয় দেওয়া 
দুঃসাধ্য। পাণিনিস্থত্রের একটা নির্ঘণ্ট প্রস্তত করিতে হইলে ত্ 
বিষরের অনেক আভাল পাওয়া বায় । এ পথ্যন্ত রূপ কোন নির্ঘণ্ট 
মুদ্রিত হয় নাই । প্রকৃতি প্রত্যয় ও উহাদের বিকৃতি বিষয়ক নিয়ম 
করিয়াই পাণিনি সহজ উপায়ে স্বল্প সংখ্যক সুত্র দার অনন্ত সংস্কৃত 
. শব্বরাশির শাসন করিয়াছিলেন । এই সহজ উপাক্স অবলম্বন করিতে 
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গরিয়। যে সকল “অধিকার সুত্র” সন্গিবিষ্ট করিয়াছেন, এ সকল অধিকার 
স্তরের কোথায়ও পুর্ণানুবৃত্তি, কোথায়ও বা আংশিক অনুবৃত্তির নিয়ম 
করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ত্র সকল অধিকারের গতি দেখিলে 
অনায়াসেই বুঝা বায় যে, এক উদ্যমেই এমন সর্ববতো মুখী, নিরবদ্য, 
স্বল্লাক্ষর, 'সারবান, নিরর্থক অক্ষর-বিহীন, অসন্দিগ্ধ শান্তর নির্মিত 
হয় নাই। প্রথম রচিত স্ুত্রগুলির পুনঃ পুনঃ সংস্কার করিতে করিতে 
এবং তাহাদিকে নানাগ্কান হইতে ভষ্ট করিতে করিতে বথাস্থানে নিদিষ্ট 
করা হইয়াছে । এবং অনেক অভাব, ক্রমে লক্ষিত হইয়া পরে তাহা 
দের ব্যবস্থা করা হইয়াছে । প্রবন্ধের কলেব্র বুদ্ধি ও পাঠকগণের 
ধৈর্ধ্যচ্যুতির আশঙ্কায় উদাহরণ প্রদানে বিরত হইলাম) কৃতৃছলী 
পাঠক নির্ধন্ট করিবার প্রয়াস পাইলেই সহজে বিষয়টি বোধগম্য করিতে 
পারিবেন। সংক্ষেপে এইমাত্র বলিতে পারি যে, পাণিনি ভাবাস্ন। শর 
ফেবল বহিরাকার দান যথেষ্ট মনে করেন নাই) উহার অস্থি হইতে 
আরম্ত করিয়া প্রত্যেক উপাদানের সুঙ্মাতিস্্ম অণুগুলিও দর্শাইয়াছেন। 
একটা সুত্র বা তাহার একটা অক্ষরও স্থানতরষ্ট করিবার যোগ্য নছে। 
মহাবৃত্তিকার কাত্যায়ণ, এবং মহাভাষ্মকার পতঞ্জলি-প্রমুখ মনীষীগণ 
সুত্রগুলির তন্ন তন্ন পরীক্ষা করিয়া রচনাকৌশলের ও সম্পূর্ণতার বেষ্ট 
প্রশংসা করিয়াছেন। নমস্কারস্ত্রই তাহার প্রমাণ। 
“যেনাক্ষর সমায়ায়মধিগম্য মহেশ্বরাৎ। 
কৃৎন্নং ব্যাকরণং প্রৌক্তং ত্মৈ পাণিনয়ে ন্মঃ ॥ 
যেন ধৌতা গিরঃ পুংসাং বিমলৈঃ শববারিভিঃ 
তষন্চাজ্ঞানজং িন্বং তট্মৈ পাণিনরে নমঃ ॥ 
পাণিনির সময়ে বু বৈয়াকরণের ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত ছিল, 
ভাহাও তিনি আপন ব্যাকরণে সংগ্রহ করিয়াছেন; কেবল স্মরণ- 
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হয়। লিখন-প্রণালীর সাধ্য অবশ্ই গৃহীত হইয়াছিল বলিতে 
হইবে। 

মোক্ষমূলার মহোদয়ও পাণিনিস্থত্রের রচনাকৌশল দেখিয়া 
বিশ্বযমুগ্ধ হইয়াছিলেন। তথাপি মোক্ষমূলারের বিল্ময় কেবল 
বিশ্ময়েই পর্যবসিত হুইয়াছে। তিনি বিশ্মত না হইয়া, বিস্ময়ের 
কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেই, পাণিনিন্ত্রের নিম্মীণকৌশলের 
মধ্যেই পিপিপ্রণালার প্রভূত পরিচন্প প্রাপ্ত হইতে পারিতেন। 
তাহার পক্ষ এই যে, আধ্য জাতির স্থৃতিশক্তি অসাধারণ ছিল তাহা 
লোক্গ্রসিদ্ধ। তাহারা বেদ ও বৈদিক অন্তান্ত শান বংশপরস্পর! 
সুখে মুখে রক্ষা করিয়াছিণেন। স্ৃতরাং পাণিনিব্যাক রণ রচনায় 
লিখন প্রণাঁলীর সাহায্যের অত্যাবন্াকতা দেখা যায় না। কেবল 
শ্বরণশাক্তর সাহায্েই পাণিনি-ব্যাকরণ রচিত হইফ়াছে। দৃষ্াস্তটা 
ঠিক হইল না। কোন একটি সন্দর্ভ পচনা করা বা তাহার ব্যাধ্যা 
করা অথব। এর সন্দর্ভ ও তাহার ব্যাধ্যা বংশপরম্পর৷ অত্যন্ত রাখ! 
এক কথা; আর সমগ্র সংস্কৃত শাস্ত্র মন্থন করিয়া তাহা হইতে পাণিনি 
ব্যাকরণরত্ব সংগ্রহ কর! অপর এক কথা। ছুইটা গুরুতর বাতন্ন 
বিষয় । বিষয়ের সাম্যাভাবে দৃষ্টান্ত অপ্রাসর্গক হইতেছে। সে 
বাহাহউক, লিখন-গালীর সাহাব্য না লইগ্াও পাণিনিই ধেন ব্যাকরণ 
রচনা কাঁরলেন। -লিখন প্রণালীর সাহায্য ব্যতীত তাহার প্রচার, 
প্রাতণ্ঠ। ও রক্ষার অথথ ক উপায় কল্পনা কর! বাহতে পারে ? কেবল 
পাণিনি-ব্যাকরণের স্থত্রগুপির আবু।ত্ততে ফলোদয় হয় না। যোগ্য 
অধ্যাপক অথবা বৃত্তি এবং উদাহরণ ও প্রত্যুদাহরণের সাহায্য ব্যতীত 
স্তরের প্রকৃত অর্থ ও ব্যাপ্তি হদয়র্গম করা বার না। এহ ব্যাপার 
দীর্ঘকালসাপেক্ষ। মোক্ষমূলার মহোদয়ের মত ঠিক হইলে পাপিনির 
সময়ের প্রত্যেক ছাত্রহ তাহার স্তার স্মৃতিশক্তি ও বুদ্ধিপ্রতিভাসম্পন্ন 
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ছিলেন.একথা স্বীকার না করিলে পাণিনি-ব্যাকরণের প্রচার ও রক্ষা 
হওয়ার অন্ত কোন উপায়ই দেখা যায় না। পূর্বেই বলা হইয়াছে 
যে, লিপিকৌশল এত মহোচ্চ প্রতিভার বিজ্ঞাপক নহে যাহা আর্য 
জাতির বুদ্ধিস্থ হওয়া অসম্ভব ছিল। স্থতরাং মোক্ষমূলার মহোদয়ের 
পক্ষ স্মর্থন জন্ত কোনরূপ কষ্টকল্পনা না করিয়া পিপিপ্রণালীর 
অস্তিত্ব স্বীকার করাই, স্থগম পথ। 

পাণিনির সময়ে লিখন প্রণালী প্রচলিত থাকার অন্ুকুলে অনেক 
যুক্তি পূর্ব গ্রবন্ধেই উল্লিখিত হইয়াছে। এর যুক্তিগুলি ব্যতিরেক- 
মুখী। পক্ষসমর্থণে এরূপ যুক্তি অনেকের পক্ষে যথেষ্ট না হইতে 
পারে। স্থতরাং এক্ষণে অন্বরমুখী কয়েকটা প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে। 
ইহাতে দেখ! যাইবে যে, পাণিনি-ব্যকরণেই লিখনপ্রণালীর আন্তিত্ব 
পরিচায়ক, এমন কি লিখিত বর্ণের আকৃতিবাপ্তকও অনেক শব্দ 
আছে। * 

ওাহা২১ স্ত্রে* পলিপিকর* শব আছে। লিপিকর শব্দের অর্থ 
লেখক, তাহা সকলেই অবগত আছেন। লিখন প্রণালীর প্রচলন ন! 
থাকিলে লিপিকর শব্দটার প্রচলন হইত না। লিপিকর শব্দ চির- 
প্রচলিত শব্দ না হইলে পাণিনি-ব্যাকরণে স্থানও পাইতন | পাণিনির 
প্রতিজ্ঞাস্থত্র এই 

অথ শব্দান্থশাসনং। 

অর্থাৎ এক্ষণে শব্দান্ুশাসন শাস্ত্র বলা হইতেছে। এই শব্দ সাধু 
শক্ব। বেদে ও লোকে যে সকল শব্দ চিরপ্রসি্ধ আছে সেই খুলিই 
সাধুশব। শব্দান্ুশাসন শান্জে লোকে ও বেদে যেসক্ল শব্ধ চির- 





* দিবা-বিভা-নিশা-প্রভা-ভাস্কারাস্তা নস্তাদি-বহ-নান্দী--কিং-লিপি-লবি-বলি 
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প্রসিদ্ধ আছে তাহারই যথাযথ ব্যুৎপত্তি বলা হইবে। নূতন কোন 
শব্দের বা নূতন কোন ব্যৎপত্তির স্থষ্টি করা হইবেনা। ইহাই পাঁণিনির 
প্রতিজ্ঞাস্থত্রের অর্থ। এই অর্থই মাধ্য মনীবীগণ একবাক্যে গ্রহণ 
করিয়াছেন। এই অর্থ সমীচাঁন বলিয়া স্বীকৃত হইলে, এক পলিপি- 
কর” শব্দ দ্বারাই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, পাণিনির 
সময়ের স্মরণাতীত প্রাচীন কাল হইতেই মাধ্যগণর মধ্যে লিখন- 
প্রণালী প্রচলিত ছিল। মোক্ষমূলার মহোদয় এই “লিপিকর” শব্দটার 
উল্লেখ করিয়াছেন। প্র শব্দটা তাহার অভাষ্ট তর্কে” অত্যন্ত প্রতি- 
কুল তাহাও অবস্তা বুঝিয়াছিলেন। তর্কটীও তাগু কর্রলেন না) 
শবধটাকেও উঠাইয়া দিতে পারিলেন না। কেধেল বলিলেন, এরূপ 
একটি শব্দদ্ধার লিখনপ্রণালীর অস্তিত্ব সপ্রমার্ণত হয় না। ধন্য 
সত্যান্তন্ধিৎসা ! 

৫1১৪৯ স্থত্রে* প্যবনানী” শব আছে। ভ্াম্তকার ভগবান্‌ পতঞ্জলি 
বলিয়াছেন,__প্যবনালিপ্যাম্‌” প্যবনানী লিপিঃ*। “্যবনানী লিপিঃ” 
অর্থে যবনদিগের লিপি বুঝায়। প্রসিদ্ধ বীরবর আলেকজাগাবের 
ভারত-অভিযানের পর ভারতপ্রাস্তে বে একটী গ্রীক সাম্রাজ্য 
গ্রতিষ্িত হইয়াছিল, তত্রত্য গ্রাকৃগণ যবন নামে অভিহিত হইয়! 
থাকিলেও স্ত্রস্থ যবনশব্দ উহাকে লঙ্গা করিতেছে না। পাণিনি 
সত্র গ্রীক অভিযানের বহু পুর্বে রচিত, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। 
তবেই দেখা যাইতেছে যে, পাণিনির সময়ে যবনদ্দিগের মধ্যে লিথন- 
প্রণালী প্রচলিত ছিল, ইহা 'আচার্ধাগণ জ্রানিতেন। এমন কি লিপি- 
বোধক ্যবনানী// শব্দ সিদ্ব-শব-পর্যায়-সন্নিবি্ট অবস্থায় বহুকাল 
পূর্ব হইতে আর্ধাগণমধ্যে সাধু শব্দরূপে প্রচলিত হইয়া পাণিনি 
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ব্যাকরণে স্থানলাভ করিয়াছিল। বেদ্প্রাণ আধ্যগণ লিখন প্রণালীতে 
অভিজ্ঞ থাকিয়াও, প্রবল প্রয়োজন বিদ্যমান থাকা সত্বেও আপন 1দিগের 
শান্তর রক্ষার জন্ত আপনাদিগের মধ্যে প্র প্রণালীর প্রচলন করেন 
নাই, একথ| সম্ভবপর বলিক্পা স্বীকার করা যায় না। “ঘবনলি':”প”ঃ 
অন্তবিধ লিপির ব্যাবপ্তক। সুতরাং যবনলিপিই আব্য লিপির 
অস্তিত্ব সথচিত' করিতেছে । এস্বলে আর এক তর্ক হইতে পারে, 
কোন্‌ জাতি সর্ব প্রথমে লিখনপ্রণালীর আবিষ্কার করিয়াছিক্ষেন? 
আধ্যঞজাতি কি তদিতরজাতি? এ তর্কের সম্যক উত্তর দেওয়ার 
প্রমাণাবলী এ পধ্যস্ত সংগৃহীত হয় নাই। আধ্যজাতির বর্ণমালার 
সম্পূর্ণতা ও অক্ষর সমান্ায় মর্থাৎ বর্ণগুলির ক্রমপাঠ, স্বর ব্যঞ্জনবিভাগ, 
উচ্চারণ ভেদে বর্ণের বর্ণাদি নিরুপণ ও স্কান বিভাগ, ইত্যাদি 
আর্য পিখনপ্রণালীর মৌলিকত্বের অনুকূলে প্রবল প্রমাণ বলিয়া 
একদিন না একদিন সকল দেশেই গৃহীত হইবে, আশা করা 
যাইতে পারে । 


মোক্ষমূলার মহোদয়ের আর একটা তর্ক এই ষে, পাণিনি ব্যাকরণে 
বর্ণের আরুতিব্যগ্রক শব নাই। লিখনপ্রণাঁলী তাহার সময়ে প্রচলিত 
থাকিলে উহাতে বর্ণের আক্ৃতিব্যগ্তক শব্দ অবস্তই থাকিত। ইহাকে 
সতর্ক বলিয়া স্বীকার করা যায় না। ব্যাকরণশান্্র রচনা করিতে 
হইলেই বর্ণের -আকৃতিব্যঞ্জক শব্দের অবশ্য উল্লেখ করিতে হহবে, 
এমন কোন নিয়ম নাই । বর্তমানকালের কোন প্রথা, প্রাচীন 
প্রথার নিয়ামক হইতে পারেনা। বর্তমান কালেও বণেের আক্ৃতি- 
বাঞক,শব্ধ অন্যান্ত সংস্কৃত ব্যাকরণে দৃষ্ট হর না। মুদ্ধবোধের “অং 
অঃ হুবী” সুত্রে বর্ণের আকৃতির কোন কথা নাই। বৃন্তিতে আছে। 
সেযাহাহউক পাণিনি, “শবানুশাসনম্” শাস্ত্রে শব্দের বথাযথ ব্যুৎপন্ভি 
বলিবেন অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। বর্ণ বা অক্ষরের লিখন প্রণালী 
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বলিবন এমত কোন অঙ্গীকার করেন নাই। তিনি বর্ণের আকৃতি 
সম্বন্ধীয় :শান্্র আপন ব্যাকরণে মুখাভাবে বলতে গেলে প্রতিজ্ঞা" 
ত্রষ্ট হইতেন। স্ুুতরাত পাণিনিব্যাকরণে বর্ণের আকৃতিব্যঞ্রক শবের 
অঠাব থাকা প্রকৃত হইলেও তত্বারা লিখনপ্রণালীর প্রতিকূলে কোন 
সিদ্ধান্তই করা যায়না । সৌভাগ্যক্রমে ছই একটী*্বর্ণের আকৃতি 
ব্যঞ্রক শব্ধ পাণিনি-ব্যাকরণে প্রসঙ্গাধীন পাওয়া যায়। কর্ণে লক্ষণন্তা- 
বিষ্টাষ্ঠ পঞ্চ-মণি-ভিন্ন-ছিন্ন-চ্ছিদ্র ক্রব-ন্বস্তিকম্ত ৬1৩৫ । এই সুত্রে 
*পঞ্চকর্ণ” ও পঅষ্টকর্ণ” শব্দ আছে। এই হ্ত্রের অর্থ এই ষে "কর্ণ 
শব্দ উত্তরপদে থাকিলে লক্ষণবাচি পূর্বপদন্ত অস্তান্থর দীর্ঘ হয়, 
পপঞ্চ কর্ণ পঅষ্টকর্ণ” প্রভৃতি স্থলে হয় না। এই লক্ষণবাচি শব্দ কি? 
এই সুত্রে পুর্বপ্রচলিত একটা প্রথার প্রমাণ পাওয়া যায় তাহ! এই, 
পূর্বে পশুস্বামিগণ আপনাপন পশুর পরিচয় জন্ত। উপাক্কবিশেষদ্ারা 
পশুর কর্ণের বিশেষ বিশেষ আকৃতি করিয়া দিতেন । প্র প্র আকৃতি- 
বিশিষ্ট কর্ণই পশুর স্বামীর পরিচায়ক হইত। এই স্যত্রের 'লক্ষণ” 
শব এত আকরুতিকে স্চিত করিতেছে । সুতরাং পপঞ্চকর্ণণ ও 
পষ্টকর্ণ শব্দের অর্থ পঞ্চারুৃতি কর্ণ ও অষ্টারুৃতি কর্ণ। উচ্চারণে 
বর্ণের আকৃতির অসস্তভব। সুতরাং ত্র আকরুতিকে লিখিত পাঁচ ও 
আটের আকুতি বলিতেই হইতেছে । এই এই আক্কৃতি দ্বার! পণুরক্ষক 
রাখালগণও আপনাপন স্বামীর পণ্ড অবশ্য চিনিয়া লইত। যে দেশের 
রাখালগণেরও লিখন প্রণালীর কথঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা থাকার প্রমাণ পাওয়] 
যায়, সে দেশের শিক্ষিত আধ্যগণের লিখনগরণালীর অভিজ্ঞতা ছিলন!, 
একথা বলা বক্তার বিড়ন্বনামাত্র। বেদপ্রাণ আধ্যগণের লিখন- 
প্রণালীর অত্যাবস্তকতার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে, স্থৃতরাং এক্ষণে গর 
সকল কথার পুনরুক্তি অনাবগ্তক ! ছুঈখের বিষয় এই যে, মোক্ষমূলর 
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তাহার চক্ষে পড়ে নাই অথবা উহাদের সমলোচনা করা তিনি 
অনাবশ্তক বোধ করিয়াছিলেন, এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করা 
অনাবগ্তক। 

সমুদাৎভ্যো যমোৎ গ্রন্থে 1১।৩1৭৫ 

- অধিকৃত্য কৃতেগ্রন্থে 191৩.৮৭ 

শস্থাস্তাধিকেচ ।৬।৩। ৭৯ 

স্তরে পগ্রন্থ” শব আছে । এই গ্রন্থ শব্দের অর্থকি? গ্রন্থ! শবে 

লিখিত পুস্তক বুঝায় ইহা সকলেই জানেন। চুরাদিগণীয় ' গ্রন্থ বন্ধনে, 
এই ধাতু হইতে পুস্তকার্থক গ্রন্থ শবের ব্যুৎপত্তি হইয়া থাকিবে। 
পুর্বকালে আয্যগণ তালপত্রে বা অন্ত কোনরূপ পত্রে পুস্তক লিখি! 
পত্রগুলির মধ্যে ছিদ্র করিয়া শ্ৃত্রদ্বারা গাথিতেন এবং বন্ধনও করিতেন । 
ইহাকেই গ্রন্থ বলা হইত। বোধ হয় এঈ কারণেই গ্রন্থশবের পুস্তক 
অর্থ হইয়াছে। ধাতুপাঠে গ্রন্থ শব্দের আরও ব্যুৎপন্তি ও অর্থ থাক] 
দৃষ্ট হয়। গ্রন্থ সন্দ্ভে (চুরাদি ), গ্রন্থ সন্দ্ডে ক্র্যাদি। সন্দসডার্থক 
ধাতু হইতেও গ্রন্থ, শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে পারে। সন্দর্ভ অরে 
'রচনা,। পাণান-স্থতরস্থ গ্রন্থ শব্দ উভপ্ংথের সহিতই প্ীক্য হয়। 
পুস্তকার্থ গ্রহণ করিলে গ্রন্থ শব্দ লিখনপ্রণালীর অস্তিত্বের পরিচায়ক 
হয়। মোক্ষমূলার মহোদয় সন্দর্ভার্থই গ্রহণ করিয়াছেন। অপর 
অর্থ ত্যাগের যথেষ্ট কারণ প্রদর্শন করেন নাই। স্বরিতেনাধিকারঃ 
১৩।১৯ স্তরে পাণিনি বলিয়াছেন যে “স্বরিত' দ্বারা অধিকার বুঝিতে 
হইবে । এই "স্বরিত” কি? ইহা কি লিখিত চিহ্ন, যাহা বর্ণ বা বর্ণ- 
সমগ্ঠিতে যুক্ত থাকিবার কথা, অথবা ইহা! জমাহারঃ স্বরিতঃ ১ ৩৩৯ 
স্বত্রের কথিত স্বরবিশেষ? এ্ররূপ অন্ুদাত্ত ডিত আত্মনেপদম্।১/৩1১২ 


রিনার সিল সরা স্নিরারিন রর পর্ন ররর না জহ্রজানারে রা. নান স্পিন 
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ষে এই অন্ুদাত্ত ও স্বরিত কি লিখিত চিহ্ৃ, কি উচ্চারিত স্বব্র, যাহা 
নীটে রন্ুদাত্ঃ 1১/২1৩০ স্তরে ও সমাহার? স্বরিতঃ।১/২।৩১ স্থত্রে বণিত 
হইয়াছে? বিশেষ পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে ১৩১১, ১৩৯২, ও 
১/৩।৭২ হ্ত্রের লিখিত অনুদাত্ত ও স্বরিত লিখিত চিহ্ন, থাকার অনুকূল 
প্রমাণ পাওয়া যা। 

১1১৬২ সুত্রের তাৎপর্য্য এই যে, ধাতুর অন্ত্যস্বর উদাত্ত হইবে। 
যথা পচতি, যাতি | 

ধতুর গণ পাঠে দেখা যায়, অনেক একন্বরবিশিষ্ট ধাতু আছে 
যাহারা উদান্ত ঝ! স্বরিত অথচ অন্ুদান্তেৎ!। এহ সকল ধাতুর পারায়ণ 
কিপ্রকারে কর যাইবে ? যদি অনুদান্ত বা! স্বরিত, লিখিত চিহ্নমান্র 
হয় তাহা! হইলে কোন তর্কের বিষয় থাকেনা । ধাতুর পারায়ণ কার্ধ্য, 
গণ পাঠোক্ত স্বরেই হইতে পারে। কিন্তু অন্ুদাত্ত বা স্বরিতকে 
উচ্চারণবিশেষ স্বীকার করিলে অন্ুদাতেৎ স্বরিত অথবা উদাত্ত এক 
স্বরবিশিষ্ট ধাতুর পারায়ণ অসম্ভব হুইক়্। পড়ে। ভগবান্‌ পাণিনি 
ব্যাকরণে অনেক সঙ্কেত ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি স্বরিতেৎ বা 
অন্ুদান্তেৎ ইত্যাদি না বলিয়া ত্র শী বিষয়ের পরিচায়ক এক একটী 
স্বতন্ত্র ইৎ সংজ্ঞক অন্গুবন্ধ বর্ণ মাত্র ধাতুর সঠিত যোগ করিয়৷ দিলেই 
শিষ্যদিগকে এই ব্যাকুলতা৷ হহতে পরিত্রাণ করিতে পারিতেন। এক 
স্বরবিশিষ্ট অন্থদাত্তেৎ ধাতুরও অন্ত্যস্বরবর্ণ পারায়ণ সময়ে অনুধাত্ত ও 
প্রয্নোগ সময়ে 1৬।১,১৬* স্থত্রান্থুসারে উদাত্ত পাঠ করার গোলযোগ হইতে 
শিষ্যদিগকে মুক্ত করিতে পারিতেন। ধাতুপ্জ গণ এক্ষণে যেমন প্রচলিত 
আছে ভগবান্‌ পাণিনির সময়েও রূপ গণ-পাঠ যে প্রচলিত ছিল 
তাহার যথেষ্ঠ প্রমাণ পাণিনি-ব্যাকরণেই আছে, তাহাও পুব্রে বল 
হইস্বাছে।১।২।/৩, ৪১ ১২) ৭২॥২।৪।৭১)৭২১ ৭৫, দন॥৩1১/৬৮; ৩৯১ ৭৩ ৭৭, 
৭৮৮১। সৃত্রগুলি পাঠ করিলেই শ্রী বিষয়ক যথেষ্ঠ প্রমাণ পাওয়। যায় । 
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১৩।১১ স্যত্রে ষে স্বরিতদ্বার৷ অধিকার বুঝিবার উল্লেখ আছে, এই 
অধিকার কি? অধিকৃত বর্ণ বা বর্ণসমূহ পর পর সুত্রে যুক্ত থাকিবে 
ইহাই অধিকার শব্দের তাৎপর্ধ্য। স্থত্রের অবয়বের লাঘব করাই 
অধিকারের প্রধান উদ্দেন্ত। পাণিনি-ব্যাকরণের অনেক স্থলেই এই 
অধিকারের আশ্রয় গৃহীত হইয়াছে । কোথাও বা সমগ্র স্ত্র কোথায় 
বা স্তরের একাংশের অধিকার চলিয়াছে। এক্ষণে স্ুত্রপাঠে তাহা 
সর্বত্র বুঝা যায় না। বৃত্তি বা উপদেশের সাহায্যে বুঝিয়া লইতে হয়। 
স্বরিত দ্বারা এই অধিকার, বুঝিতে হইবে, একথা ভগবান্‌ পাণিনি 
বলিয়াছেন। যেস্থলে একটামাত্র বর্ণের অধিকার বুঝিতে হয় সেস্তালে 
স্বরিতকে উচ্চারিত স্বর বলিলেও কথঞ্চিৎ চলিতে পারে, কিন্তু যেস্থলে 
শবসমূহ অধিকার সংজ্ঞার অন্তর্গত হয় সে স্তলে বড়ই কঠিন সমস্ত] । 
এমন অনেক স্তল আছে যে, অধিকৃত শব্দসমূহের মধ্যে কতকগুলির 
স্বরবর্ণ উদ্দাত্ব, কতকগুলির অন্ুদত্ত ও কতকগুলির স্বরিত প্ররুত 
উচ্চারণ। প্র সকল স্বাভাবিক নিয়ম অতিক্রম করিয়া সকল গুলিকেই 
স্বরিতস্বরে উচ্চারণ করার ব্যবস্তা ছিল, একথা স্বীকার করা! বড় কঠিন। 
বিশেষতঃ ব্যাকরণ বেদের অঙ্গ । তাহার শব্ধ উচ্চারণ ঠিক ঠিক 
স্বরে হইতেই হইবে। নতুবা উচ্চারণ ফলবান হইবে না, প্রত্যুত 
উচ্চারকের অপরাধ হইবে ও তিনি গ্রায়শ্চিতার্থ হইবেন । সমাস ও 
প্রত্যয়ের যে সকল বর নিরূপিত আছে অধিরুত-সমাস-ধুক্ত ও প্রতার় 
স্বরবর্ণ গুলি যুক্ত ঠিক সেই সেই স্বরে পঠিত না হইলে স্থত্রের অর্থই 
অন্যরূপ হইবার আশঙ্কা । এতগুলি অনিষ্ট দর্শন করিয়াও ভগবান্‌ 
পাপিনি প্রকৃত উচ্চারণের পদ্ধতি অতিক্রম করিয়! অধিরুত শব্দগুলিকে 
একক্বরিত স্বরে পাঠ করার ব্যবস্তা করিতে সাহসী হইয়াছিলেন একথা 
স্বীকার করা যায় না। অনুদাত্ব ও স্বরিতকে এই এই স্থলে লিখিত 
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হুইতে শ্র চিন্ক তিরোহিত হুইস়্াছে। এখনকার প্রচলিত ব্যাকরণে 
অধিকারের কোন চিহৃই দেখা যায় না। 

অদর্শনং লোপঃ ১।১/৬০ সুত্রে স্অদর্শনের লোপ সংজ্ঞা করিয়াছেন । 
প্রয়োগকালে যে ষে বর্ণের দর্শন হয় না তাহারই লোপ সংজ্ঞ। বুঝিতে 
হইবে। 

অর্থাৎ ধাতু, প্রত্যয়, বিকরণ, আদেশ, আগম প্রভৃতি অনেক স্থলেই 
অন্ুবন্ধযুক্ত থাকে, শ্রী অনুবন্ধগুলির অন্ত ফল আছে। উচ্চারণের 
সময়ে প্ী ত্র ফলের জন্য শী অন্ুবন্ধগুলিরও উচ্চারণ হয়। লেখার 
সময়েও লিখিত হয়, কিন্তু প্রয়োগকালে ত্রগুলির অস্তিত্ব থাকে না, 
অদর্শন হয়, এজন্য অপর্শনকেই লোপ দংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। ধাতু 
বথা ডুরুঞ্, করণে। প্রয়োগকালে ডুঞ১ ভাগের অদর্শন হয়, ক 
অংশমাত্র থাকে । প্রত্যয়_-যথ! অচ, চ২এর অদর্শন হয়। প্রয়োগকালে 
অকার আাত্র থাকে। বিকরণ_-শগ্‌. শু ও প্এব অদর্শন হয়। 
প্রয়োগকালে অকার মাত্র থাকে । 

আদেশ- চক্ষ, ধাতু স্থানে খ্যাও, আদেশ হইলে উ২এর অনর্শন 
হুয় এবং প্রয়োগ কালে খ্যা মাত্র বিদ্বমান থাকে । আগম_ঈম্, উ ও 
ম্এর অদর্শন হয় প্রশ্নোগ কালে ন্‌ মাত্র অবশিষ্ট থাকে । যে শুলির 
আদর্শন হয় উহাদিগের সাধারণ নাম অনুবন্ধ। উহাদিগেরও ফল 
আছে। প্রগুলি নিরর্থক নহে! বাহুল্য তয়ে এস্থলে উহার বিস্তৃতি 
করা হইল লা। এক্ষণে অদর্শন কাহাকে বলা বায়» দর্শনের 
অভাবকে সকলে অদর্শন বলিবেন। পুবের দর্শন পথে ছিল পরে দর্শন 
পথের অতীত হইয়াছে । এই অর্থ করিলে সুত্রস্থ অনুবন্ধগুলি লিখিত 
বর্ণ হয় কারণ, লিখিত বর্ণ হইলেই অদর্শন ও দর্শনের বিষয় হয়, 
ইহাও বল! আবশ্যক যে দর্শনস্থলে শব্দের গৌণার্থ আছে। মুখ্যার্থের 
বিষয় সম্ভবপর হইলে গৌণার্থ গৃহীত হওয়ার শাস্সরীভাব। 
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৩২১৭৮ ॥ ৩২৭৫ ॥ অ৩।১৩০ ॥ ৩২১০১ ॥ ৩৪৬৪ ॥ 

সুত্রে *দৃশ্ততে” “দৃস্তন্তে* ইত্যাদি শব আছে। অন্তান্ত অনেক 
স্থত্রেও & এ শব আছে। এগুলিরও মুখ্যার্থ গ্রহণ করিলে পাণিনি- 
সত্রগুলি কেন, এ প্র স্থত্রের পক্ষীভূত শান্তগুপিও লিখিত থাকা! 
সপ্রমাণ হয়। মোক্ষমুলার মহোদয় “দশ ধাতুর গৌণাথ ই: গ্রহণ 
করিয়াছেন। তীহার পক্ষ কত দূর সবল .স্থবী পাঠকগণ তাহা! 
বিবেচনা করিবেন । 

মান্তবর গোল্ডষ্টকার মহোদয় “্পাণিনি* শীর্কক পুস্তকে এই 
প্রবন্ধোক্ত অনেক তর্ক ও অন্তান্ত অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া মোক্ষ 
মুলার মহোদয়ের তর্ক ,খগুনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহাতেও 
মোক্ষমুগার মহোদয় আপন তর্ক ভ্যাগ করেন নাই। অথচ মান্তবর 
গোল্ডষ্টকার মহোদয়ের তর্কগুলির খণ্ডনেরও কোন চেষ্টা করেন নাই, 
মোক্ষমূলার মহোদয়ের গ্রন্থই আমাদের দেশের বি্ানন্দিরে সচরাচর 
অধীত হইয়! আদর প্রাপ্ত হহয়াছে। অনেকেই বিশেষ অনুসন্ধান না 
করিয়া তাহার মতের পক্ষপাতী হইতে পারেন আশঙ্কায় এবং তাহাদের 
সত্যান্থন্ধানের কথঞ্চিৎ সাহায্য হইবে বলিয়া এই প্রবন্ধে এই সকল 
প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইল। 

শব্বশান্্রঘটিত তকগুলি নিতান্ত নীরস। পাঠকগণের ধৈর্যযচ্যুতি 
হইতে পারে বিবেচনায় লিখনপ্রণালী প্রবন্ধের এইখানে শেষ করা 
হইল। কুতৃহলী পাঠক মাহাত্মা গোল্ডই্রকারের পুস্তক পাঠ করিলে 
আরও অনেক বিষয় জ্ঞাত হইবেন। 


শরপ্রসন্নকুমার ভ্টাচাধ্য | 


আমাদের এতিহাসিক ভাণ্ডা, . 


রাজা সীতারাম রায়ের সমসাময়িক ঘটনা । 


ক্গের শেষ স্বাধীন রাজা সীতারাম রায়ের জাবন আলোচনা 
আমাদের মধ্যে অনেকেই কাঁরয়াছেণ, আমও যতসামান্ত 
করিয়াছি তাহাতে অনেক তথ্য একাশ পাইয়াছে সত্য, কিন্ত আমার 
শ্বাস, এখনও অনুসন্ধান করিলে সাতারাম বার সন্ধায় ও তৎসামায়ক 
অনেক শ্রতিহাদিক ঘটনা সংগ্রহ করা ছুঃসাধ্য সয় নী। 
বাঙ্গলা দেশের যখন ধারাবাহক ইতিহ! রি সন্ধান পাওয়] যায় না 
তখন অনেক স্থলে কিন্বদস্তি, প্রবাদ হত “পর নিভর করিয়া 
ইতিহাস পিখিতে হয়। আমাদের দেশে থের পরানেক চলিত গল্প ও 
কিন্বদন্তি আছে যাহার মধ্য হইতে আমর! একস্ফাসে কিছু না কিছু 
ইতিহাস নবন্বীয় জ্ঞানলাত কাঁরতে পার! আম সেইবূপ একটা 
কিব্বদন্তির অবতারণা কারয়া সীতারাম রায়ের সমসামায়ক যৎকিঞ্িিৎি 
উ্তিহাপিক তথ্য পাঠক সম্মুখে উপাস্থত কারতোছ। 
যশোহর জেলার বুনাগাতি [নবাসী শুযুক্ত বরদাকান্ত সরকার 
মহাশয়ের নিকট কথাপ্রসঙ্গে একাঁদন যাহা শুনিয়াছিলাম তাহাই 
নিয়ে বলিতেছি। ইহার সত্যতা সম্থন্থে আমি বিন্দুমাত্র সন্দিহান নহি । 
তিনি বলিলেন-_-দআমরা। এই যশোহর জেলার কায়স্থবংশের 
প্রধান মৌলিক। দক্ষিণরাড়ীসমাজে আমারা খুব মান্ত গণ্য । আমাদের 
ংপের কোলিক উপাধি অগ্রে দত্ত ছিল। সময়ে, রা উপাধি হন্স। 
অনেক দিন পধ্যন্ত আমরা রাক্ম নামে পরিচিত ছিলাম ! আমাদের 
বায় বংশ্রের খ্যাতি, প্রতিপত্তি এ অঞ্চলে নিতাস্ত কম ছিল না। বিষন়্ 


ভারতী। [ ভা, মাঘ, ১৩১২ 


আমার পূর্বপুরুষগণ, তৎকালীন অধিবাসীগণের মধ্যে 

তছিলেন। বিছ্বাবৃদ্ধিতে বুনাগাতির রায়বংশ চিরকালই 

-লন। একদিন একজন নবাবী চোপদার আসিয়া আমার 
অতি-বৃদ্ব-প্রপিতামহ রঘুনাথ রায়কে মুরশিদাবাদ যাইতে অন্থরোধ 
করে। তাহার হস্তে নবাবের পাঞ্জাযুক্ত পাি ভাষায় লিখিত একখানি 
পত্র ছিল। উক্ত পত্র আমাদের গৃহে অগ্ভাপি বর্তমান আছে। 
আমার পুজ্যপাদ রঘুনাথ রায়, চোপদারের সঙ্গে মুরশিদাবাদে যাইবার 
সময়ে অগ্রদ্ধীপের নিকটে এক দরিদ্রার কন্তাকে বিবাহ করেন। 
বলিতে গেলে, এই পৃজনীয়৷ মহিলার শুভাগমনে আমাদের ভাগালঙ্্ী ও 
স্বগ্রসন্ন হন। মতিমান * ঘুনাথ, নবাবীসরকারে কাধ্য পাইয়! “সরকার” 
নামে পরিচিত হই 


এই হইতে অঃ ংশ সরকার নামেই পরিচিত। দক্ষিণ-রাট়ীক্র 
ঘট কগণ রঘুনাথে [ার বিবাহের জন্ত বহুদেশ পর্যটন করিয়া 
কোন স্থানে সমান অথবা উচ্চ-ঘরে পাত্র-পাত্রী জুটাইতে 
পারিলেন না। 


এদিরে রঘুনাথের একমাত্র পু বিনোদবিহারীর নাম সাধারণে 
শ্বিনোদ বীর” নামে পরিচিত হইয়া উঠিল। তাহার অসাধারণ 
শারীরিক শক্কিসামপ্য দেশময় রাষ্ট্র হইল। ধদুনাথ সরকার বুনাগাতিতে 
এক প্রকাণ্ড গড়বুক্ত বাটা নির্মাণ করি) নমাজের মধ্যে একটা, 
“একজাই” করিতে ইচ্ছুক হইলেন-_কিন্ত কার্ধ্যে তাহা হইল না। 
কেন না, বিনোদের শক্তি-সামথ্যের পরিচয় পাইয়া মহন্মদপুরের রাজা 
সীতারাম রায় তাহাকে সেনাপতি করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। 
বিনোদ এবং এঘুনাথ তাহাতে অসম্মত হন। এবং এইজন্ত রাক্ধা 
তাহাদের একজাই কার্য বাধা দিক্াছিলেন। এই সুত্রে বিনোদের 
সঙ্গে ীতারামের মনোমালিন্ত এবং মেনাহাতী ও “ছিদে হাতীর” 


ভা, মাহ, ১৩১২] আমারে উ্রতিহাসিক ভাগার। ৯৪১ 
না ২ 


সহিত পরিচয় হয়। রাজা, বিনোদের প্রতি কুপিত হইয়া তাহাদের 
বাড়ী হইতে নিজের রাজ্যাত্তর্গত ভৃভাগ পৃথক করিবার জন্ত তাহার 
দেওয়ান ষছুনাথ মজুমদারের নামে প্যছু খালি” বলিয়া একটা থাল 
কাটাইয়া লইলেন। এই খাল অগ্যাপি বর্তমান আছে 


বিনোদবীর, মেনাহাতী এবং ছিদেহাতীর সমকক্ষ বলিয্বা অনেক 
সময় আপন পরিবারমধ্যে গৌরব পাইতেন-_কিন্তু সাধারণে তাহা 
আদৌ বিশ্বাস করিত না। নরকারপরিধার এই বিনোদবীরের 
বাহুবলে দলসু।তস্করগণের হাত হইতে ধনসম্পত্তি রক্ষা করিতেন। 
বিনোদ এই সব কারণে কিছু গর্বিত হইয়া উঠিয়্াছিলেন। যথন 
তাহারা একজাই করিতে না পারিয়া অপ্রতিভ হইলেন-_-তথন রঘুনাথ 
মরকার সীতারামের সহিত বিপক্ষতা করিবার জন্য মুরশিদাবাদ হইতে 
নবাবী ফৌজ আনাইয়। তাহাকে জব্দ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। এদিকে 
তাহার এক সুযোগও উপস্থিত হইল। রঘুনাথের পরামর্শে আর দেওয়ান 
রঘুনন্দনের জোগাড়ে বক্স আলি খ। নামে একজন মোগল সেনাপতি 
মহম্মদপুর ধ্বংস করিতে আদিয়৷ উপস্থিত হইলেন । এই সুযোগে 
ীতারামের, চিরবিদ্বেষী টাচাড়া রাজবংশের মনোহর গায় মোগলসেনার 
সঙ্গে মহম্মদ পুর অভিমুখে আসিতে লাগিলেন । কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মীর বরপুক্র 
সীতারাম, বক আলিকে সংহার করিয়া মনোহর রায়ের হালি সৈগ্গণকে 
তাড়াইয়া দিলেন। বথুনাথ সরকার এই সংবাদ পাইয়া পুত্র বিনোদ- 
বীরকে লিখিক়্া পাঠাইলেন ষে, বুনাগাতিতে বাস করিতে হইলে 
সীতারামের সঙ্গে শক্রতা করা উচিৎ নহে? কিন্তু ভাগ্য দোষে যখন তাহ। 
হইয়াছে, তখন পেনাপতি মেনাহাতীর সহিত তুমি প্রীতি স্থাপন কর। 

পিতার পত্র পাইয়া! বিনোদ সরকার গোপনে মেনাহাতীকে অনেক 
বুঝাইলেন-কিন্তু সীতারামগতপ্রাণ মহাবীর মেনাহাতী তাহাতে 


2 স্পিন 
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কোন অনিষ্ট চিন্তাও করিতে পারিব না। তবে তোমাদের প্রতি 
যাহাতে তাহার কোন বিদ্বেষ না থাকে তাহা করিতে পারি। তুমি 
এক কায কর, আমার পুত্র শঞ্গরকে তোমার ভগ্রী দান কর, আর 
তুমি আমার কগ্ঠাকে বিবাহ কর। .তাহা হইলে আমার আত্মীয় 
বলিয়। রাজা তোমাদের কোন অনিষ্ট করিবেন না” বিনোদ ইহাতে 
সম্মত হইয়া পিতাকে ইহা জানাইলেন । 
র্ুনাথ তখন ঘটক ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এ বিধাহ শীস্থসম্মত 

কি না? ঘটক উত্তর করিল-_গুনিয়াছি, মেনাহাতী বশজ কায়স্থ 
কিন্তু বর্ভমানে ত্তাহারা একরূপ দক্ষিণ-রাটীর মধ্যে গণা, আপনার ইচ্ছা 
হয় বিবাহ দিতে পারেন। রঘুনাথ তাহাতে সম্মত হইলেন । তথন 
ঘটকগণ বুনাগাতির প্রধান মোঁলিক রায় (সরকার) গণের মনস্প্টির 
জন্য বলিলেন-_ 

“আসমানি কৃদূরতী রাজা কেশব ঘোষ 

রায় গীর শঙ্কর ডুমুর শিয়ার বোস্‌ 

খেদাপাড়া বাগডাঙ্কা চুড়ামণকাঠি 

এক ঘোষ তিন ঠাই অমূলজ খাটি।» 
. অর্থাৎ এই স্তানগুলির ঘোষগণ এক। ইহাদের মূল নাই অথচ ইহীর! 
থাটি। স্থৃতরাং তখন মেনাহাতীর পুত্র শঙ্করের সঙ্গে সরকারগণের 
বৈবাহিক সব্ন্ধ স্থির হইল। বিনোদ সরকার মেনাহাতীর কৌশলে 
সীতারামের ক্রোধ হতে রক্ষা পাইলেন এবং তাহার আত্মীয় হইলেন 
বটে কিন্ত তাহাতে সীতারামের কোন ক্ষতি হইল না। কারণ মহা- 
প্রাণ মেনাহাতী পাগুব-বীর ভীমসেনের ন্তায় কেবল “দাদা আর গৃদা» 
বুঝিয়া চলিতেন। ূ 

এদিকের কার্য এই ভাবে শেষ হইল। তাহার পর সীতারাম 

যখন ভূষনার কেল্লা দখল করিয়া স্বাধীন হইয়া উঠিলেন__তখন 


ভা, মাঘ, ৯৩১২] আমাদের তিহাসিক ভাপ্ডার। ৯৪৩ 


সুরশিদাবাদে তাহার বিরুন্ধে এক মহ! ষড়ঘন্ত্র চলিতে লাগিল। রঘুনাথ 
সরকার তখন কিন্তু সীতারামের বিপক্ষ নহেন। প্রত্যুত ষড়যন্ত্রীগণের 
কৌশলভেদকারী ছিলেন। রথুনন্দন, মুণিরাম, রামদেব রায় এবং 
মনোহর রায় গ্রভৃতিই এই বিষম বড়বস্ত্রের মূলে ছিলেন। ইহাদের 
উত্তেজনায় এবং দয়ারাম রায়ের গোয়েন্দাগিরিতে নবাব, একদল সেনা 
মহন্মদপুর ধবংদ করিতে পাঠাইয়া দিলেন। দর়ারাম ফৌজ লইয়া 
মামুদপুরের উত্তর-পশ্চিমে অর্থাৎ ভূষণার দক্ষিণে “বরিষাট্‌” গ্রামে 
আসিরা ছাউনি পাতিলেন*। দয়ারাম রায় সীতারামকে দমন করিবার 
স্থযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগলেন । খহু পরামশের পর স্থির হইল 
যে, হয় খেনাহাতার বিনাশ না হয় তাহারধএ অস্ত্র অবস্থান, এই দুইয়ের 
একটি করিতে হইবে। তখন দক্সারাম; রঘুনাথপুত্র বিনোদবীরকে 
ভাকিপেন এবং তাহাকে মেনাহাতী বিষয়ে পরামর্শ দিরা বিদায় দিলেন। 
বিনোদ তখন এক অলীক*বিবাহে নিমন্ত্রণ করিয়া মেনাহাতীকে 
রারগ্রামে আনিয়া উপস্থিত করিলেন । পথে চৌকি বসিয়া গেল, 
মেনাহাতী মহন্মদপুর আক্রমণের সংবাদ জানিতেও পারিলেন ন1। 
মহম্মদপুর বিধ্বস্ত হইল। এহ সময দাতারামের অপর দেনাপতি 
ছিদেছাতার মৃত্যু হয়; সেব্ক্তি পৃশ্চিমদেশবাসী বিখ্যাত মুসলমান 
পালওয়ান। তাহাকে মারিয়। মামুদপুরে কবরন্ব কর। হয়। মেনাহাতী, 
 সীতারামের পতনের পর মনের ছুঃথে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া 
জীবনের অবশিষ্টাংশ দেবসেবা করিয়। রারগ্রামেই দেহত্যাগ করেন। 
এক্ষণে যে কবরটি মেনাহাতীর কবর নামে পরিচিত উহা! প্রকৃতপক্ষে 
ছিদেহাতীর কবর 1” 





* পুর্বেব এস্কানের নাম কি ছিল তাহা জান! যায় না! কিস্ত দয়ারামের সঙ্গী 
সাতজন বীরের পরবর্তাঁ বাসস্থান বলিয়া পরিসর্তনে নীরসাতের স্থানে বরিষাট 
হইয়াছে অদ্যাপি এখানে দয়ারাম বংশীয়দিগ্রের কাছারা বাড়ী আছে! 


. ৯৪৪ - ভারতী । [ভা, মাঘ, ১৩১২ 


এই গল্পটির মধ্যে যে কতকগুলি ্রতিহাসিক তথ্য আছে এখন 
তাহার আলোচনা করিতেছি । 

এই গল্প মধ্যে কতকগুলি বাঙ্গালীর উল্লেখ আছে, ধাহাদের 
কাপুরুষতায় ও স্বাথপরতায় জননী জন্মভূমির স্বাধীনতা অপহৃত হয়। 
নীতারামের সহিত যে সকল বাঙ্গালী বিপক্ষ! করিয়াছিলেন তাহার 
মধ্যে মুণিরাম, রঘুনন্দন,। রামদেব, মনোহর, দয়ারাম আর এই রঘুনাথ 
সরকার অগ্রগণা। অস্থসন্ধান করিলে বোধ হয় এরূপ অনেক পাযণ্ডের 
সন্ধান পাওয়া যায়। 

বুনাগাতির নিকট “কেল্লার মাঠ” নামে একটি স্থান আছে উহা 
বক্মআলির অভিযানের অকুস্থান । যছুখা!ল খালের ইতিবৃত্ত যাহা 
সীতারাম-জীবন-চরিতে প্রকাশ হইয়াছে উহা সত্য কি, এই ঘটন। 
সত্য, তাহা প্রমাণ করা বড় কঠিন। তবে ঘটন! যাহাই হউক উহাব্র 
কোনটিকেই তাচ্ছিল্য করিতে পারা যাক্স না_কেন না উভয় তত্বই 
প্রধাদমূলক ; আবার উক্ত খাল যে সীতারামের দেওয়ান বছুনাথ 
মজুমদারের নামীয় তাহার কোন সন্দেহ নাই। বুনাগাতি ও যদ্রধালি 
এই ছুইটি স্থান অষ্টাদশ শতাব্দি হইতে বিখ্যাত। তাহার পর মাগুরা 
মহকুমার উত্তরবর্তা বরিষাট গ্রামেই সীতারামের পতন হয়। দয়ারাম 
বায় এই স্থানে শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার দলস্থ 
সাতজন বীরের পরবর্তী বাসভবন বাঁলয়া ইহার নাম বোধ হয়, 
বীরসাতের স্থানে প্বরিষাট” হইয়াছে । বর্তৃষানে এই স্থানে যে সকল 
মুপলমান বাস করিতেছে তাহারা__-আধকাংশই বীর পাঠান মোগল 
দিগের বংশধর | 

এই দেশে এককালে যে কল বহুবলশালী পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া 
শরীর পাঁতে জন্মভূমির পদ সেবা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন তাহাদের 
শরীর এই দেশের জল বায়ুর গুণে স্বস্থ থাকিত আর আজ তাহার 


£ 


ভা, মাঘ, ১৩১২] আমাদের শ্তিহাসিক ভাগার। ৯৪৫ 


পরিবর্তে ম্যালেরিয়ার গুণে জীর্ণনর্ণ হইয়া দেশ ছৃর্বলতার শেষ সীমায় 
উঠিক্াছে। এই অঞ্চলে মনোহর চক্রবর্তী, রূপরাম ঘোষ (মেনাহাভী) 
এবং সীতারাষের অপর সেনাপতিগণ, বিনোদ সধকার, কাশিরাম দত্ত, 
হরে পাটান, কালে! ধোপা, জগন্নাথ মুন্সী, হারাণ মাঝি প্রভৃতির 
শারীরিক কীত্ির খ্যাতি দেশময় ব্যাপ্ত । এই সকল প্রমাণপত্বে পুর্ব 
কালের বাঙ্গালী যে দুর্বল, ভীরু, মকন্মণ্য একণা কি প্রকারে স্বাকার 
করিব। 

এতদিন শুনিয়া আসিয়াছি মেনাহাতী অবিবাহিত পুরুষ ছিলেন । 
এই গল্পে জানা গেল বে, তিনি বিবাহ করিয়া পুল্রকলত্রস্গ জীবনাতিপাঁত 
করিতেন মেনাহাতীর পুল্রকন্ঠার কোন তালিকা পাই নাই। 
রায়গ্রামের প্র-ন্ধ ঘেযবংশের কৃচিনাম। পাইলে এই বিষয়ে নিঃসন্দেহ 
হইতাম। পারিবারিক কার্যের জন্ত তিনি বে মহম্মদপুর শত্রু কর্তৃক 
আক্রান্ত হওয়ার সপ্ধাদ পান নাই এ কথা বিশ্বাপযোগা নহে । বহুদিন 
হইতে শুনিতেছি যে, মেনাহাতীকে গোপনে হত্যা কয়! দয়ারাম রায় 
মহম্মদপুর আক্রমণ করেন,এখন শুনিলাম তাহা নঠে। এখন কোন কথা 
সতা, কোন কথা মিথ্যা তাহা স্ির করা বড় কঠিন। যে হেতু সমস্তুই 
শুনা কথা! 

“ছিদেহাতী” নামে সীতারামের অ:এ একজন সেনাপতি ছিল। 
মহম্মদপুর শক্র কর্তৃক মাক্রান্ত হইলে সে নিহত হয়, ইহার কবর এখনো! 
মহম্মদপুরে আছে। লোকে এই কবরকে মেণাহাতীর কবর বলে। এই 
গল্পে তাহার প্রতিবাদ প্রকাশ হইতেছে । এখন কোন কথা সত্য তাহ। 
নির্ণয় করা কঠিন। তবে এই গল্ল্রর ঘন! কতকটা। স্বাভাবিক, কেনন! 
মেনাহা তী হিন্দু তাহার কবর হওয়! অসঙ্গত প্রহাত এই কবরের কাঁহনী 
বনু লোকের নিকট শু“নয়াছি সুতরাং ইঠা কি ক'ররা মিথ্য বলি। 

শ্রীমোক্ষদাচরণ ভষ্টাচাধ্য । 


মম্মোহন-বিদ্যাঞ্চ | 
(:৯:3 

কিছ পৃর্ধে আমরা একবার সম্মোহন-বিদ্ভার চচ্চ। করিয়া- 
ছিলাম |] দেই সময় এই সংক্রান্ত কতকশুলি আশ্চর্য ও 
অলৌকিক ঘন! ঘটে, তাহাই এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিব। এই 
সন্মোহন-বিদ্ভার প্রক্রিয়া নানা রকমের আছে, তন্মধো যেটা হউক 
একটা লইয়া অভ্যাদ করিতে আরম্ভ কর্রলে এবং উঠিয়া-পাঁড়য়া 
লাখিলে এ বিষয়ে সফলতা লাভ করিতে বড় বেশি বিলম্ব হয় না। 
অনেকেই জানেন, আজ কাল ম্মামেরিকা-বাসীরা এই সন্মোহন-বিদ্যার 
প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছেন এবং তাহাদের মধ্যে ইহার অনুশীলন 
অধুনা বিশেষভাবে চলিতেছে । আমরা তাহাদেরই 'নদ্ধা!রত প্রণালীতে 
সন্মোহন বিগ্তা অভ্যাস করি । বেশির ভাগ পুস্তকের সাহাযেই আমাদের 
শিক্ষালাভ) কিন্তু পরে অভিজ্ঞতায় জানিয়াছি, শুধু পুস্তকে চলে না 
শিক্ষিত গুরুর উপদেশ এবং তাহার নিকট হইতে রীতিমত শিক্ষা 

লওয়াও আবশ্যক, নচেৎ অনেক অনিষ্টের সম্তাবন]। 

ূ (২) 

ধাহাকে সম্মোহিত করিতে হইবে, তাহার চোঁখের উপর চোখ 
স্থির-দৃষ্টিতে রাখিয়া, তাহার বৃদ্ধার নিজ বৃদ্ানুষ্টদ্বারা ধীরে ধাঁরে 
ঘর্ষণ করিয়া কয়েক দিন অসফল্তার পর জামরা সত্য-সত্যই একদিন 
তাহার টৈতন্তাপহরণ করিয়া ফেলিগাম। বাস্তবিকই তিনি অজ্ঞান 
হইয়াছেন কি না তাহার পরীক্ষার ক্রুটী হইল »11 টেঁচা-মেঁচি করিয়া, 
চিদ্টা কাটিয়া, পায়ে সুড় সুড়ি দিয়া, আব্কুলে ছু হা এবং ং ছুরি 





্ দিস 


ভা, মাঘ, ১৩১২] লন্মোহন-বিদ্ভা! । ৯৪৭ 


সাহায্যে দেহের এক স্থানে রক্তপাত করিক়্াও দেখা হইল, কিন্তু 
চৈতন্তের কোন চিহ্‌ দৃষ্ট হইল না-_তিনি নিশ্চল কাষ্টবণ্ডের স্তাক় 
পড়িয়া রহিলেন । 

এখানে বলা আবশ্তক, এ অবস্থায় সম্মোহিত ব্যাক্তি সন্মোহনকারীর 
সম্পূর্ণ বীভূত, তিনি যা বলিবেন, যা আজ্ঞা দিবেন সন্মোহত ব্যাক্ত 
তৎক্ষণাৎ বিন। আপত্তিতে আজ্ঞাবহের স্তায় পালন করিবেন । সে সময় 
স্পষ্ট বুঝ। যাক্স, সম্মোহিত ব্যক্তির নিজের কোন রকম ইচ্ছাশক্তি থাকে 
না, সম্মোহনকারীর ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে মন্্রযুগ্ধ র্পের স্তায, কৃতদাস 
হইয়া! পড়েন। শুনিতে পাওযা যায়, এরূপ অবস্থায় সম্মোহনকারী 
লম্মোহিঠ ব্যক্তি দ্বারা নিজ ইচ্ছামত কাধ্য করাইয়া। লন, এমন কি 
খুন, প্রতারণা, ছুরি পথ্যন্তও। সেদিন একটা এই ভাবের গল্প 
পড়িতেছিলাম, সেটা সত্য কিনা জানি না, কিন্ত একেবারে অসম্ভব 
বপিয়াও বোধ হয় না। বিলেতে একজন ভাল হিপনটিষ্ট ছিলেন, 
তার এক শক্র ছিল, তাকে তিনি মনে মনে এতই স্বণা করিতেন 
এবং সে ব্যস্তির প্রতি তাহার ক্রোধ এতই ঘনীভূত হইয়াছিল যে 
তাহাকে হত্যা করিলেও মেন সে ক্রোধের শান্তি হইত না। এই 
হিপনটিষ্টের একজন খুব ভাল মিডিয়ম * ছিল, সে একটা বালিকা । . 
হিপনটিষ্টের মনে তাহার শক্রর প্রতি যে ভয়ঙ্কর ক্রোধ ও স্বণা 
জন্মিয়াছিল, তাহার ফলে এই বালিকা শুদ্‌কর্তৃক বারম্বার সম্মোহিত 
হইয়া নিজের মনে প্র ক্রোধের ভাব আপনা-আপনি পোষণ কাত 
অর্থাৎ তাহাকে দেখিলেই বালিকার সর্ধাঙ্গ যেন দ্বণায় ও ক্রোধে 
জলিয়া উঠিত। অজ্ঞান বালিকা কিন্তু ব্ছুই বুঝিতে পারিত না, 
কেবল মনে মনে কারণ অন্ুসম্বান করিত। অবশেষে একদিন 
হিপনটিষ্টের কৌশলে সম্মোহিত অবস্থায় এই বালিকা তাহার পিতার 





* বাহাকে সম্মেহেত করা হয়। 
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ঘর হইতে একটা পিস্তল বাহির করিয়া আনিল, বস্ত্রমষধ্যে তাহা 
লুকাইয়! রাখিয়া সেই শত্রুর গৃহে অলক্ষ্যে প্রবেশ করিল এবং পিছন 
হুইতে তাহার দিকে পিস্তল ছা'ড়িল। এই হতভাঁগিণী বালিক! শেষে 
হত্যাপরাধে ধরা পড়ে, এবং এই সন্মোহনের গুপ্ত রহস্ত অবগত না 
থাকায় বিচারকের তাহাকে উন্মাদিনী স্থির করিয়া! পাগলা-গারদে 
প্রেরণ করেন। নিরপরাধিণীকে জীবনের শেষ দিন পথ্যস্ত সেই 
ভয়ঙ্কর স্থানে কালাতিপাত করিতে হইয়াণ্ছিল। কিন্তু সে একদিনও 
মনে করিতে পারে নাই, যে সে নিগ্গেই কাউকেও খুন করিয়াছে__ 
এ ঘটনা তাহার নিকট জটাল রহস্াবৃত ছিল। তবে গারদরক্ষীগণ 
মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাইত, এই পাগলিনী রাত্রে এক এক সময় 
স্বপ্নাবেশে চিৎকার করিয়া ষেন বলিত--প্রম্মী কর! রক্ষা কর! 
আমাকে আর খুন কোর্তে বোলো না।” 

সম্মোহনবিগ্ঠারপ্রভাবে অনেকের অনেক মঙগলসাধনও করিতে 
পারা ষায়। যেমন মাতালকে মদত্যাগ করান, অস্ুথ-1বন্থথ সারাঁন, 
মানসিক চঞ্চলত| বা শোকাদ অপনোদন কর! ইত্যাঁ্দ। এগুলি অতি 
সহজেই করা ফাইতে পারে । কেবল সম্মোহিত অবস্থায় তাহাদের মনো- 
মধ্যে এইরূপ ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া যে, তাহার আর মদ্পিপাঁসা নাই 
ৰা শারীরিক অন্স্থত। হইতে সুস্থ হইয়াছেন। ইহার পরীক্ষা অনেক 
বার অনেক স্থানে হহয়া গিয়াছে । 

. এখন আমাদের কথাই বলি। সম্মোহিত বাক্তিকে আমরা এখন 
মিডিয়ম নামেই অভাহত করিব। সন্মোহনকারী এই মিডিক্িমকে 
বলিলেন--কেমন, তুমি এখন আমার ইচ্ছার অধীন? 

মি-হইা। 
স-__আমি যা বলিব তাই করিবে, তাই শুনিবে? 
মি-ইা। 
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দ-_আমি যা'বলিব তা তোমার গুনিতেই হইবে। 

মি__-আচ্ছা । 

সম্মোহনকারী তখন পকেট হুইতে একটা পেন্সিল বাহির করিয়া 
জিজ্ঞাসা বরিলেন, এটা কি? 

মি-একটা পেচ্সিল। 

স--ড্ছ! ওটা যে একটা খোক!। 

মি-হা, তাইত! 

স_-ওকে চুন্বন কর। 

মিডিরম পেন্দিলটা হাতে করিয়া আগ্রহের সহিত চুম্বন করিলেন। 

স-_-দেখ, দেখ, কি ভর়ঙ্কর স্থানে তোমার এনেছি, রাশি রাশি গুলি 
ছুটছে, রক্তের সমুদ্র, চারিদিকে শুধু কামানের গঞ্জন । 

মিডিয়ম একটু আবকাইয়া উঠিয়া বলিলেন_উঃ! কি ভয়ঙ্কর স্থান ! 

স--চেয়ে দেখ, চেয়ে দেখ_কেমন সুন্দর স্থান, উপরে নীল 
আকাশ নীচে নীল জল-_্থর্য-রশ্মি কেমন তরঙ্গের সঙ্গে খেলা কচ্ছে! 

-কি দেখছ ? 

মি_ সমুদ্র! হ্ুন্দর স্থান। 

স- ঝাপিয়ে পড়, ঝাপিয়ে পড়, এই বাঃ নৌকা ডুবলো-_তুমিও 
ভুবলে! 

মিডিয়ম এই কথ! শুনিয়া বড়ই অস্থির হইয়) উঠিলেন, হঠাৎ 
নিশ্বাস-প্রশ্বাস রোধ করিয়া দিলেন । 

তৎক্ষণাৎ সম্মোহনকারী বলিলেন, তোমাক উঠিয়েছি। 

মি-_-আ$ঃ, বাচলুম। 

€৩) 

এই ভাবে কিছুদিন চলিল। মিডিরমকে লইয়া এই প্রকারে যখন 

যা-ইচ্ছা-তাই করান ষাইতে লাগিল । হঠাৎ একদিন আমাদের মিডিয়ম 
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বিগড়াইয়া গেলেন । জন্মোহনকারীর কোন কথাই শুনেন না, তাহার 
কোন কথার জবাবই দেন নাঁ_কোথায় তার ইচ্ছাশক্তির প্রভাব আর 
কোথায় কি! সেদিন সবই নিক্ষল। অন্যদিন মিডিয়মের চক্ষু মুদ্রিত 
দেখিতাম, আজ সহজ মন্গষের মত চোখ খোলা, কিন্তু দৃষ্টি শুন্ঠ, পলক- 
বিহীন। 

এই ব্যাপার দেখিয়া আমরা সকলেই চিন্তিত হইয়া! পণ্ডিলাম । 
শুনা গিয়াছিল, কথন কখন না কি মিডিয়মের দেহে (প্রেতাত্মার 
(5210) আবির্ভাব হয়। প্রেতাত্মা বা ভূতে বিশ্বাস যে আমদের 
ছিল তা৷ বলিতে পারি না। কিন্তু পরে যে সমস্ত ঘটনা ঘটে ত'হাতে 
ভূতের অন্তিত্বে শ্বাস হউক বা না হউক ভুতের মত আর একটা 
কিছুর অস্তিত্বে বিশ্বাস হইয়াছিল । যাহা হউক, শুনিয়াছিবাম মিডিয়মের 
দেহে প্রেতাত্মার আবির্ভাব হইলে সে সময় পরশ করিলে প্রায়ই জনাব 
পাওয়া যায়। তাই সমম্মোহনকারী প্রশ্ন করিলেন_-কে আপাঁন 

অল্পক্ষণ পরে উত্তরের পরিবর্তে “মিয়মের মুখ হইতে এক বিকট 
হাস্তধবনি নির্গত হইল-_হা2,--হা3,-_হ8,২-ক ভরঞ্কর হাপি, কি 
মুখভঙ্গিমা! আমরা একটু চকিত হইলাম। তার পরেই হুংরাপণীতে 
কথা বাহির হইল, তার ভাব এইঃ--- 

হাঃ হাঃ হাঃ কেমন মজা! কেমন তার বুকে ছুরি বসিয়েছি- 
সে যেমন তেখনি হয়েছে! কেমন-_-তাকেও ছার মেরেছি, নিজের 
বুকেও ছুরি বসিয়েছি ! হাও হাঃ হাঃ! কিম! হাঃ হাঃ! 

এই ভাবের হাঁসির তরঙ্গ খানিকক্ষণ ধরিয়া! চলি, আমরা প্রশ্ন 
করিবার অবসরই খুক্জরা পাইতে ছিলাম না। একটু চুপ হইলে, প্রস্থ 
কর! হইল-_অনুগ্র করে বলুন আপনার নাম কি! ইতগাজাতে উত্তর 
মিলিল। “কি হবে আমার নাম শুনে ?-আমি একজন মস্ত 


সকুত্তিবাজ লোক, খালি হেসে খেলেই বেড়াই__হুঁ-হই'-হাঁ-হই” ।৮ 
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স__আপনার সদাই আনন্দ? 
মি__হা- বলিয়াই গুন্‌ গুন স্বরে একটা গান ধরিলেন। তার 
পর চুপ, কোন সাড়া শব্ধ নাই ।. রর 
অন্নক্ষণ পরে মুখে আবার ভাষা ফুটল_ইংরাজীতে বলিলেন, কই 
. মেরি বস্‌ কই মেরি বস £ 
প্রশ্ন_মেরি রদ, কে ?_-তিনি কি আপনার প্ী। 
উ--( হাসিয়া )-না। | 
প্র-আপনি বাংল জানেন ? বাংল! কথা বলবেন ? 
উ--বোল্বে। 
তথন বাকা বাক। উচ্চারণে যে কথ. গুলি বলিলেন তার মর্ম 
এই £-_মামার নাম লেফটানাপ্ট, রেশল্ড। আমার বাড় সাসেকে ছিল, 
লর্ড ডালহাউন্সির সময়ে সৈনিক জীবন পইয়া আম ভারতবর্ষে আসি_- 
লক্ষৌ সহরে ছিলাম, ডিপ্থিরিয়া রোগে সেইখানে আমার মৃত্যু হয়। 
ুদ্ধক্ষের দন্দর্শন আমার ভাগ্যে কখনও ঘটে নাই, যুদ্ধের কোন বিশেষ 
অভিজ্ঞত1 আমার নাই । কোন ধর্ম ভাল জিজ্ঞাস! করিতেছ ?-ধন্ম 
সবই ভাল, তবে জান আমি ক্রীশ্চান্‌ আম আমার ধন্মাই ভাল বলিব। 
মিডিয়মের বাকারোধ হইল: 
(৪) 
এখন ব্যাপারটা কি তাহা বলা উচিত। আমরা দেখিলাম, 
মিডিয়মের দেহে একবার প্রেতাত্মার আবিভাব হইলে, এক আত্মার 
খানিকক্ষণ অবস্থানের পর আর একটা আত্মার আগমন হয়। উপরে 
থে ছুই এক বার মিডিয়ম চুপ করিক্াছিলেন, সেই অবসরে এক আত্মার 
প্রিবর্তে অন্য আত্মার আঁধষ্ঠান হহয়াছিল বুঝিতে হইবে। এই 
আত্মার আবির্ভাবের ব্যাপার সব্বপ্রথম যে দিন আমরা দেখিলাম 
সেই দিন মিডিয়মের চেতনা হইলে সব্ব বিবরণ তাহার দমক্ষে প্রকাশ 


৯৫২ ভারতী? [ ভা, মাঘ, ১৩১২ 


করা হইল--তিনি শুনিয়া আশ্চর্য্য হুইয়া গেলেন । আমরা এই 
অই্তপুর্ব অভিনব ঘটন! প্রত্যক্ষ করিয়া নৃতন উৎসাহে সম্মোহন 
কাধ্যে লাগিয়া! গেলাম। প্রতিদিনই, মিডিয়ম সম্মোহিত হইয়া 
গড়িলেই তৎক্ষণাৎ তাহাতে আত্মার আবির্ভাব হইত, বেশি সাধ্য সাধনা 
করিতে হইত না, কত রকম বে-রকমের আসিয়া জুটিত। এক একদিন 
পাঁচ সাতটার অধিক পাওয়া গিয়াছিল। তার মধ্যে বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, 
সাহেব, মেম, জার্ম্মাণ পথ্যন্ত সব রকমই ছিল। তাহাদের ভাষ। দেখিয়া 
আমর! তাহাদের জাতি ঠিক করিয়া লইতে পারিতাম । আমাদের সঙ্গে 
অনেক কথোপকথন হইত-_সব গুলি এখানে লিখিবনা তাহাতে 
পাঠকের ধৈর্যাচ্যতির-সম্তাবনা। তবে দুই একটা লিখিয়া রাখি ঃ-_ 

আমার নাম জোসেফ ক্রোহেন, আমি একজন দীক্ষিত আীশ্চান, 
মোকামা অঞ্চলে রেলে কোম্পানির গা ছিলাম, ৪০ বৎসর বয়সে 
মারা যাই, মৃত্যুর তারিথ ১৮৯১, ৭ই ফেব্রুয়ারী । আত্মীসের মধ্যে 
বরাকরে আমার এক থুল্লতাত আছেন, তার নাম ইসমাইল, বরাকরে 
তার একটী মনোহারীর দোকান আছে। আমি মুনলমান ছিলাম, 
বাধ্য হইয়া! আমাকে দে ধর্ম ত্যাগ করিতে হয়; কারণ আমি বড়ই 
গরীব ছিলাম, একজন সদাশয্ব পাদরী আমায় দীক্ষিত করেন, আমাকে 
লেখাপড়া শেখান এবং দয়া করিয়া এ চাকুরীটী জুটাইয়া দেন। মৃত্যুর পর 
আমার গোরের উপর বিশেষ কোন চিহ্ন নাই_-আর কেই বা দ্রিবে ? 
মোকামার এক বৃহৎ পু্করিণীর পাড়ে, এক বৃহৎ বৃক্ষের তলে, স্থুণীতল 
ছায়ায় আমার দেহের ধ্বংশাবেশ আজও মৃত্তিকা গর্ভে প্রোথিত আছে । 

আত একজনের কথা £_- 

প্র--আপগনার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই কি হইয়াছিল__বলুন ত। 

উ---ভা আমি বলিতে পারিবনা__সে অধিকার আমার নাই। 

প্র_ ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন ? 


সভা, মাঘ, ১৩১২] সম্ষোহন-বিস্তা। ৯৫৩ 


উ-_একটা অত্যাশ্ধ্য অবোধ্য শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস করি মাত্র। 

প্র-সাপনার কোন বিশেষ আকার আছে ? | 

উ-_না। 

প্র--আপনার দেহ আছে ? 

উ--আছে। 

প্র-কি রকম? 

উ-_আমাদের দেহ কোন জড়বস্ত নিশ্মিত নহে__কেমন করিয়া 
বুঝাইব ? 

প্র--মাপনি থাকেন কোথা 2 

উ--কোন নির্দিষ্ট স্থান নাই-__অনবরত বাতাসের মত পৃথিবীর 
চতু্দিকেঞ্টবুরিতেছি। 

প্র-মৃত্যুর পর সকলকেই কি এই ভাবে ঘ্ুখিতে হয় ? 

উ- হা, অন্তত কিছু কালের জন্ঠ_-মাপ করুন, আনায় প্রশ্ন 


করিবেন না, আমি আর 1কছু বলিতে পারিবনা । 
অপর একজনের কথা £_- 


প্র--আপনাদের কোন্‌ আক্ষার্ ভাকিতে পারি। 

উ-ইচ্ছা করিলে, স্পিরিট বলিতে প্রারেন, কিন্তু বাস্তবিক 
-ম্পিরিট বলিলে আপনারা যা বুঝেন আমরা ঠিক তা৷ নই । আমাদের 
মন্বন্ধে একটা ধারণা করা আপনাদের পক্ষে অসম্ভব । 

প্র--আপনাদের মধ্যে পরস্পরে বাক্যালাপ করিতে পারেন ? 

উ-_-পারি-__কিন্তু শব্দ দ্বনরা নয়_ নানাবিধ আকার ইঙ্গিতে । 

প্র- মৃত্যুর পরের অবস্থা কি বূপ? 

উ-_জীবিত ব্যক্কির তাহা ভ্ানিবার অধিকার নাই। 

প্র--পরজগতে পিতা, পুত্র, মাতা, স্ত্রী, কন্তা, ইহাদের পরস্পরে 
কোন ল্বন্ধ থাকে ? 


৯৫৪ ্ ভারতী ॥ [ ভা, মাঘ, ১৩১২ 


উ-_না--এখানে কোন ধন্ধনই নাই । 

প্র আপনি সুখে আছেন? না কষ্টে? 

উ-_-এখানে সখ ছুংখের কোন প্রভেদজ্ঞান নাই। 

প্র--আপনি ভবিষ্যৎ বলিতে পারেন ? 

উ-_ ভবিষ্যৎ জানিবার কাহারও আবপ্তক নাই- যাহা অদৃষ্ট তাহা 
দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইও নাঁ। কর্তব্য কর, বিবেকানুমোদিত পপে চল। 

এই সকল প্রেতাত্মা জীবিত অবস্থার যে সমস্ত পরিচয় প্রণান করিয়া 
ছেন, আমরা যেখানে সম্ভব অনুসন্ধান কারয়াছিলাম তাহ। প্রায় মিলিয়া- 
ছিল। আমরা জনৈক ইংরাজ রেলওয়ে গার্ডের প্রেতাত্মাকে পাইয়াছলাম্‌, 
তিনি রেলগাড়ি চাপা পড়িক। বর্ধমানে মারা যান-_তীহার নাম ইত্যাদী 
লইয়া অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, তাহাতে সংবাদ পাওয়া যা॥ ৯৮৯৬ সালে 
খ্রী নামীয় জনৈক গার্ড রেল চাপ! পড়িয়া সত্যই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন । 
(৫) 

॥. সব দিনের ভূহ সবাই যে এক রকম তা নয়। কেউ বেশি কথ! 
বলে, কেউ কথাই কয়না অনেক সাধাপাধনার পর দুই চারিটা 
প্রশ্নের জবাব দেয়। প্রতিদিন প্রায়ই নৃতন নূতন গ্রেতাত্ব। পাইতাম, 
তাহার মধ্যে কোন কোন পুরাতন আত্মা, ষিনি আগে কখনও আিয়া- 
ছিলেন তাকেও পাওয়া যাইত। এসবের মধো একজন আমাদের সঙ্গে খুব 
ঘনিষ্টত। পাতাইয়াছিলেন-হতিনি প্রায়ই আসিতেন 1 তীর নাম রামলাল 
চাটুয, বাড়ি ছিল কাশীতে। কোন আ'আ্মাকে অন্থরোধ করিয়া যদি 
বলিতাম আপনি যাবার সময় রামলালকে পাঠাইফী (বেন, জমনি 
পরমুহূর্তে গামলাল আগিয়া হাজির । আমদের সঙ্গে তিন অনেকক্ষণ 
ধরিয়া অনেক কথাবার্তী কইতেন, যে সব প্রশ্নের উত্তর অন্ত কার, 
কাছে পাই নাই, প্লামলাঁল তাহার অনেক জবাব দিয়াছে । রামলাল 
আর ২।১ জন ছাড়া ভবিষ্যতের কথা কেউ বড় বলিতে চাইতেন না। 


ভা, মাথ, ১৩১২) -  সন্মোহছন-বিদ্যা। ৯৫৫ 


আমরা দেখিতাম, আমাদের... মানুষত্দেই মত নানা আত্মার 
নানা মত__কেউ ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, ২ * করেন না, কেউ 
স্বর্গ ও নরকের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, কেউ তাহা হাসিয়া উড্ভাইয়া 


, . দেবেন, তবে পাপের শাস্তি সঙ্থন্ধে কারুর মতের অনৈক্য ছিলনা । 


কেউ কেউ আবার বলিতেন পুনর্জন্মও হয! অনেক ক্রীশ্চান 
[০56 08) ০6 ]00870976--এর সত্যে বিশ্বাস করেন না। এই সব 
জটাল বিষয়ে এরা যে কেউ বিশেষ অভিজ্ঞ তাহা আমাদের কারুরই 
ধারণ। হয় নাই। তবে পরজগতে শ্ে5, ভালবাসা, মায়া, মমতা, 
ংদ। প্রতিহিংসা! প্রভৃতি দ্বন্দ ভাব নাই 7; এঠ সব বিশেষ তথ্য ছাড়া 
সকলেই প্রায় একমত হইতেন না। মোট কথা, পরজগতের প্রকৃত 
অবস্থা কিরূপ তার একটা স্পষ্ট ছবি কেউই ফুটিয়ে তুলিতে পারতেন 
নাহ তারা অনভিজ্ঞ, না হয় এ সব কথা বলিতে চাইতেন ন1। 
যাহা হউক, রামলাল আমাদের কাছে এক ভুত শাক্তর পাঁরচয় 
দিয়াছে। ঝামলালের ভবিষ্যৎ উক্তি এড দিনে জনেক মি'লয়ছে, 
আবার অনেক ঠিক মিলেও নাহ । কিন্তু বর্তমান ঘটন', সে যত দূর 
দেশেহ হউক, ভিজ্ঞাসা কারবামাত্র রামলাল্‌ তৎক্ষণাৎ তাহার জবাব 
দিয়াছে_-বলিয়! দিয়াছে, অমুক স্থানে এখন অমুক ঘটনঃ ঘটিতেছে । 
আমরা সংবাদ লইয়া অনেক স্থলে তাহার দতাতা প্ডিধ কবিয়াছিলাম। 
কলিকাতা সহরের অনেক ঘটনা, বে মুহূর্তে রামলাল আমাদের 
সমক্ষে উপস্থিত আছে, সেই মুহুর্তে কিন্ূপ ঘটিতেছে তাহা সে 
আমাদিগকে জানাইয়াছে_আমরা তথন কাঁলকত] হইতে আন্ক 
দূরে। এই নগ্বন্ধে রামলালকে প্রশ্ন করিয়া বুঝিয়াছিলাম যে, মান্তুষের 
স্থল দেহ চিন্তামাত্রেই পূংঘবীর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পযন্ত 
ষাওয়ার পক্ষে একটা বিশেষ প্রতিবন্ধক । জাত্মার এইরূপ দেহ ন! 
থাকায় তাহারা মুহৃভ মধ্যে অবলীলাক্রমে সব স্থানে যাইতে পাবে ॥ 


নীখার্নিল+লন নীসস্তবতিধালাতা । 


ধসাময়িক ভারত। 


আর্থিক অবস্থা । 
২.) 
বব ন্বায়ের বন্দর দিয়া যখন ন্ডারতে প্রবেশ করা বায়, তখন 
€ একটা উজ্জল জীবন্ত চিত্র মনোমধ্যে গভীররূপে অস্থিত 
হয়। নগর ও বন্দরের উদ্ভমশীলত] দেখিয়া মনে হয়,__বোম্বাই একট! 
বিপুল বাণিজ্যের স্তান। অথচ বোম্বাই-বন্দর, ইংরাঁজ-উগ্তমেরখকং ছট 
সর্বাপেক্ষা খণী, এরূপ বোধ হয় -বল! যায় ন]। ইহার দৃষ্টান্তঘবপ 
কলিকাতা, করাচির উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহারা খুব দ্রুত 
'ভার্বে পুষ্টি লাভ করিয়াছে । এই বন্দরগুপির উন্নতির ইতিহাদ 
, ও বহির্বাণিজ্যের উন্নন্ির ইতিহাস-__একই কথা। গুন! যায়, ইংরাজ 
আসিবার পূর্বে, এই দেশ হইতে দশ লক্ষ পৌও মুলোর পণ্য বিদেশে 
রপ্তানি হইত। ইহার ৮ গুণ বেশি মুল্যের মাল আজ এখান হইতে 
রপ্তানি হইতেছে । হহা হইতেই বুঝা যায়, রপ্তানি-বাণিজ্য কি 
বিপুল পরিমাণে পুষ্টি লাত করিয়াছে । এক্ষণে ভারত, চীনের সহিত, 
জাপানের সহিত, ফ্রান্সের সহিত, ইটালির সহিত, রুসের সহিত, 
যুক্তরাজ্যের সহিত, বিশেষতঃ ইংরাজ রাজধানী লণনের সহিত বাণিজ্য 
সম্বন্ধে আবদ্ধ । লগুনের ণডকৃ” দেখিলেই বুঝা যায়, কি বিপুল এই 
উদ্ধমতৎপরতা-_কি বিস্তীর্ণ এই বাণিজ্যব্যাপার। 

এই উদ্ভমতৎপরতা৷ দেখিয়া এবং পূর্বেকার সহিত এখনকার 
রপ্তানির তুলনা করিয়া, প্রথমেই কাহার দৃষ্টি ঝলসিয়া না যায়? 
পূর্বাপেক্ষা ৮৫ গুণ বেশী--ইহা মনে করিলে কল্পনা অভিভূত -হইয়া 

পড়ে । যাহাই হউক, আর একটু নিকটে গিয়া দেখা যাক্‌? 


ভা, মাঘ, ১৩১২৭ উ্মসামরিক ভারত ৷ ৯৫৭ 


প্রথমেই ছুঃখের 'ষহিত ধলিতে হয়, তৈয়ারি মাল অতি অল্পই 
ভারত রপ্তানি কুরে। কার্পাস, পাট, শম্তদানা, ঢাম্ড়া, এই সব 
কীচা মালই ভারত বৈদেশিকের নিকট বিক্রম্ন করে। এই সখ কাচা 
মাল হইতে দ্রব্যাদি প্রস্তত করিয়া যে লাভ হয়, তাহা! ভারত পায় 
না-তাহ' পরে পায়। এই কথার [ভিতরে একটু বিশেষ গুরুত্ব 
আছে। ৬ তের শিল্পব্যবসায়গুলি বে অঙ্কুরেই দলিত হইয়াছে তজ্জন্ত 
ইংরাজের রা নীতিই বিশেষরূপে দারী। দ্বিতীয়তঃ-_তীক্ষ অন্গসন্ধান 
ও আল্চার পর এদেশের বাণিজ্যের তথা-ভালিকা হইতে যে 





উত্তর ওয়া" বায়, তাহা আশানুরূপ নহে। এ দেশের বাণিজ্যিক 
তথ্য-তার্সি : ঘ্বাহা পা ওরা যায়-_তাশা অতীব কৌতুকগগনক) সতাকথা 
বলিতে কি 'হ! গড়া-পেটা ও ঘরগড়া হিনাব। সাবধান! এইসব 
_ হিনারবের অঙ্কপাতে ভূলও না। শিশুরা বেরপ অকপটে মিথাকথ| 
বলে, মেইভাবে এই অস্কগুলিও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়। সৌভাগ্যের বিষয়, 
এক ব্যক্তি এই অঙ্কগুলর সহিত মুখামুখি ধণ্রয়া চিরজীবন 
কাটাইয়াছেন। তাই, সমদামক্সিক ভারত সম্বন্ধে ইনি কিবপ সাক্ষা দেন 
তাহা জানিবার জন্য ওতসুকা হয়। ইনি দাদাভাই নওরোজ । ১৮৪৭ 
খৃষ্টাব্বে, «কন্টেম্পোরারি-রিপ্ভিউ” পাত্রকার, রপ্তানি-মালের হিসাব 


বিশ্লেষণ করিয়া তাহা! হইতে যে সকল বিভিন্ন উপাদান ইনি বাহির 
করিয়া! ছিলেন তাহা নিম্ে দেওয়া যাইতেছেঃ 


১ স্বাধীন দেনীক্ রাজ্য হইতে যে সব দ্রবা বিক্রাত হর । 

২। ভারতরাজ্যের সীমান্তদেশের পরবস্তী র'গা হইতে যে সকল 
দ্রব্য আইসে (তিববৎ প্রভৃতি )। 

৩। প্ল্যান্টার ও যুরোপীয় কারখাঁনাওয়লা যে সকল ভ্রবা চালান 
করে এবং যাহা। হইতে এদেশের কোন লাভ হয় না। | 

৪। ভারতের স্ন্ধে-চাপানো ইংলগ্ডের রাং'জধানী-সংক্রান্ত থঙ্চা $ 


৯৫৮ ভারভী। 


(ইহার অস্তঃভূক্তি সরকারী খণের সুদ বাহ! ইংর, 
দিতে হয় ) এবং মুড্রী বিনিময়-জনিত ক্ষতির অঙ্ক ৷ 

«| রেলপথ নিম্মাণ ও ৮রকারী পৃতকম্মের দরু 
সুদ-__যাহার হিনাবনিকাশ ও পরিশোধ ইংলগডেই হইয়া ২ 

৬। যুরোগীয়ের|! কিংবা অন্ত বৈদেশিকেরা, স্বকী 
কিংবা লভ্যাংশ, যাহা নিজ পরিবারের জন্ত স্বদেশে প্রেরণ 

৭। প্রাগুক্ত অঙ্ক গুলি বাদ (দয়! বাহ। অবশিষ্ট থাকে 
রপ্তানি-বাণিষ্যের অস্ক) অর্থ/ৎ, বিদেশীর রাজাদিগকে 
তাহা দিয়া, ভারত-বিক্রীত দ্রব্যাদির মূল্য যাহা অবশিষ্ট 
প্রকৃত রপ্তানি মালের অঙ্ক । 

যখন দশ টাকার মূল্য এক পৌও ছিল (ফরাসী 
এক টাকার মূলা, ২ জ্র্যাঙ্ক_-৫০ সেন্টাম্‌ ) সেই ১৮৮৫ থুষ্ঠ। 
বপ্তানির অঙ্ক ৮৩২০০৫২৪ পোগু পর্য স্ত উঠিয়া-ছল। স্বাধীন রাজের 
রপ্তানি মাল, কর্জটাকার বিপুল পরিমাণ স্থদ পৃতকন্ধের ব্যয়--এই 
সমস্ত বাদ দিয়া, দাদাভাই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, ভারতের 
বিক্রীত ভ্রব্যর প্ররুত মুশ্য, ৩ কোটি পৌণ্ডের অধিক নহে । তিনি 
অনে করেন, ইহাও বেশী করিয়া ধরা হইয়াছে । তাহার মতে, ইহা! 
৩ কোটি অপেক্ষা ২ কোটির বেশি কাছ-কাছি। যাই হোক্‌, বেশীর 
অঙ্কটাই ধরা যাউক। তাহা হইলে ১৮৮৫ খুষ্টাব্ষের হিসাবে 
ঈাড়াইতেছে ; _ইঙ্গ-ভারতের বিশ কোটি লোকের পক্ষ হইতে ৭৫ কোটি 
ফ্রাঙ্ক মূল্যের রপ্তানি মাল ; অর্থাত, মাথা-পিছু ৩ ফ্রাঙ্ক ৮* সেন্টম্‌। 
দাদাভাই বলেন, ষুরোগীয় দেশের তুলন'য় ইহা কত অল্প। মনে কর, 
বেল্জিয়ম মাথা-পিছু ৪৬. ফ্রাঙ্ক, এমন কি সব্ধাপেন্গ৷ তরুণ যে ইংরাজ 
উপনিবেশ__সেও ৩৮ ফ্যাঙ্ক মূলোর মাল রপ্তানি করে। 

প্রুবুকের” প্রকাণ্ড তালিকাগুপির মধ্যে এই সমস্ত কথ প্রচ্ছন্ 


তা, মাঘ, ১৩১২] সমসামক্িক.ভারত। ৯১৫ 


উপরে যে দকল অনিষ্টের কথা বল! হইল, উহা! বিদেলীয় শাসনের 
অপরিহার্ধা সহচর ;--উহা৷ দুর-শাসন-দোষের 856700৯) প্রকার- 
ভেদ মাত্র! লৃষ্ঠনার্থ কোন দেশ একবার মাত্র আক্রমণ করা এক 
কথা ;_এগ্লে শক্রপক্ষ লুটের দ্রব্য লইয়া! সত্বর প্রস্থান করে। 
আক্রমণকারী দেশে প্রতিটটিত হইয়া নিয়মিতরূপে লৃষ্ঠনে প্রবৃত্ 
হওয়া_-সে এক কথা) তাহারা যাহা লুট করে তাহা দেশকেই 
ফিরাইয়। দেয়-_মর্থাৎ, দেশেই তাহা খরচ করে। কিন্তু নিয়মিতরূপে, 
গদ্ধতিক্রমে দেশের ধনশোষণ করা__দে স্বতন্ত্র কথ।। এইরূপ 
স্থলে, যাহা! কিছু দেশ হইতে গ্রহণ করা হয়, তাহার কিছুমাত্র দেশকে 
প্রত্যর্পণ করা হয় না 

উদার-নৈতিকেরা এই অনিষ্টের কথা বেশ বুঝিয়াছিলেন । 
তাহাদের অভি প্রায় সাহসপুর্বক ব্যক্তও করিয়াছিলেন । এই সম্বন্ধে, 
ইংরাজের মুখ হইতেই খুব সজোরে ও স্পষ্টাক্ষরে ভত্সনা-বাক্য বাহির 
হইয়াছিল। কিন্তু প্রতিপক্ষীয্লগণ, চক্রাস্ত করিয়া, ধৈর্য্যের পরাকার্ঠা 
প্রদর্শনপুরর্বক, খুব দক্ষতার সহিত, নিদদিয়ভাবে তাহাদের সমস্ত .. 
প্রয বার্থ করিয়া দেয়। যখন ভারত-সচিব পার্লেমেশ্টের নিকট 
বলিলেন, ভারত «তই দরিদ্র যে, মোটা বেতনের ইংরাজ কন্মচারী 
নিয়োগ করা তাহার সাধ্যাতীত, তখন ইঙ্গ-ভারতীয় কর্তৃপক্ষ কাধ 
নাড়া দিলা সে কথা উড়াইয়া দিলেন! ইঙ্গ-ভারতীয় শাসনতন্ত্র যতই 
প্রশংসনীয় হউক না কেন, উহার সার্থকতা কি যদি উহা ভারতবাসীর 
প্রয়োজনোপযোগী না হয়,যদি উহা অনাবস্তক ভারব্ধপে ভারতের 
শুধু গলগ্রহ হইয়া থাঁঞ্ে;..কোন এক ব্যক্তি ঠিকৃই বলিয়াছেন__ 
“ইহা যেন হিন্দু কষকের হাতী দিয়া লাঙ্গল চষা।” 

আ্রীজ্যোতিরিক্দ্র নাথ ঠাকুর । 





নরবলি। 

নৃব্বলি অতিশয় গহিত ও নিন্দনীয় বলিয়া অনেকেরই বিশ্বাস 
আছে। আর সেরূপ বিশ্বাস হইবার কারণেরও অভাব নাই। 
কাতরস্বরে শব্দায়মান ছাগমেষাদিকে বলি দিতে দেখিলে যথন চিত্তে 
যারপরনাই বীভতৎসভাবের উদয় হয়, তখন নরবলিব কথা শ্রবণ করিলে 
ষে প্রাণ শিহরিয়া উঠিবে, চিন্ত আলোড়িত হইবে, অনুমোঁদনকারী 
. ধর্দসম্প্রদায়ের উপর অশ্রদ্ধা ও ঘ্বণা হইবে তাহাতে আর আশ্চধ্য কি। 
ডারউইন প্রভৃতি ক্রমোননতিবাদিগণের মতে জীবজগতে অতিশয় 
নীচ জীব ক্রমে উন্নত হইয়া মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। কিস্ত আমাদের 
খধিরা ঠিক্‌ বিপরীত ভাব প্রচার করিয়া গিক্সাছেন। তাহাদের মতে, 
সৃষ্টির আদিতে ভগবান ব্রহ্মা লোকস্থ্টির জগ্ত/ যে কয়জন মানসপুজ্জের 
আবির্ভাব করেন, তাহারা মৃর্ভিমান জ্ঞানম্বরূপ ; তাহারা স্থা্টিবাপারে 
“ উদাসীন হওয়ায় ভগবান্‌ ব্রহ্মাকে, স্বকাধ্যসাধনার্থ, তাহাদের অপেক্ষা 
হীন সম্ততির উৎপাদন করিতে হ্ইয়াছিল। সেই হীনতা ক্রমাবনাতি- 
ম্রোতে বদ্ধিত হইয়া আমিতেছে। ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক জগতের 
ব্যাপার পর্য্যালৌচনা করিলে এই মতের সত্যত? সম্পূর্ণ প্রতীয়মান হয়। 
ভারতবর্ষে আধ্যাত্মিক জগতের এই ক্রমাবনতি বশতঃ শেষে এমন 
হইয়াছে যে, প্রাণটুকু উবিয়া গিয়াছে শবমাত্র পড়িয়। আছে, আর 
সেই শবই এখন পৃজনীয় হইয়া! উঠিক্াছে। ধনম্ম অন্তঃসারশৃন্ হইয়া 
পড়িয়াছে। ব্যবহারিক জগতে, বহির্বেশে, আচারবাবহারে, চুলা- 

চৌকাক্সমাত্র ধর্ম মাসিয়া! ঠেকিয়াছে, তাহাও যায়-__বেসি দিন নহে । 
বিন! বলিতে শক্তিপূজ হয় ন!, এবং যাবতীয় বলির মধ্যে নরবলিই 
সর্বশ্রেষ্ঠ । মহ্ছুদ্দেস্ত সাধনকন্পে এই মহীবলি সমপিত হইয়া থাকে । 
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নরবলিতে যে শক্তি শ্রীতা হইয়া, মহছদেস্ত সাধন করেন সে বিষয়ে 
বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই--ইহা। ঞ্ুব সত্য । ভারতবর্ষের সাধকাগ্রণিগণই 
নরবলির মাথাআ্ময বুৰিস্নাছিলেন। ভাগ্যন্দোষে তাহাদের তাঁর ছুবিত 
হুইয়া বিকৃতিভাব প্রাপ্ত হইয়াছে_ম্থৃতরাং ইহা! সকলেরই হেয় ও 
ত্যাঙ্য হইয়। পড়িয়াছে। অতিষ্ঠ কামনার নরমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান 
হইত। সর্কভূত অতিক্রম করিয়। যে স্থান আছে তাহার নাম অতিষ্ঠা। 
বাস্তবিকই, অতিষ্ঠ লাভ ভিন্ন নরমেধ-যজ্ঞের অন্য উদ্দেশ্ত হইতে 
পারে না। 

ভারতবর্ষে "আধ্যাত্মিক জগতে ক্রমাবন£তিই সবিশেষ লক্ষিত 
হইতেছে! তাহাতেই বুঝিতে পারা বায় যে, কালে এই নরমেধের 
উদ্দেগ্ত ও ভাব ক্রমে দুষিত ও বিকৃত হইয়। উত্ঠিয়াছিল। এবং অবশেষে 
নরবলি, শুধু মন্ুব্যকে হত্যা করিয়া তাহার মাংসাদি দ্বারা হবনাদি 
কান্যে পর্যবসিত হইয়াছিল। ক্রমে যখন এহ ভাব সকলের হেন 
হইয়া উঠিল তখন কলিতে ইহা। নিষিদ্ধ বলির শান্্রাজ্ঞা ঘোষিত হইল । 
তান্ত্রিক নরবলি বৈদিক নরমেধের ছায়ামাত্র ; বিশেষত্ব এই যে, 
ইহা অধিকতর বিকৃত ও ছুষিত। 

বিনা নরবলিতে মহাশক্তি তুষ্টী হন না এবং তিষ্টাও প্রদান 
করেন না। ইতিহাসের প্রতি পত্র এই সত্যকে স প্রমাণিত করিতেছে। 
জগতে কোথান্গ কবে বিন। নবরবটলিতে কোন্‌ মহৎ কার্য সাধিত 
হইয়াছে ? সর্মবিধ হিতকর মহাধজ্ঞে নরবলি দিতে হইয়াছে, তবে 
সেযজ্তের উদযাপন হইয়াছে । কোথাও বা এক, কোথাও বা ছুই, 
কোথাও ব. বগল নর।পি প্রবত্ত হইয়াছে, তবে যক্ডের উদঘাপন 
হইয়াছে। 

শিবপুরাণে আছে যে অভিরপ্রদেশে মহা অনাবুষ্টি ও ছূর্ভিক্ষ 
উপস্থিত হইলে তদ্দেশ বাদী পশ্তিতগণ মিলিত হইয়া ইন্ত্রজ্ঞের অনুষ্ঠান 


? 
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করেন। ভগবান্‌ ইন্ত্র প্রত্যক্ষ হইয়া সকলকে বলিলেন-__“তোমরা 
মহা পাপ করিয়াছ, সেই পাপের শাস্তিত্বূপ এই অনাবৃষ্টি ও দুষ্কালের 
অবতারণা করা হইয়াছে। যদি কাহারও সর্বগুণান্থিত, বহুশ্রুত, শুদ্ধ ও 
শাস্ত একমাত্র পুত্র আপনাকে অগ্নিতে আহুৃতি দান করিতে পারে, তাহ 
হইলে পর্ধ্যাপ্ত বৃষ্টি হইবে*। ইন্দ্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া সকলেই 
হতাশ হইয়া পড়িলেন। সেই প্রদেশে শতমন্গ্য নামে এক ব্রাঙ্গণপূত্র 
বাস করিতেন। তিনি সর্বগুণান্থিত, বন্শ্রুত, শান্ত, দীস্ত ও বৈরাগ্য- 
বান ছিলেন। তিনি সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া সর্ববসমক্ষে দেশের 
হিতার্থ, সর্বজনের মঙ্গলার্থ, আত্মোত্সর্গ করিতে প্রস্তুত হইলেন। 
পিতামাতা জীবিত থাকিতে তাহাদের অনুমতি ব্যতিরেকে পুজ্রের 
কোন 'কার্য্যেই অধিকার নাই; তাই শততমন্থ্য পিতামাতার অনুমতি 
লইবার জন্ত তাহাদের নিকট গমন করিয়া! প্রণামপুর্ধক পিতাকে 
বলিলেন । পিতঃ, “জননী জন্মভূমিশ্চ ন্বর্গাদ্পি গরীয়সী; সই 
জন্মভূমির জন্ঠ এ দেহ ত্যাগ করিলে অক্ষয় স্বর্গলাভ হইবে। যে 
দেহের কোন নিশ্চয়তাই নাই, প্রাণান্তে যাহা হয় ভম্মসাৎ হইবে, ন1 
হয় শৃগাল কুক্ধুরাদির আহার হইবে, অথবা জঘন্ কমিরাশিতে পরিণত 
হইবে, সেই অকিঞ্চিংকর জড়দেহদানে যদ্দি মাতৃভূমির হিভসাথন 
করিতে পারি, তাহ! অপেক্ষা অধিকতর লাভ অভিকতর নিশ্রেয়; আর 
কি হইতে পারে!” আজ ভারতবাসী সগর্কে যে "জননী জন্মভূমিস্চ 
্বর্গা্ঘপি গরীয়সী” মহ্থাবাকা উচ্চারণ করিয়া থাকে, তাহা মহাত্মা 
শতমন্ুর মুখনিঃহত। 

পিতা নীরব রহিলেন । তখন শতমন্থ্য মাতার নিকট গমন করিয়া 
আত্মোৎসর্গ করিবার জন্ত অনুমতি চাহিলেন । মাতা সৎপুজের বহু গুণ- 
কীর্থন করিয়া বলিলেন । প্বাবা, আমিই অগ্নিপ্রবেশ কর্রিতোছ, 
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তখন শতমন্থ্যর পিতা বলিলেন “তোমরা ছুই জনেই ধন্য, তোমদ্ের 
কাহাকেই অগ্রিপ্রবেশ করিতে হইবে না, আমি অগ্নি প্রবেশ করিয়া 


ইন্দ্রের তৃপ্তি সাধন করিতেছি: তখন আকাশবাধী, সেই মহান্ুভব্য়ের 
ভুয়্নী প্রশংসা! করিয়া বলিলেন, “তোমাদের দৃড়নিশ্চয়তাঁয় আবস্তকীয় 


নরবলির কার্ধ্য সুসিদ্ধ হইয়াছে ।” অনস্তর স্ুবৃষ্টি হইয়া ধরাকে শস্তপূর্ণ 
করিল। 
সত্যস্থাপন করিবার জন্, ভ্রমাপনোদনপূর্বক জগতে জ্ঞানালোক ও 
ধর্ম্মনিষ্ঠা বিস্তারকল্পে কত সর্ধগুণান্বিত মহাপুরুষকে কোথাও রক্তদান 
করিয়া, কোথাও জলস্ত অনলকুণ্ডে প্রাণাছতি দিয়া মহাশক্তির প্রীতি 
সাধন করিতে হইয়াছে, তাহার সীমা নাই। ইতিহাস জলত্ত অচ্ছরে 
তাহাদের গুণগ্রাম ঘোষণা করিতোছ। 
শক্রহস্ত হইতে স্বদেশকে উদ্ধার করিবার জন্য কত মহাপুরুষ 
আত্মরক্দানে মহাশক্কির গ্রীতি সাধন করিয়াছেন। কতশত নরনারীর 
মস্তক মহাশক্তির সম্মুথে সমর্পিত হইয়াছে, তবে দেবী মহাশক্তি 
প্রীত হইয়া! পতিতের উদ্ধারসাধন করিয়াছেন, অপগত দেশকে 
সমুন্নত করিয়াছেন, দাসকে রাজা ও দাসীকে মহারাজ্ঞী করিয়াছেন। 
নরবলিরূপে প্রদত্ত মহাপুরুষের রক্ত, রক্তবীজের রুধির। মহামতি 
ওয়ালেস্‌ মহাশক্তির নিকট হৃদগনের রক্ত দাঁন করেন, সেই নরবলিতে 
গ্রীতা হইয়া! মহীশক্তি, স্কটলগ্ডের মস্তকে স্বাধীনতার সমুজ্জল যুকুট 
স্কাপন করেন । শক্রবিদলিত ইটালি আপনার উদ্ধারের জন্ট এক মহা! 
নরমেধের অনুষ্ঠান করে; তাহাতে তুষ্টা হইয়া মহাশক্তি তাহাকে 
শত্রহস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া সমৃদ্ধিশালিনী করেন । 
বাইবেলে বে মহা। নরমেধের উল্লেখ আছে, তাহাই ফলে, সেই 
মহাপুরুষের রক্তে পরিতৃপ্ত হইয়া মহাশক্তি, অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন ইউরোপে 
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আবার যখন ভারতের ঘোর: ছুর্দিনে সন্ত্রীক পৃ্থীরাজ মহাশক্তির 
নিকট .রলিরূপে সমর্পিত হইলেন, মহাশক্তি প্রীত হয়েন নাই, হইলে 
কি আর মুললমান প্রবেশ লাত করিতে পারিত ? 

রাণাপ্রতাপ মাতৃভূমির জন্য এক বহুদিনব্যাপী মহাবজ্ঞ করিয়া! শেষে 
আপনাকে তাহাতে পুর্ণাহুতিম্বরূপ প্রদান করেন, তাহাতেও মহাশক্তি 
গ্রীতা হয়েন নাই, হইলে কবে মুসলমান ভারতবর্ষ হইতে দূরীকত হইত। 

তাহার পর উগ্রচগ্ডাবেশে মহাঁকালী কত লক্ষ লক্ষ ভারতবানীকে 
উদ্দরসাৎ করিয়াছেন, তবুগড তাহার তৃপ্তি হয় নাই। হইলে কি 
আজ ভারতের এ ছুরবস্থা হইত? 

$ ইহার বিশেষ কারণ আছে? শাস্ত্র মিথ্যা নয়, শাস্ত্রের ফলশ্রুতি ৪ 

মিথ্যা নহে। সদন্তাদি যজ্ঞকর্তাগণের দোষেই য্ঞ সম্পন্ন হয় না। 
কোথাও বা দ্রব্য শুদ্ধির ভাবে, উপকরণের ও আয়োজনের অভাবে 
বন্ত ভ্রষ্ট হয়। কোথাও যক্তপঞ্ত সব্বাঙ্গস্ন্দর ও সব্বগুণান্বিত না 
হওয়ায় যক্ঞ নষ্ট হইয়াছে । সকল বিষয়ের যথাযথ সমাবেশ না হইলে 
যজ্ঞ সিদ্ধ হয় না । আর েরূপ সমাবেশ না কারয়া যজ্ঞ কর! বৃখ]। 
. তবে ইহাও বিবেচ্য যে, ফল একদিনে না ফিতে পারে, এক বৎসরে 
না হইতে পারে কিন্তু যথাযথ প্রদত্ত নরবলি কখন বুথ! হয় না, তাহার 
ফল ফলিবেই ; বিলম্ব ও হইতে পারে শীস্রও হইতে পাবে। 

নরবলিরপে প্রদত্ত মহাপুরুষের প্রতি রক্তবিন্দ হইতে মহাপুরুষের 
আবির্ভাব হয়। নরবলির কয়েকটি বিশেষ ভেদ আছে। কেবল 
দেহপাতেই, হৃদয়ের রক্তানেই যে নরবলিদান সিদ্ধ হয় তাহ! নহে। 
দেশের জন্ক, জনসাধারণের হিতার্থ সর্বস্ব মহাশক্কির গ্রীচরণে উৎসর্গ 
করা, সেও এক উচ্চ ভাবের নরবলি। যথন মহাপুরুষগণ মানবের 
দুঃখে কাতর হইয়া, দেশের দুর্গতি দর্শনে মন্মাহত হইয়, আপনার 
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গ্রহণপুর্বক জগতের হিতসাধনকল্পে ব্যাপৃতত হন, তখন আর তাহাদের 
মনুষ্তত্ব থাকে না, তখন তাহারা ইহজন্মেই নষ্টা আত করেন, দেবত্ব 
প্রাপ্ত হয়েন এবং সকলের শরণ্য ও পুজ্য হইয়ী--- । 


দেশের লোকের মহাপাপেই দেশে ছুর্গতি হইয়া থাকে। 
দুর্নীতি নাশ করিতে হইলে মহাঁশক্তির নিকট নরবলি দান করিতে 
হয়। একটা। মানুষকে, মুখহাতপ। বাধিয়া, পশুর ন্যায় দেবমুদ্তির নিকট 
হত্যা করা নরবলি নহে। মহাশক্তির নিকট প্রদানের জন্ বক্তপত্ত 
শতমন্তার স্ায় সর্বগুণান্থিত, বহুশ্রুত, শান্ত, দান, নিঃস্বার্থ হওয়া 
প্রয়োজন ; তাহার হয় বারবেশ না হয় কাঙ্গালের বেশ হইবে, রণস্থলে 
স্বয়ং মহাতৈরধের মহা! অসিতে তাহার মস্তক ছিন্ন হয়। যুপকাষ্ঠ আবদ্ধ 
করিয়া যে এরূপ বলি প্রদত্ত হর না এরূপ নহে, তাহাও হয় এমনকি 
জীবন্ত আহুতি ও দত্ত হয়। এ নরমেধে মনুষ্যকে পশুবৎ জ্ঞান করিয়া 
তাহার মেদ ও মাংস অগ্িতে আহুণি, প্রদত্ত হয় না, এ বলির মুখে 
আর্তনাদ বহির্গত হয় ন!। সে মুখ হইতে “জননী জন্মভুমিশ্চ 
্বর্গাদপি গরীয়সী” “সত্যমেৰ জয়তি” “যতো ধর্স্তুতো৷ জয়” প্রতৃতি 
উচ্চারিত হইয়া দিকৃ-দিগন্তর প্রকম্পিত করে, ভীরুকে বীর করে, 
পাষগুকে ধার্মিক করে, পতিতের উদ্ধারসাধন করে, ও জড়কে ক স্িষ্ি 
করে। মে বলি কোন প্রত্যক্ষ দেবতার সমন্ষে গ্রদর্ভ হয় না। কারণ 
মহাশক্তির পুঞ্জায়ই নরবপির প্রয়োজন । সেই মহাশক্তি কখন 
জন্মভূমিরূপে কখনবা ধর্নরূপে প্রতীয়মান হয়েল এবং তাহারই সমক্ষে 
এ নরবলি প্রদত্ত হয়। নিহত বলির সঙ্গে সঙ্গে অতিষ্ঠা প্রাপ্তি হয়। 
কারণ এ মহাধজ্ঞে ধিনিই বলি, তিনিই পুরোহিত, তিনিই আপন 
ইষ্টমন্ত্রে আপনাকে উৎসর্গ করিয়া দেন, অপরে হত্যা করে মাত্র। 

যখন এরূপ মৃহাবলির মস্তক মহাশক্তির নিকট প্রদত্ত হয় তখন 
সমগ্র জগতের মন্তক বিচলিত হইয়া উঠে। যখন সে নরশিরে বণ্তিকা 
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শোণিত মহাপাত্রে স্থাপনপুর্ক মহাশক্তিকে উৎসর্গ করিয়। দেওয়া 
হয়, তখন মহাকালীকার শ্্রীমুখ হইতে অষ্ট অষ্ট হান্ত বিনির্গত হইয়া 
দিগদিগন্তে প্রতিধবনিত হয়, শান সুখে হাসি ফুটায়, শোক-তাঁপকে দূর 
করে। আর অতিষ্ঠা লাভ করিয়া সেই মহাপুরুষ হাসিতে হাসি আনন্দ 
সাগরে মগ্ন হইয়া পিতৃপুরুষগণের সহিত মিলিত হয়েন । 

ইহাকেই প্ররুত প্রস্তাবে নরবলি বলে। ইতিহাসপাঠকমাত্রেই 
জানেন, এ নরমেধযজ্ত কিরূপ, তাহার মন্ত্রকি? তাহার সাধন ও 
অনুষ্ঠান কিরূপ, এবং তাহার ফলাফলই বা! কিরূপ। 

দেশে কয়টা শতমন্থ্য জন্মগ্রহণ করে, কয়জন ওয়ালেস্‌ বা 
ওয়াসিংটন আবিভূর্তি হয়? সমগ্র জগতে কয়জন বৃদ্ধ, কয়জন গ্রীষ্ট, 
কয়জন চৈতন্ত প্রকটিত হয়েন। এই এক এক মহাপুরুষ কেহ বা 
দেশের জন্ট) কেহ বা সতোর জন্য, কেহ বা ধর্শের জন্য স্বেচ্চায় নিষ্পাপ, 
নির্শল হৃদয়ে মহাশক্তির নিকট আত্মবলি প্রদান করিয়া জগতের কতই 
মঙ্গল সাধন করিয়াছেন, এই সকল মহাপুরুষের বক্তবিন্দ হইতে 
কত শতসহশ্র মহাপুরুষের অভ্যুত্থান হইয়াছে। 

দেশকালপাত্র অস্কুসারে এই নরবলি স্ুসিদ্ধ বা নিক্ষল হয়। 
একেবারে নিক্ষল হয় একথা বলা বায় না, তবে ফললাভের বিলম্ব হয়। 
মহাশক্তি, আপন শক্তির অংশ এইরূপে মহাপুরুষে আবিভূতি করিয়া 
পুনশ্চ বলিরূপে আপনাতে প্রতিসংহ্থার করেন। কখন বা আপনার শক্তি, 
স্ব ও কুভাবে প্রকটিত করিয়া, লোকশিক্ষার্থ প্রথমতঃ কু+র প্রভাব বিস্তার 
করিয়া, পরিণামে শুভদ্বারা অশুভের বলি সম্পাদন করিয়া সেই অশুভ- 
শক্তি আপনাতে প্রত্যাহরণ করেন ; সেও নরম্ধেষজ্ঞ ও নরবলি। 

মহ্যাস্থর, শুস্ত-নিশুস্ত, রক্বীজ প্রভৃতি এইরূপে মহাশক্তির 


নিকট বলিরপে প্রদন্ড হওয়ায় জগতের শাস্তিবিধান হইয়াছে। 
২, এ 


শত 


মাতৃপূজা * 

স্ুগিনিগণ ! ভিন্নজাতি, ভিন্নধর্মী, ভিন্নবেশী আমরা আজ একত্র 
৯৫ এখানে সম্মিলিত হয়েছি কেন? এর উত্তর আমার সম্থে৷- 
ধনের মধ্যেই নিহিত আছে। দৃশ্ততঃ এত ব্যবধানসত্তেও বস্তুতঃ 
আমরা যে এক, এক ভারতমাতার কন্তা__-পরস্পরে ভগিনীস্ুত্রে 
আবদ্ধ, এই সত্য হৃদয়ে অনুভব করে আমরা মাতৃপূজার জন্য একত্র 
সম্মিলিত হয়েছি। কিন্তু এই সত্য উপলাদ্ধ করার ক্ষমতা ও শিক্ষণ 
আধমাদের অল্পদিন ও অন্পজনের হয়েছে, আর তাদের মধ্যেও সকলের 
এখানে সম্মিলিত হবার সুবিধা নাই। আজ ধারা এখানে সমবেত 
হতে পেরেছেন, তারা এ বিষয়ে বিশেষ সৌভাগাবতী। সংসারের 
নিয়ম এই যে, যিনি যে বিষন্ছে বিশেষ সৌভাগ্যবান, তিনি অপেক্ষা 
কৃত ভাগ্যহীনকে তাহার অংশ দান করেন। ধনী দরিদ্রকে, বিদ্বান 
মূর্খকে, হুস্থকায় রুণ্রকে সাহায্য দান করেন। এই করুণার ধারা 
সংসারে প্রবাহিত না! থাকিলে সংদার চলিত না মনুষ্য ও পণুুতে 
প্রভেদ থাকিত না। 

যে সৌভাগ্যবতী রমলীগণ আজ মাতৃপূজার জন্ত সম্মিলিত হ'তে 
পেরেছেন, মাতৃপৃজা। করে আপনাকে চরিতার্থ ভ্ঞান করেছেন-_দূরস্থিতা 
ভগিনীগণকে কি তাদের এ সৌভাগ্যের অংশ দানের জন্য তাদের মন 
লালায়িত হচ্ছেনা ? 

কিন্ত বাসনা আর কাঁধ্য ছুই এক জিনিস নহে ; অনেকে ইচ্ছ- 
সত্বেও উপায়াাবে তাহা। কারো পরিণত করিতে পাঁরেন না । 





* একবিংশ কংগ্রেসের সমসামক্জিক ভারতমহিল! পরিষদে পঠিত । 
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পুরুষদের মধ্যে পুরুষরা যেরূপ সহজে কাঁজ করিতে পারেন, 
স্ীলোকদৈর মধো তাহা সম্ভব নহে আমাদের দেশের সাধারণ 
মেয়েদের মধ্যে মিটিং বা বক্তৃতার চলন নাই সুতরাং সে উপায়ে কাষ 
কন্তে গেলে সাধারণের মধ্যে তাহা কার্যকরীও হয় না, মেয়েদের 
মধ্যে কাষ করিতে গেলে, বন্ধুভাবে, ভগিনীভাবে এ্রথম তাহাদের মিলন 
আবশ্বক। সেই্জন্ত প্রতিবেশিনী ও গ্রামস্থ মহিলাগণকে নিমন্ত্রণ 
করিয়া আনিয়া ও তীহাদের বাটী গিয়া কাবার্তা আলাপনের মধ 
দিয়া তাহাদের “মাতৃপৃজায় ব্রতী করিতে পারিলে সমধিক ফললাভের 
সম্ভাবনা । সম্প্রাত আমি গইটা বিভিন্ন গ্রামে এ বিষায়র উদ্যোগ 
যেরূপ দেখিয়া আসিয়াছি, তাহা জানিতে পারিলে হয়ত এখানে 
উপস্থিত মহিলাদের মনেও সেইরূপ করিবার ইচ্ছা হইতে পারে, এই 
মনে করিয়া সেই সম্বন্ধে ছুই একটী কথা বলিবার উদ্দেশ্তেই আমি 
এই সভা” সেক্রেটারী মহোদয়ায় অনুরোধ রক্ষা ও নিমন্ত্রণ গ্রহণ 
করিয়াছি। .পৃব্বে যে কল মহিলা এই সভাক্প বজ্জতা দিয়াছেন, 
আর যাহার সকলকে মুগ্ধ করিয়া বক্তু.তা দিলেন, তাহাদের স্থায় 
বক্তুতাশক্তি আমার নাই_বক্তৃতা করিতে আমি আপি নাই_-আমার 
এ কেবল একটী কাজের কাহিনী বিবৃত করা । বদি ইহা আপনাদের 
চিন্বাকর্ষক হয়__যদি কেহ এই উপায়ে কার্ষের সহজ পথ লাভ করিয়া! 
কার্ষ্য প্রবৃত্ত হয়েন, সে আমার বিশেষ সৌভাগ্য । 

ইহারই শিকটন্ত কোন গ্রামে কয়েকজন মহিল৷ একটা সমিতি 
স্থাপন করিয়াছেন। পমিতির কোন সভ্য নাই, কোন নাম নাই-_ 
চাদা নাই ; কিন্তু তিনখানি খাত। আছে । একথানি খাভাক্ষ সে গ্রামন্থ 
সব বাড়ীর তালিকা আছে। গ্রামস্থ মহিলাগণ নকলে “মায়ের কোটা” 
নামক একটা ব্রত গ্রহণ কৰিপাছেন। তাহার উদ্দেগ্ত এই, প্রতিদিন 
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হইতে -এক মুষ্টি চাউল তাঁহাতে বাখিতেছেন। মাসান্তে কাধ্য-কর্রা 
সঞ্চিত ত্রব্য নিঙ্জের প্রতিবেশিনীদের ছেলেদের দ্বারা গ্রাসস্ত দকল 
ঘর হইতে সংগ্রঠ করিয়া লয়েন। এটা এমন সহজ থে, এই 
মুষ্টিভিক্ষাদানে কেহই অস্বাকৃত হ'ননা । এতস্ডতিনন আর একটা উপায়ে 
মহিলারা সমিতির আম্বৃদ্ধির সাহায্য করেন। স্্রালোকমাত্রেই 
প্রায় কোন-না-কোন রকম শিল্পকন্ম অল্প বিস্তার জানেন। কার্ধ্য-কর্রী 
প্রত্তোক মহিলাকে তাহার ইচ্ছামত শিল্প প্রস্তুতার্থে উপকরণ প্রদান 
করেন, তাহারা অবদরসময়ে প্রতিদিন এক-আধঘন্ট। এই কার্ধ্য 
করেন। একটী শেব হইলে তাহা কার্য্যকত্রীকে প্রদান করিয়া আর 
একটি গ্রহণ করেন 6৮ দ্বিতীয় খাতা থানিতে ইহারই হিসাব রাখা 
হয়। তৃতীয় খাতাথানি এককালীন দানের খাতা । যাহাতে ধনী, 
দরিদ্র কাহারও দিতে কষ্ট না হয় এইজগ% দৈনিক মুষ্টিভগ্গার নিয়ম 
প্রচলিত থাকিলেও, ধাহাদের অবস্থা স্বচ্ছল, যাহারা মাসিক দান 
করিতে ইচ্ছুক তাহার! এককালীন দান কা ন। গ্রামস্থ আনেক 
ভদ্রলোক এই উদ্দেশ্তে দান করিয়াছেন! শ্রাহে একবার করিয়। 
মহিলাদের সম্মিলন হয়। কথন কার্ধা-ক র বাটাতে কখন বা 
অপর কোন মহিলার বাটাতে এই সন্মিল ধর; কিন্তু সকল মহিল! 
এ সম্মিলনে আসেন না । অনেকে ুষ্টিট কা ও শিল্পসাহাষ্য নিয়মিত 
করিয়া থাকেন, কিন্তু গৃহ ভিন্ন অন্ত বাইতে পারেন না । 'বাহারা 
আদেন তাহারা এই স্মক়টা। মিথ্য। নষ্ট নী করিস্কী এই স্ময়ে 
শিল্প শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। প্রথমে ত্রাহার।৷ পরস্পরের 
নিকট শিক্ষা লইতেন, অল্পদিন হইল দুইজন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত 
করিফাছেন । সমিতির আয় ভিন প্রকার । মাসিক মুষ্টিতিক্ষার সংগ্রহ, 
বিক্রীত শিল্পের মূল্য ও এককালীন সাহাবাপ্রাপ্তি । ব্যয়,__শিল্প 
শিক্ষত্রিত্রীয় বেতন ও শিল্প উপকরণ ক্রয় । এই ব্যয়ের পর থাহ! 
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উদ্ধৃত্ত হইতেছে তাহাদ্বার1 গ্রামের বালিকাবিগ্তালয়ের সাহায্য হইয়া 
থাকে। এই গ্রামের একটী কন্তা তাহার শ্বশুরালয়ে, অপর একটা 
গ্রামে, গিয়। এইরূপ নমিতি স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন । আপাততঃ 
কেবলমাত্র এই দৈনিক মুষ্টিভিক্ষা স্থাপন ও সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে 
পারিয়াছেন-_-এককালীন দানও কিছু সংগ্রহ হইয়াছে, কিন্তু শিল্পের 
বাবস্থ। করিতে পারেন নাই । এই সঞ্চিত অর্থ, তাহার পুরুষ অভি গাবক- 
কদের হুন্তে অর্পণ করিলে, তাহারা গ্রামস্থ ভদ্রলোকদের পরামর্শ মত 
একটা ভাতশিক্ষালয় স্থাপনে ব্যয় করিতেছেন । হহাদ্বারা তথাকার 
দরিদ্র তন্তবায়দের বিশেষ সাহাধা হইতেছে। গ্রামে গ্রামে যদ্দি 
স্ত্রীলোকেরা এই মাতৃপুঞ্জার আয়োজন করিতে পারেন, তবে সে 
আয়োজন ষতই সামান্য হউক, তাহাব্ন সফল সামান্য হইবে না। অনেক 
সময় সামান্ত কাধ্যের ফলও যে কত স্ুদূরব্যাপী হয় তাহা 'আগে 
ধারণাই করা যায় না। আজ থে শিল্পপ্রদর্শনী বর্ষে বর্ষে ভারতের 
বিভিন্ন স্থানে অঠিষ্ঠিত হইতেছে_-ভারতের শিল্পোন্নতির সহায়তা 
করিতেছে, ইহার 'থম সুত্রপাত মহ্লার দ্বারা । ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে 
কলিকাতার কতিপন্নম মহিলা সথি-সমিতি নামক একটী মহিলা-সমিতি 
স্থাপন ঝরেন--সমাতঃ স্থান্ত ,উদ্দেপ্তের মধ্যে মহিলাশিল্পের উন্নতি 
করা একটা প্রধান উদ ছিল।“এই উদ্দেশ্তে, সমিতি হইতে বর্ষে 
বর্ষে মহিলা শিল্প-মেলা নামক একটী বার্ষিক প্রদর্শনীর অধিবেশন 
হইত, তথায় মহিলাশিল্পের একটা বিশেষ বিভাগ থাকিত ও এই 
মহিলাশিল্পের জন্ত পারিতোধিক প্রদত্ত হইত। তত্তিন্ন আগ্রা, দিল্লী, 
লক্ষৌ, কাশী, কাশ্মীর, কটক, কৃষ্ণনগর, জয়পুর, বহরমপুর প্রভৃতি 
শিল্প প্রসিদ্ধ স্থান হইতে তথাকার বিশেষ বিশেষ শিল্প আনীত হইত । 
৫1৬ বৎসর এই শিল্পম্লোর অধিবেশনের পর, কলিকাতার 1705675] 
55090186101) হইতে শ্ববহুতৎ আকারে এইবপ শিল্পমেলার অধিবেশন 
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হয়। এই মেলার অনুষ্ঠাতাগণ ইতিপৃর্ধে মহিলা শিল্পমেলায়্ তাহাদের 
আত্মীয়াদের অভিভাবকরূপে সহাক়তা করিতেন এবং [70890191 
£550০14691. হইতে অনুষ্টিত মেলার মহিলা-বিভাগে_-সথি-সমিতির 
মহিলাগণ বিশেষ সাহায্য করেন। এই অধিবেশনের পর মহিলা 
শিল্পমেলার স্বতন্ত্র অধিবেশন আর হয় নাই । ক্রমে এই 11530191 
1১55০০180০7 এর অনুষ্ঠিত শিল্পমেলা৷ কংগ্রেসের সহিত যুক্ত হইয়া 
[00151121 125185169) এ পরিণত হইয়াছে: সম্প্রতি, সথি-সমিতি 
একটী মহিলা শিল্পবিগ্ঠালয় প্রতিষ্ঠা কারবার চেষ্টা করিতেছেন। 
আবশ্তক মত অর্থ সংগ্রহ হইলেই কার্য আরমস্ত হইবে। এই সমিতির 
উদ্বৃত্ত অথে ভদ্রবিধবাদের সাহাধ্য করা হয়। 

এই যে ভারতের ছুটা বিভিন্ন গ্রামের মহিলা-অন্ুষ্টিত মাতৃপূজার 
বিবরণ বলিলাষ, এ ছুটী যেমন সহজসাধ্য সেইরূপ হৃদয়গ্রাহী । পুজার 
অর্থ, উপহার। দাংনই পুজার দম্যক বিকাশ। মাতার উদ্দেস্তে ভাড়ার 
হইতে প্রতিদিন একমুষ্টি অন্ন বা অবসরসময়ের এক-আধ-ঘণ্ট' সামান্ত 
পরিশ্রম প্রদান করিতে কেহই কুষ্িত হইবেন না। কিন্ত এটি 
উদ্যোগ করিয়া করাপ্গ কে? আজ এখানে যাহারা সমবেত হইয়াছেন, 
তাহারা যদি প্রত্যেকে ইষ্টমন্্রের স্তায় এই মন্ত্র হৃদয়ে গ্রহণ করেন 
যে, ভিনি গৃহে ফিরিয়া প্রতিবেশিনী ও গ্রামস্থ মহিলাগণকে লইয়া 
এইরূপ মাতৃপুঞ্জার আয়োজন করিবেন, তবে আমাদের আজিকার 
সুভ সন্মিলনের পুণ্য ফল ফলিবে। গ্রামের অবস্থানুপারে কার্ষয্ের 
ব্যবস্থা--কোথাও কাতর আয়োজন বেশী হইতে পারে, কোথাও কম 
হইতে পানে ) কিন্ত এর সামান্ততম অংশ, ফেবল গৃহে গৃহে মুষ্টিতিক্ষা 
স্থাপনের ব্যবস্থাঃ যদি করা যায় তবে সেটাও কম নর। ইহা! দ্বারা 


সারা রালাবিরাররী সর্দার কান বিবির হস. ১৪ টি টী রটি: -. বছুর ব্ 
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ধর্ম অনুষ্ঠান দেখিয্জা নিজের যনে যেমন ধর্ধের বীজ স্থাপিত হয়, সেইরূপ 
এুতিদিন স্বদেশের জন্ত এই সুষ্টিভিক্ষা অর্পণানুষ্টান দেখিয়াও শিশুর 
মনে স্বদেশগ্রীতির যে বীজ স্থাপিত হইবে, তাহা পরে, তাহার জীবনে 
ও শিক্ষায় পরিস্দুটিত হইয়া উঠিবে. তাহাদের দ্বারা দেশের মুখ 
উজ্জ্বল হইয়া ভঠিবে। ভগিনিগণ__ যদি আমাদের চেষ্টায় দেশের সে 
স্থদিন আসে, আঘাদের গৃহে গৃহে তীর্থস্থান স্থাপিত হয় 5 তবে সে চেষ্টা 
কি আমাদের কর্তব্য নে? আজ কি গৃহে ফিরিবার জাগে, এই শুভ 
সন্মিলনক্ষেত্র হইতে এই মন্ত্র জদয়ে ধারণ করিয়া স্বদেশব্রতে দীক্ষিত 
হইবন ?. ঈশ্বর আমাদের এই মঙ্গল ইচ্ছায় তাহার শুভানীর্বাদ বর্ষণ 
করুন, তাহার আশীর্ধাদে আমাদের বাসনা সুফলময় হইবে। 

এই প্রবন্ধে ভাল্পথিত মহিলা শিল্পসমাত সংক্রান্ত কোন কিছু 
জানিতে চাহিলে, ৫৭ নং ঝাউলতলা রোড বালিগঞ্জে, আমাকে পঞ্জ 


লিখিলে জানিতে পারিবেন । 
জীহিরগ্রয়ী দেব 


ঢাকার কাটরা | 


স্তেজামদ্দৌল। নসিরুল্‌ মুল্কৃ সৈয়দ আলী থান বাহাছ্ুরনসরঞ্ধ 
সপ জং দাহেব ১৮১৭ খৃঃ অঃ ইষ্ট-ইত্ডিয়া-কোম্পানীর দ্বারা ঢাকার 
(জাহাঙ্গীর নগরের ) স্থবাদার নিষুক্ত হন। তিনি ইংরেজদিগের আদেশ 
অনুসারে টাকার বিবক্বণী ( তাওয়ারিথে জাহালীর নগর. নামক পুস্তক 
প্রণয়ন করেন, এবং প্র পুস্তকখানি “স্ণ্টাস” নামে জনৈক ইংরেজকে 
উপহার প্রদান করেন। পুস্তকের নাঁম টাকার বিবরণী হইলেও তাহাঁতে 
তিনি সংক্ষেপে মোগল-শাসনের আরম্ত হইতে শেষ পর্যন্ত বাঙ্গালার 


৮৭ *্রিলন্রীরি রর ররর লা রারতান্তি 


ভা, মাধ, ১৩১২]. ঢাকার কাটরা। ৯৭৯ 


পাঙুলিপি এখন এসিয়াটিক মোসাইটিতে বর্তমান আছে। আমরা সেই 
পাঙুলিপি অবলম্বনে ঢাকার কাটরাগুলি সম্বন্ধে সামা পাঠকবর্থকে 
উপহার 'দিতেছি। ভন্তান্ত বিবর বারাস্তরে বলিবার বাসনা রহিল। 
.. সত্াট আকবরের সময় সর্বপ্রথম সথবাবাঙ্গলা আংশিকরূপে 
মোগলাপিককত হয়। ইতিপূর্বে আফগানসম্প্রদায়ের হস্তগত ছিল। 
মোগলসৈন্েরা আফগানগৈস্যের নেতা ওস্যান্‌ খার সহিত অনেকবার 
যুদ্ধ করে। রাজা মানিংহ বাঙ্গালার স্ুবাদার নিযুক্ত হইয়া অনেক 
সৈম্তসামস্তসহ আফ্গানদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াও সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য 
হইতে পারেন নাই। সয্রাট জাহাঙ্গীরের দিংহাবনারোহণের সাত বৎসর 
পর ১০২১ হীভ্রীতে এছলাম খা বাঙ্গালার স্থবাদার নিযুক্ত হন। তিনি 
সম্পূর্ণূপে বাঙ্গলা অধিকার করিতে সুজাত খান্কে নিযুক্ত করেন। 
হু্গাত খা অনেক যুদ্ধের পর ওস্মান্‌ খান্কে পরাস্ত করেন। ওস্মান্‌ 
খার পুত্র আলীখান্‌ ও তাহার ভ্রাতা! মেম্রেজথান্‌, এস্লাম্‌ খার অধ্ীনতা 
স্বীকার করেন। এই সময় বাঙ্গালা সম্পূর্ণরূপে মোগলাধিক্কত হয়। 
এবং এসলাম্‌ সবাদারীর সময় ঢাকা “জাহাঙ্গীর নগর”নামে অভিহিত 
হয়।” এস্লাম খা বিশেষ যত্বের সহিত অনেক ক্ুরম্য হশখ্যাদি নির্মাণ 
করিয়া জাহাঙ্গীর নগরের লৌন্দরধ্য বদ্ধন করেন। ১০৫০ হিজ্রীতে 
সম্রাট আওরঙ্গজেবের পুত্র কুমার আজিমওশ্বানের দেওয়ান মির আবুল 
কাদেম তদীয় আদেশ অনুসারে একটা কাটরা প্রস্তুত করেন। কিন্ত 
রাজকুষারের মনোমত না হওয়ায় উহা দেওয়ানকে প্রদান করেন। এই 
কাটরা বর্তমানে প্বড় কাটরা” নামে পরিচিত । আজিমূওশ্বান্‌ ঈদের 
নামাজ পড়িবার জঙ্থট “ঈদ্‌-গাহ* প্রস্থত করেন। প্র কারা ও ঈদ্‌-গাহ 
১৮২০ খৃষ্টান পর্যযত্ত আবুল কাঁসেমের উত্তরাধীকা রীদিগের হস্তে ছিল। 
নবাব সায়েন্তা খা! আর একটা কাটরা প্রস্তত করেন , বর্জন ১, 
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ছোট-কাটরা নামে পরিচিত। আজিমওক্বান লালবাগ প্রস্তত করিয়া 
সায়্েন্ত! খাকে পুরস্কারস্বরূপ প্রদান করেন। জাহাঙ্গীর নগরের বিবরণ 
লেখক বলিয়াছেন যে, তিনি সার়েন্তা খার উত্তরাধিকারী মৃজারওসন্আালী 
এবং তাহার ভ্রাতা কাসেমআলীর পুত্র মজরআলীকে ছোট কাটরা 
ও লালবাগ ভোগ করিতে দেখিক্জাছেন । আজিমপ্তশ্বানের সময় সৈরদ 
ংশোত্তব মির মুরাদআলী “মীর এমারতের”* কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। 
তিনি ঢাকার প্রসিদ্ধ প্হদ্নী দালান” নিন্দাণ করেন। এহতেপাম্‌ খার 
সুবাদারীর সময রাজকীয় নৌকাবিভাগের দাঁরগা মহম্মদ মকিম্‌ আরও 
একটা কাটা গ্রস্তত করেন। অগ্যাপিও উহা। মকিমের কাটরা নামে 
পরিচিত । নবাব জাফর খ| নাসরী (ধিনি ইতিহাসে কারতলব খা 'ও 
মুশিদকুলী থা নামে প্রসিদ্ধ) একটা মস্জিদ্‌ ও বাজার নির্মাণ করান। 
উল্ত মন্জিদ্‌ বাফ.রী মন্জিদ্‌ নামে খ্যাত । উহ ১৮২০ খৃঃ অন্দে মুশিদ- 
কুলীথীর উত্তরাধিকারী গজনফর হুসেন খাঁর কন্ঠ! হাজী বেগমের ত্বাব- 
ধানে ছিল। লালবাগে থে একটী মকবেরা (সমাধি) আছে তাহা 
সায়েন্তা থার ইরানী কন্তার সমাধি। নারায়ণগঞ্জের নিকট যে দুরগ-চুড়। 
ৃষ্ট হয় উহা! নবাব থান খানা মক্সাজ্জেখার নিশ্মিত। 
থান, “আর-খাঙ্গিদের” উপদ্রব নিবারণ করিতে দুইটা তোপ নিল্মীণ 
করেন, উহার বড় তোপটা চক্বাজারে রক্ষিত আছে। ছোট তোপটা ও 
ছুইটী গোল! নদীগর্ভে নিহিত আছে। নদীর পার্থ যে সমস্ত ভগ্রাবশেষ 
দেখা যাঁয় উহার অধিকাংশই সুবাদার এব্রাহিম খার নির্মিত বলিয়া ঢাকীবর 
বিবরণী লেখক উল্লেখ করিয়াছেন সম্রাট আলমগীরের সময় “শাহটঙ্গি” 
নামক জনৈক সিদ্ধপুরুষ (ফকির) ঢাকার উত্তরে ৫৬ ক্রোশ দূরে একটা 
পোল নিম্মীণ করান উহা বর্তমানে টুঙ্গির পুল নামে অভিহিত । 
শ্রীআাজিজর রহমান । 


এ আীর-এমারত ঢ0512557, তিনি কোন কোন্‌ সময তহশীলাদি করিতেন। 





ভয় নাই। 


একই সাথে মোরা শুনেছি সবাই 
জননীর আহ্বান, 
তন্ত্র! ভাগিয়! তাই সবে মোবা 
হইয়াছি আগুয়ান 
ক্ষুব্ধ সিন্ধু কাপিছে দিগুন, 
আকাশে বর্জ ঢালিছে আগুন ; 
মোরা যে ছুটেছি হাত ধরি ধরি 
সপ্তটা কোটা ভাই; 
মায়ের আনীষে বুকের মাঝারে 
কোন ভয় নাই, নাই। 


সারাটা বিশ্ব চকিতচক্ষে 
চাহিয়া মোদের পানে, 
পতিত দলিত এজাতি কুকি 
পারিবে জিনিতে রণে ছা 
লব শিরে কি গো কলক্ষডালি! 
সহিব পরের উপহান গালি! 
কভু নয়, নয়। মাঝপথ হতে 
আমর! কি ফিরি ভাই! 
মায়ের মন্ত্রে দীক্ষিত সবে 


নিরিল স্রনাজবাস্র হা, বরাসি র 
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যে ভাবে ভাবুক মোদের ভিখারী, 
যে ভাবে ভাবুক হীন, 
মোরা নহি আর পথের কাঙ্গালী 
নহি, নহি মোরা দীন । 
ছেড়েছি, ছেড়েছি পরের ছুয়ার, 
চিনিয়! লয়েছি পথ আপনার ; 
বাহুতে লভেছি কোটাগুণ বল 
মিলি সাতকোটা ভাই ) 
ফিরিয়া পেয়েছি জননীর ক্রোড় 
কোন ভয় নাই, নাই । 


অভ্রশ্চুথি অদ্রি বদিবা 
দাড়ায় রোধিয়া পথ, 
লক্ষ লক্ষ পদাঘাতে'সে যে 
হয়ে যা'বে ধুলিবৎ। 
সকল বাধারে করিয়া তুচ্ছ, 
দৃঢ়তার ধ্বজা ধরিয়া উচ্চ, 
অচিরে সবাই দীড়াইৰ গিয়া 
মোদের লক্ষ্য ঠাই ) 
জননী ঘখন আছেন সহায় 
কোন ভয় নাই, নাই। 


ঘরের কথা। 


ষোঁড়শ পরিচ্ছেদ । 


আম যেমন আত্মীয়, বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে, বিশেষ--- 
+8 কোন ধনবান্‌ সন্ত্রন্ত ব্যক্তিকে সম্ভাৰণ করিতে গেলে, 
তাহাকে মাপ্যায়ত কর্টিবার জন্ত বলি--ণ্মহাশয়কে বড় কাহিল 
, দেখিতেছি।” বদি কোন ইংরাজকে ব্রূপ মপ্যায়িত করিতে যাই, 
তাহ হইলে নিশ্চয়ই তিনি অস্থি-ভেদী মুষ্টাঘাতে আমাদের পৃষ্ঠের উপর 
তাহার দৌর্বল্যের প্রত্যক্ষ পরিচয় বসাইয়া দেন। “তোণায় যে খুব 
সুপ্ত ও দবল দেখিতেছি” ইংরাজী সমাজে পরস্পরের মধো ইহাই ভর 
আলাপ। তবে মেমসাহেবদের পুরুষদমঞ্ষে কতকগুলি নির্দিষ্ট 
সামান্ত কারণে মুচ্ছ? যাইবার অধিকার প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত 
আছে; এবং সেক্জন্ত তাহারা সর্বদা পাখ|, এসেন্স, স্ুবামিত লবণের 
শিশি গ্রঙুতি সঙ্গে প্রস্তত রাখেন। 
সোফিরও এ নকল সরঞ্জামের অপ্রতুল ছিল না। কিন্তু স্বাস্থ্য-স্থথের 
প্রকুল্প গোলাপ, তাহার কপোলধূগলে মহত প্রস্ফুটিত থাঁকিত। 
নিমিত আহার, বিহার, শ্রম, গমন, বিরামাদির গুণে সোফির প্রতি 
অঙ্গ নিদিষ্ট পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া, সম্পূর্ণ সৌষ্ঠবসম্পন্ন হইগ্াছিল। 
এই মুধম হ্ৃঠা লাবশ্যের তরীখানি সরল সৌন্দর্যে সাজাইয় দোফি 
সান্ধা-সমীরসেবনে বিচরণ করিত। আস্মানি রংটা বুঝি সোফির 
বড় মনের মত; তাই প্রায়ই সেই রংয়ের স্ুচিকন সাটিনের আটা-সট। 
পোষাকে তাহার আপাদবক্ষ নজ্জিত থাকিত) সেই নয়নতৃপ্তিকর 
সুনীল জলদ জলনিধির উপর সোফির যুখখানি যেন হিম-স্্রান পূর্ণচন্দ্রের 
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স্তার ভাসিয়া থাকিত। সেই অবেণীবদ্ধ ঘন কেশদাম একটা সামান্তগুচ্ছে 
পরিণত হইয়া, শ্তামাঙ্গিনীর সুন্দর স্বন্ধদেকশে শিথিলভাবে ছুলিত। 
সিথির বামপাশে কখন বাঁ একটা বাসম্তভী রংএর ফুটন্ত ক্যামেলিয়া, 
কখন বা একটি সপত্র শুভ্র গোলাপ-কলিকা শোভা পাইত। পারিদের 
পটুশিলী-গ্রথি্ কৃত্রিম মুক্তার নেকলেস, কুদ্দকুক্মমালার ন্টার তাহার 
হ্বদয়তরঙ্গে নৃত্য করি্দ। তাহার কর্ণদয়ে যে ঢুটী উজ্জল ছুল ঢুলিত, 
তাহা কৃত্রিম হীরার বলিয়া অল্প লোকেই বুঝিতে পারিত। হাতে 
ছুগাছি সুন্দর রজ তত্রেপলেট, তাহাও কৃত্রিম মণিমুক্তাথচিত। যখন ওই 
স্থললিত লাবণ্যের লহর তুলিক্া' সোফি খরপদে রাজপথ বাহিয়া চলিয়া 
যাইত, তখন কে বুঝিতে পারিত যে, রেলওয়ে-পোর্টার জো-ব্যারেগ! 
এই দেবছর্লভ রত্রের অধিকারী? এ রূপরাশি কেন সোফি ভন্ষে 
ঢালিয়া দিয়াছিলঃ কেন এ সোণার কমল সে পক্টিল সলিলে ভাসাইস্া 
দিয়াছিল, এ আমুল-মুকুলিত শ্তামলতা কেন কদর্ধা মাদারবৃক্ষকে 
আলিঙ্গন করিয়াছিল! সোফির কি বর মিলে নাই? অই নবযোবনের 
তরঙ্গ, অই লাখের লহর, পোহাগে হৃদয়ে ধরিবার উপযুক্ত পাত্র কি 
এদেশে ছিল নাঃ অই কাঞ্চন কুরঙ্িণীকে আনায়ে আনয়ন করিবার 
ব্যাধ কি কলিকাতার ফিরিক্িকুমারকুলের মধ্যে এতই অপ্রতুল ছিল ? 
অই পক্কা নৃত্য-লীলা-হান্কা চরণযুগলে লোটাইবার লোথেরও কি 
সোফির নীল-লোচনপথে একটাও পতিত হয় নাই? না, সে কগ। 
বলিলে 'কলিকাতার কৃষ্ণ-বুটনকুলের উপর ঘোর অরসিকতার কলঙ্ক 
অর্পণ করা হয়। চুণাগলির অনেক অলিই সোফির কমলকুঞ্জে গুণ গুণ 
ক'রে, অবশেষে ভাঙ্গা মন জোড়া দিতে শুর দোকানে পবেশ 
করিয়াছেন) তণ্ভিন্ন এই বঙ্গদেশ ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চল হইতে 
আগত কয়েকজন বরও সময়ে সময়ে সোফির নয়নবাণে চঞ্চল 
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সহকারীও ছিলেন । কেদার-টিমধি-চকার-বটি নাদক একজন বাঙ্গালী 
রেভারেগুকুমারও একবার অই কুরঙ্গলোচন! ফিরিঙ্গিবালার চাহনির 
চমকে পাগল হয়েন, এবং তিন মাস ধরিয়া, আনাচে কানাচে দীর্ঘশ্বাস 
ফেলিয়], আড়খেমটা তালে ৭০ 10515 11801. ০০9 (কাল কাল 
আঁখি ছুটী ) গাইয়া, অবশেষে হতাশমনে ব্যাপারীটোলাবাসিনীদিগঞকে 
প্রায়শ্চিত্বমন্্ বুঝীইয়া, পরিত্রাণের পথ দেখাইবার জন্ত জর্ডন-জল- 
ধৌত দেহ ও মদনাহত মন উৎসগ করেন। 
এমন স্বচ্ছন্দের সম্বন্ধ উপেক্ষা করিয়া, এত প্রালোভনীয় রঃ 
পরিত্যাগ করিয়া, সোফিমুন্দরী কেন তাহার প্রেমহার ধনহীন, বূপহীন, 
বংশহীন ব্যারোগাকে পরাইল ! রম্ণীচরিত্র বুঝিতে দেবতীরা৷ অক্ষম, 
মন্ম্ত কেমন করিয়া এ প্রশ্নের উত্তর দবে? তবে সোফির আত্মীয় 
“স্বজন সকলেই জানিত,__যে বালিকা অতি বুন্ধিমতী | যাহাতে নিজের 
মন্দ হয়, আপনার সখের হানি হয়, সৌফি তাহ! কথনই করিবে না। 
এইজন্ত সোফির এই স্বরস্বরে কেহই আপত্তি করে নাই। সোফির 
পিতামাতার অবস্থা অতি সামান্ত ছিল। কন্তাকে উত্তম বসনভূষণে 
সাজাইবার সঙ্গতি তাহাদের কিছুমাত্র ছিল না। কিন্তু বেশভূষাভি- 
লাধিনী কুমারী সর্বদাই আপনার সুচারু অঙ্গ পরিপাটা বেশভূষায় 
সজ্জিত রাখিত। সোফি নৃত্যগীত শিখিল, গিটার বাজাইতে অভ্যাস. 
করিল, অথচ [পিতামাতাকে শিক্ষকের কেতন দিতে হইল নাঁ। পিতা- 
মাতার কন্মিন্কালে কোন ভদ্রসমাজে নিমন্ত্রণ হয় নাই ) কিন্তু কন্তা 
অন্পদদিনই নিজবাটীতে সান্ক্যভোজ করিবার অবকাশ পাইত। একবার 
মোফির মার কঠিন পীড়া হয়) একজন ইংরাজডাক্তার বিনা ভিঞ্জিটে 
পক্ষাধিককাল তাহাকে দেখিয়া যান। আবার ঘরে বসিয়া ফল, ফুল, 
পক্ষী প্রভৃতি নানাবিধ বিলাসের উপহার সোফি সময়ে সমস্সে প্রায়ই 
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সহকারীও ছিলেন । কেদাব-টিমথি-চকার-বটি নামক একজন বাঙ্গালী 
রেভারেওকুমারও একবার অই কুরলোচন! ফিরিঙ্গিবালার চাহনির 
চমকে পাগল হয়েন, এবং তিন মাস ধরিয়া, আনাচে কানাচে দীর্ঘশ্বাস 
ফেলিয়া, আড়খেমটা তালে "০ 1০৮15 0150 ০৪৪ (কাল কাল 
আখি ছুটা ) গাইয়া, অবশেষে হতাশমনে ব্যাপারীটোলাবাসিনীদিগকে 
প্রায়শ্চিত্রমন্্ম বুঝাইয়া, পরিত্রাণের পথ দেখাইবার জন্য জর্ভন-জল- 
ধৌত দেহ ও মদনাহত মন উৎদগ করেন। , 
এমন শ্বচ্ছন্দের সম্বন্ধ উপেক্ষা করিয়া, এত প্রলোভনীয় ক 
পরিত্যাগ করিয়া, সোফিন্ন্দরী কেন তাহার প্রেমহার ধনহীন, রূপহীন, 
বংশহীন ব্যারোগাকে পরাইল । রমণীচরিত্র বুঝিতে দেবতারা অক্ষম, 
মন্থুয্য কেমন করিয়া এ প্রশ্নের উত্তর দিবে? তবে সোফির আত্মীয় 
. স্বজন সকলেই জানিত,-_যে বালিকা অতি বুদ্ধিমতী। ধাহাতে নিজের 
মন্দ হয়, আপনার সুখের হানি হয়, সোফি তাহ কখনই করিবে না। 
এইজন্য সোফির এই স্বয়স্বরে কেহই আপি করে নাই। সোঁফির 
পিতামাতার অবস্থা অতি সামান্ত ছিল। কন্তাকে উত্তম বসনভূষণে 
সাজাইবার সঙ্গতি তাহাদের কিছুমাত্র ছিল নী। কিন্তু বেশভূঘাভি- 
লাষিনী কুমারী সর্বদাই আপনার সুচারু অঙ্গ পরিপার্টা বেশভুষায় 
সজ্জিত রাখিত। সোফি নৃত্যগীত শিখিল, গিটার বাজাইতে অভ্যাস 
করিল, অথচ পিতামাতাকে শিক্ষকের বেতন দিতে হইল না পিতাঁ- 
মাতার কন্মিন্কালে কোন ভদ্রসমাজে নিমন্ত্রণ হয় নাই) কিন্তু কন্তা 
অক্পদিনই নিজবাটাতে সান্ক্যভোজ করিবার অবকাশ পাইত। একবার 
সোফির মার কঠিন পীড়া হয়ঃ একজন ইংরাভডাক্তাব বিনা ? 
পক্ষাধিককাল তাহাকে দেখিয়া যান। আবার ঘরে বসিয়া য 
পক্ষী প্রভৃতি নানাবিধ বিলাসের উপহার সোফি সময়ে সমফ্ষে 
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মনে হইত যে, তীহাদের ুহাসিনী দোফিকে যে দেখে সেই স্সেহ করে) ; 
বিশেষ সোফি অতি বুদ্ধিমতী; দরিদ্র জনকজননীকে ভারপ্রস্ত না 
করিয়া, দে কেমন আপনার. প্রয়োজন আপনি পুরণ করিয়া লয়, 
আবার সময়ে সময়ে সংসারেরও সাহায্য করে! ব্যারোগার প্রকৃতিতে 
ক্রোধ, কলহপ্রিয়তা ও দ্বেষ অতি অধিক মাত্রায় বর্তমান ছিল; 
সে লোকের ছিত্রান্ুন্ধান করিয়া বিবাদ করিত: যাহাকে “খেতে 
বলে মাতে আসে” বলে, ব্যারোগ। সেই গ্রকৃতির ছুর্জন। যাস, 
টৌস, মেটিয়া, ফৌস, সাধারণতঃ এই চারিটা শ্রেণীতে ফিরিঙ্গিকুল 
বিভক্ত ব্যারোগা ফোঁস গোল্রসম্ভৃত , বিবাহের প্রায় তিনমাস পরে 
সোফি একদিন রাত্রি একটার সময় স্তাম্পেনবিহবল ঢুলুটুলুনয়নে 
একটা নাচের মজলিস হইতে বাটা ফিরিয়া আসে; ব্যারোগা, বণিতার 
প্রতীক্ষায় একাকী গৃহে বসিয়া জিন পান করিতেছিল, এবং প্রতি শকট- 
চক্রের ঘর্থরে কণ উন্নত করির! দ্বারদেশে যাইতেছিল ও গাড়ীথানি দ্বার 
বাহিয়া৷ চলিয়া গেলে নৈরাস্তে ও ক্রোধে দশনে দশনে নিদ্পীড়ন করিতে 
করিতে গৃহে ফিরিয়া! আসিফ্াা জিনের মাত্রা ডবল করিতেছিল। 
ব্যারোগার নেশা বেশ জ্মিয়া আসিয়াছে । গৃহমধ্যস্থ এক মাত্র 
কেরোসিনের আলোকে সাহেব চাবি পাঁচটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টক্তাকার 
দীত্থির অবস্থান উপলব্ধি করিতেছেন। ঘড়ি আপনার পূর্ণসংখা! 
বারোটা বাজাইয়া আবার এক থেকে সরু করিবার উদ্যোগ 
করিতেছে ; এমন সময় পাউডার-ধবলিত মুক্তবক্ষে বড বড় বিলাততী 
মতির দানা দোলাইয়া, কবরীতে ক্যামেলিয়া গু“জিয়া, ক্ষীণাঙ্থুলিদলে 
নর্কিড ফুলের সিক্ষমপ্ডিত বিপুল তোড়া লইয়া সোফি অগ্গরা- 
ঝলকে ব্যারোগার দীন কুটার প্রক্তাদিত করিল। শকটচক্রের বা 
থাটনের শব্ধ এবার সাভেবের কর্ণে প্রবেশ করে নাই। হঠাৎ 
ন্দনের সৌরভে পরিপৃরিত হওয়ার, তাহার অর্ধনিমিলিত নেত্রযুগ 
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£ 
বিস্ফারিত হইল। দেখিলে খে অপ্ররামুন্তি। প্রায় এক মিনিটকাল 
ব্যারোগা মনতুক্ধের স্টায় দেই অনিন্দ্য সৌন্দর্যারাশির প্রতি চাহিরা 
রহিল? ) কিন্ত পরক্ষণেই ঈর্ধার তীব্র বিষে তাহার হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল, 
সুরারক্ত চক্ষুদ্ধ় অধিকতর রক্তিম হইল, সর্পের শ্রায় গর্জন শব 
'করিয়া ব্যারোগ' দত্তের ভিতর দিয়া বকিল ; “মিদৈস ব্যারোগ! ! খুব 
ভাল কাজ হইতেছে”। সোফি অধরের হাসি লুকাইয়! একটু ঘ্বণাব্যগক 
, গস্তীর স্বরে বলিল,-পকি ভাল কাজ হইতেছে মিষ্টার ব্যারোগা %৮ 
+ মিষ্টার” কথাটার উপর সোফিল্ুন্দরী একটু অধিক গ্লেষের অন্তটিপ্নি 
দিয়াছল। বারোগা উত্তর দিল; _গলেনডির বাড়া ফিরিবার এইই 
উপযুক্ত সময় বটে” ! 
সোফি ।-এলেডি! লেডি কে? এথানেতো কোন লেডিকে 
উপস্থিত দেখিতেছি না; জেণ্টলম্যানের স্ত্রীকে লেডি বলে, রেলওয়ে 
পোর্টার কৰে হইতে জেপ্টলম্যান হইয়াছে, মামিতো জানিনা” 1" 
বণিতার এই মর্শঘান্তী শ্লেষোক্তিতে জোর বুকে বারুধ জলিয়া 
উঠিল। সে চেয়ার হইতে লাঞাইয়া উঠিয়া বলিল ,২-"সোধি-_ 
সোফি”। 
মোফি-_“ও£! বুঝিয়াছি তুমি আবার এ নিরুষ্ট পাশব 'সবাৰ? 
পান করিতেছিলে ?” 
জে11--পাশব-সরাব ! হা অবশ্ত পাশব সরব) গ্রিচফতমে! আমাক 
স্তাম্পেন পান করাইবার তা বন্ধু নাই! ফুলের তোড়া দিবারও বন্ধু 
নাই ) রাত্রি একটা! পর্য্যন্ত গৃহত্যাগ কিয়া নাচিবার জঙ্ট হাতে হাত 
দিবার বন্ধু নাই ! স্ৃতরাং আমার কষ্টার্জিত 'পাশব সরাব'হ আমার 
পক্ষে যথেষ্ট 1৮ 
সোফি._কিস্ত তোমার পতিপরাক্ণা ৪ঃখিনী সহধন্মিণী তোমার 
পক্ষে উহা যথেষ্ট মনে করেনা, সে সরলা অভাগিনী মনে করে না ষে, 
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তাহার প্রিরতম “জো” চিরকাল পোর্টার হইয়া থাকিবে, তাই সে ৬ এই 
শীতে প্রায় নগ্রদেহে এত রাত্রি জাগিয়া, পরের খোসামোদ করিঃ। যা 
এই পত্রখানি আ'নয়াছে ; ঘদি দয়] হয়, পাঠ কর।” 

এই বলিয়া সোফি একথ'নি চৌকা লেফেফ! টেবিলের উপর 
ফেলিয়া দিল। “জা” সোফির মুখপানে চাছিতে চাহিতে পত্রখানি 
নিল, ও আলোর নিকট সরিয়া গিম্না! তাহা পাঠ করিতে লাগিল। 
সোফি কি কেধোদিনের আলো উজ্জ্বল করিয়া দিল? না, সেতো 
এ কোনে দাঁড়াইয়া ক্যামেলিয়াটী পুপ্পাধারে রাখিয়া, নৈশ বেশের 
উপক্রমে গ্রীবালদ্ষিত স্থচাক কবরী উন্মোচন করিতেছে ; তবে জো, 
ব্যারেগার মুখ অমন আলোকিত হইল কেন? কেন তাহার নয়নযুগলে 
অমন সন্তোষের দীপ্তি প্রভাপিত হইল ? অমন শ্লেব্বণ।-হিংসা-ব্যঞ্জক 
ঠোটের পাশে এ নবীন প্রকুল্লতা কোথ! হইতে আসিল ? কোথা হইতে 
আর 'আমিবে? আসিল কাশীর আচড় হইতে। লৌহলেখনী প্রস্থৃত 
কালীর আচড়। তোমার অসাধ্য কি আছে ? তুমি কয্পেকটা অক্রবক্র 
রেখা টানিয় হিং্র জন্তর আবাদভূমি গহনবনকে নমৃদ্ধিসম্পন্ন বাণিজ্পূর্ণ 
রাজধানা করিতে পার। আবার সেই রেখাবলীর প্রতাপেই ধনজনপূর্ণ 
নগরী মরুপ্রান্তরে পরিণত হইতে পারে । তোমারই কৌশলে ভিখারী 
রাজিংহাসনে, রাজাধিরাঞ্জ পর্ণকুটারে। তুমি যনে করিলে ভীরু 
হ্ৃদূকে বার রদে জগাইতে পার; আবার বিশ্ববিজ্রা বীরও তোমার 
মোহিনীতে রমণীর ন্ায় কাযদিয়া থাকে । প্রণয়ীর আশা, ভরসা, 
বিষাদ, প্রমাদ তুমিই জর্লার আমি বাঙ্গালী গ্রন্থকার, কালীর আঁচড় 
আমার এখন জাতীয় সর্বস্ব। তোমায় অবলম্বন করিয়া আমি 
বিশ্বন্দিরের পাশ-সোপানাবলী অর্ধরোহণ করি। আমার ধর্ম, কর্ম, 
জাতীয়ত্ব, বীরত্ব, দেশানুরাগ, স্বার্থত্যাগ, শিল্প, বাণিজ্য সকলই তোমাতে 
নিভিত। তুমি আমাদের ঘরে ঘরে অন্ন আন। তোমার কুক্সরমমন্ 
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বন্ধ পরিধান করিয়া আমি সহী্তবদনে বণ স্ীটের বুটাঘাত পৃষ্ঠ পাতিয়া 
লই। সুশিক্ষিত বঙ্গের সমস্ত জীবন তোমাতে অর্পত হইগ্াছে। 

হে হংসপুঙ্ছহছাত লৌহলেখনী প্রন্থত কালীর আঁচড় তোমায় 
আমি শত শত শতবার প্রণিপাত করি। 

এই অদীম ক্ষমতাশালী কালীর আঁচড়ে জো ব্যারোগ। দেখিল 
সে একেবারে পোর্টার হইতে লাইন-ই নস্পেক্টর হইয়াছে। আর 
চল্লিশ টাক নয়, তাহার আয় এখন মাসিক মাড়াই শত টাকা । কে 
এ ইন্দ্রজাল ঘটাইল? কাহার মোহিনী-দণ্ডে এই অপুর্বব পরিবর্তন 
ঘটিল। আর কে? জো? দেখিতেছে, বুকিতেছ ঃ বুদ্ধ র্ুতজ্ঞতার 
সাগর'সম্তরণ করিতেছে। তাহার গুগবন্তী ভাধ্যা সোফি পতির.এই 
মঙ্গলম় দশার স্থষ্টি করিয়াছে । জান্গ অবনত করিয়া জো ব্যারোগ! 
ঘোফির গাঁউনের ভূমিলুষ্ঠিত অগ্রভাগ টুন করিল। বলিল; 
*সোফি তুষ্ট আমার মুক্তি ! সনন্ত জীবনে নির্ববাক দাসস্েও এ অধীন 
তোমার ধ্ণ পরিশোধ করিতে পারিবে না। এতদিনে বুঝিপীম_- 
আমার মঙ্গলৈর জন্যই তুমি দিবারাত্র ঘুরিয়। বেড়াও ; আমার সুখের 
জন্তই তোমার বেখতৃষা,আমন্তরণ নিমন্ত্রণ, ভোজে যোগ, নৃত্যে আমোদ 1৮ 

সোঁফি__বুঝলে তা? আর আমায় প্লেষ উক্তি করিয়া যন্ত্রণা 
দিওন! ) আমি কোথাযকখন কি করিতেছি, তাহার অনুসন্ধান লইও 
না। কুমারী মারি জানেন: তামার মঙ্গলের জন্যই আমি আপনাকে 
বিদর্জন দিতেছি । তুমি আজ এই কৌচেই শয়ন কর, তোমার 
জিনের দুদ মিশ্রিত নিশ্বাদে আমার নিদ্রার ব্যাঘাত হইবে। ১আমি 
আজ একাকিনী শয্পন করিয়া! তোমার মল চিন্তা কদিব। আঁদ্রাত 
কুঙ্থমের প্রসাদি স্থরভি দেই রজনীর শেষ অংশে অুষ্টে ঘটিল না 
বলিয়। জোর হ্বদগ্ধে একটু ব্যথা লাগিল 9 কিন্ত পতিপরায়ণা বণিতাঁর 
অন্ুরাগবলে তাহার পনোন্নতি হইবে, অর্থাগম বৃদ্ধি হইবে, সে ভদ্র- 
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লোকের পদবীতে আরোহপ করিবে, এই হর্ষোৎফুল্প চিত্তের সপ্ন 
(দেখিবার জন্য সে সেই, বৈঠকথানার কৌচে জানু বক্ষে সম্মিলিত 
করিয়া শয়ন করিল। সোঁফি আপনার শ্রীমঙ্গ পধ্যক্কোপরি, নৈশ- 
বাসে, চিকুর দাম শ্থলিত কবরীতৈ স্থুবদ্ধ করিয়। শয়ন করিল। এক 
/বার ঘৃমঘোরে 'আর্থর আর্থর” বলিয়া শধ্যা পার্খে কাহার জন্য হস্ত 
সঞ্চালন করিয়াছিল। এতস্তিন অবলার নিদ্রার সে রাত্রতে আর 
কোনরূপ ব্যাঘাত হয় নাই। 
[ক্রমশঃ] 

শ্রীঅমৃতলাল বস্তু । 





_অগ্নিহোত্রীর প্রার্থনা । 


পস্বস্তি, স্বস্তি” বল “ন্বস্তি” বল প্ভয়, জয়,” 
আজি এই জীবনের পথে। 
মোরা ক'টি শিশুযাত্রী ;__-নাহি কোন ভর 
অই ত জননী স্বর্ণ রথে! 


সার্থক হইৰ সবে। আর ভুলিব না 
প্রেয় পেয়ে কারে কহে শ্রেয়; 
কিনিব না রক্ত দিয়ে অগণ্য লাঞুনা ) 
হ'ব মোরা অমর, অজেয় ! 


সাধু যাহা, সত্য যাহা নিখিল জগতে-_ 
প্রাণ ভরি করিব সঞ্চয়; 
ছদ্মবেশী অত্যাচার আমাদের পথে 
লভিবে নিক্নত পরাজয়! 


স্থখ-ছুঃখ, ভাল-মন্দ জননী আশাষ 
শির পাতি লইস্থ হাসিয়া ) 

অস্ত হই! যাবে ধরণীর বিষ. 
আমাদের হদয় ছুইয়া। 


নর 


কনেব্দিল। 


প্রহসন । 
স্ত্রী ও পুরুষগণ। 

হীধর 

ও বিবাহযোগ্গ্য যুব কছয় 
শশীনাথ 
ভোলানাধ শ্রীধরের দুরসম্পকাঁয় গরীব জ্ঞাতি ও মোসাহেব 
মালতী 

ও ] ১৮ বিবাহযোগ্যা কন্যা দ্য 
চন্দ্রাবতী 
ললিতা শ্রীধরের জোষ্ঠভাতৃবধূ ও মালতীর সম্পকায়। তগিনী 


প্রতাবতী ১৮ চক্্রাবতীর জোট্ট। ভশিলী 
মাসীমা, ক্ষেপি, ক্ষেপির মা, 'দাসদাসী, ঘটক প্রভৃতি । 


প্রথম অঙ্ক । 
প্রথম দৃশ্য | 
অপরাহ্ধ কাল। 


(শ্রীধর কবিতা পাঠে মগ্র, ভোলাদাদার কমুলানেবু 
খাইতে খাইতে প্রবেশ )। 


ট 


তো। তুমি আমার কমল! নেবু প্রাণ। 
সিলেটে জন্ম তোমার বেলেঘাটায় স্থান । 
বখন তুমি নৌকায় এস, অদ্ডেক কাচা অর্ধেক টু'সো 
তোমার ভিতর এত বস না জানি সন্ধান। 


শ্রী। বাহারে ভোলাদাদা, এ গান কোথায় শিখলে ? 


ভা, ফান্তন, ১৩১২] $.- ; কনে-বদল। ৯৯৩ 


ভে।। 


শ্রী। 
ভো 


ভো।। 


ল। 


দাদা হবে হবে ভুষিও, শিথ্বেঠ বের তত্ব নিয়ে এসেছে, 
শীগৃগিরই প্রাণটা রসে টুগ্বুকে হয়ে উঠবে। 
বের তত্ব? কোথা থেকে ? 

কেন শিশির বাবুর বাড়ী থেকে । তোমায় তার! ছাড়বেন! হে 
ছাড়বে না। 

এত দিনে পেলেম দেখ। আর ন1 সথা ছাড়ব। 

তোমায় প্রেমের ডোরে, হাদৃপিঞ্ঙ্গে বন্দী করে রাখব । 

তোমায় পিয়্াইব সোহাগ মধু, অঘোর হয়ে থাকবে বধু, 
তখন---কেমন ক'রে যাওহে দুরে, দেখুব হে শ্তাম দেখ্ব। 

আর গান গাইতে হবে না, আমি মরছি আপনর জালায় আর 
উনি এলেন কি নাগান গাইতে । আমি কখনই তাকে বিজয়ে 
করব না। এত করে বৌ"দদিকে বল্ছিক্ছুতেই যদি 
বুঝবেন ! বেশ, শেষে নিজেই ঠকৃবেন-_আমার কি। 

বিয়ে কর্বে না কেন দাদা! যে সওগাদ দিয়েছে যদি দেখ, 
তা*হলে আর ওকথা বল্বে না চন্দ্রপুলি ত একেবারে স্বর্গের 
চাদ মরতে, ছুঃখের মধ্য কেষল পূর্ণচন্ত্র না হয়ে অর্চন্দ্র ১ আর 
মনোহরাতে একেবারে মন মাৎ! আমি বরঞ্চ ছু একটা নিয়ে 
আসি। 

তোমাতেই ম্জিয়াছি হে মনোহরণ, 
তোঙ্কাতেই সঁপিয়াছি জীবন যৌবন ১ 


তোমারি চরণ তলে, প্রাণ বলি দিব বলে__ 
আসিয়াছি ওহে মম মরণ শরণ। 


[ ভুড়ি দিয় গাইতে গাইতে প্রস্থান । 
(ললিতার প্রবেশ )। 
ঠাকুরপো, কি হচ্ছে? বর দেখতে 'এসেছে যে,--একবার 


টস পজ্সরা 


৯৯৪ 


শ্রী। 


বৌ। 


: ভারতী। [ ভা, ফান্তন, ১৩১২ 
দেখ বৌ-দিদি, আমি হাঁজার বার বলেছি,__আর ও না হয় হাজার 


বার, হাজারবার ছেড়ে লক্ষবার-_কোটিবার বল্তে রাজি আছি 
যে আমি কিছুতেই তোমাদের ফরমাসী মেয়ে বিয়ে কর্তে পার্ৰ 


না )-তা তোমার মাসতুত বোন কেন, ব্রহ্গা বিষ মতেশ্বরোর 


মামাত বোন হলেও হবে না। লভে না পড়লে আমি কিছুতেই 
বিয়ে কর্ছিনে। 

ক্ষেপালে দেখছি ! ঞ্থ। শুন! না হ'লে লভে পড়বে কি করে 
বল দেখি । আমিও ত তোমাকে হাজার বার বলেছি তাঁকে 
দেখলেই লে পড়বে। 

তুমি বল্লেঠ হোল! আমি জানি তা পড়ব ন।। ছৃগ্চপোষ্যা 
মেয়ের সঙ্গে আমি অমনি লভে পড়ে গেলুম ! বল না কেন, 
আমার নাকে দড়ি দিলেই আমি অমনি গরু বনে যাব! তোমার 
লজিক্‌ দেখুছি ঠিক এ রকম! ঞ 


. তুমি যখন তাকে দেখেছিলে তথন সে ছোউটি ছিল বটে, কিন্তু 


এই কা'বছরে কিসে বাড়েনি ভাব্ছ? এখন সে পনেরতে 
পড়তে চল্লো। তোমার জন্য ব'লে ক'য়ে এতদিন পথ্যস্ত আমি 
আর কোথাও তার সম্বন্ধ করতে দ্বিইনি। আর ত মাসীম। 
তাকে আরব রাখতে পারেন না। এর চেয়ে বড় মেয়ে 
আমাদের মধ্যে আর কোথায় পাবে বল দেখি? 
তোমাদের মধ্যে নেই বলে, সংসারে ত আর বড় মেয়ের ছুভিক্ষ 
হয়নি। আমিত তোমাকে স্পষ্টই বলেছি, আমি চাই কোর্ট- 
সিপ প্রেমালাপ, কবিতায় কবিতায় ভাব প্রকাশ; আমি চাই 
চোখে চোখে চেয়ে বল্তে,-_ 

দেখি দেখি আবার দেখি দেখিবার সাধ মেটেনাঁত 

বত দেখি ওমুখখানি দেখিবার সাধ বাড়ে তত। 


তা, ফাস্তন, ১৩১২] কনে-ব্দল। ৯৯৫ 


বৌ। 


বৌ। 


লি) 


এক কথা আমি চাই, গানে গানে প্রাণে প্রাণে মদির মিলন । 
১৪।১৫ বছরের মেয়েতে এরকম প্রেম হতেই পারে না। তুমি 
যদি আমার মনের মত লেখাপড়া জান! একটি বড় মেয়ে দিতে 
পার, তবেই বিয়ের কথ! বল্‌্তে এস, নইলে-_ 

অমন অবুঝ হয়ে। ন! ঠাকুরপো | একটু ছোট মেয়ে ত ভালই। 
তুমি ধা বল্বে তাই কর্বে ; বা শেখাদে তাই শিখ্বে। নিতান্ত" 
বড় মেয়ে কি দহজে পোষ মানে ? আর দে যে লেখাপড়া জানে 
না তাও না; কবিতার বই টইও পড়ে থাকে, আর ঘরকন্নার 
কাজকর্শাও বেশ শিখেছে, সব রকমেই তোমার মনের মত হবে, 
একটিবার তুমি শুধু দেখ। 

অমন পোষ মানান আমি চাই না; চোখে চেয়ে দেখে গুনে 
আমার জুভে পড়বে আমি তাঁই চাই। আর ঘরকনার কাজ 
জানে_-তবেই ত আমার প্রাণটা সুশীতল হয়ে গেল! সে 
তোমার ঘরকন্নার কাজ করুক আর আমি আকাশের দিকে চেয়ে 
কবিতা আওড়াই, এই আরকি তোমার মতলব ! না বৌদিদি, 
এবিয়ে আমি কখনই কর্ব না। 

দেখ ঠাকুবূপো,কতদিন থেকে মাসীমাকে কথা দেওয়া হয়েছে, 
এখন যদি তুমি বিয়ে না কর, তাহলে আমাদের কতদূর লজ্জায় 
ফেল্বে একবার ভেবে দেখ দেখি। 

তোমরা কথ দিয়েছে অতএব আমায় বিয়ে করুতে হবে; এরকম 
লজিক্‌ ত আমি বুঝিনে । তোমরা কথ! দিয়েছ বিয়ে কর্তে হয় 
তোমরাই কর, আমাকে কেন বিয়ে করতে হবে। কি আমার 
শুভাকাজ্ষিনি গে । 

1 বাতীয়া  আদা৯ ন! থাকলে অমন মেয়ে কি করে পাবে বল। 


৯৯৬ 


শ। 
নী 


শশী 
শ্রী! 


শ। 
শ্ী। 


ভারতী ।. ভা, ফান্তন, ১৩১২ 


এই তোমাকে ঠিক রলে দিচ্ছি, এখল হাতের রদ্ধ পায়ে ঠেলছ 
এক জন্ত পরে আপশোষ করতে হবেই । (স্বগত ) এর শোধ 
আমি তুলবই তুলব। [ সক্রোধে প্রস্থান । 
(শশীনাথের প্রবেশ )। 
ব্যাপার কিনে ভায়া! মুখখানা অমন লম্বা! হয়ে পড়েছে কেন ? 
এই যে শশীদাদা! বস। মুখখানা যে তেড়াচে হয়ে পড়েনি এই 
ঢের! যে বিপদে পড়াগেছে। 
বটে! তোমারও বিপদ! কিজাল!! আমি জানি আমিই 
বিপদে পড়েছি । 
তুমিও বিপদে পড়েছ! 
ঘোর বিপদ ভায়া ঘোর বিপদ! 
সত্য নাকি! তা যাই বল) আমার মত বিপদ হতেই পারে না, 
আমার দাদা মহা বিপদ, ভয়ঙ্কর বিপদ । 
অমনি বলেই হলো ! আমার বিপদ যদি শোন! 
তার চেয়ে আমার বিপদ্টাই কেন আগে শোন না? 
তবে তাই বল; কিন্তু একটু শীঘ্র শীত্র বলে যাও। 
তুমিই ত দেরী করাচ্ছ? 
আমি দেরী করাচ্ডি না তুমি ? 
আাপালে দেখুছি, তবে আমাকেই বল্তে দাও । 
তুমি একটু চুপ কল্লেই আমি বলে যাই। 
তা আমি কিছুতেই পার্ব না; আমার মাথার মধ্যে কথাগুলো 
হাবুডুবু খাচ্ছে, তুমি বল দেখি দাদা, ফরমাসী মেয়ে কি বিয়ে 
করা যায়? 


শ। কিছুতে না__কিছুতে না। তোমারো প্র বিপদ! আসিও ষে 


ঠিক এ বিপদে পড়েছি ভায়া । 


তা; ফাস্তন, ১৩১২] ৮. কনে-বদল? ৯৯৭ 


ঞী। 


শ। 
শ্রী। 


শ। 
শ্রী 


সেকথা এতক্ষণ বন্‌তৈ হয় । ছু'জনেই তা"হলে এক ঘাটে জল 
খাচ্চি বল। 

[ উভয়ের আলিঙ্গন )। 
ছুঃখের কথা বল্ব কি! একটি ছুগ্ধপোষ্যা মেয়ে জুটিয়ে দাদার! 
বলছেন তাকে বিয়ে করতে হবে । 
এই তোমার ছুঃখ | হাহাহা! আমার দুঃখের কথা 
শুনলে পাষাণও গলে যায়। একটি কুড়ি বছরের বুড়িকে ধরে 
আমাকে গতাবার চেষ্টা । অপরাধের মধ্যে বিলাত যাওয়ার 
আগে আমি তাকে 100০ কর্তুম আর আমার যেমন গ্রহ-_সেই 
ষুগষুগাত্তর পূর্বে নিতান্ত কাচা বয়সে বলেও ফেলেছিলুম ষে 
আমি তাকেই বিয়ে কর্ব। সেই কথা ধরে আমি ফির্তে না 
ফির্‌তে আমাকে পাকৃড়া করেছে। একেই না বলে কর্মফল ! 
হাহাহা) এই তোমার ছুঃখ, হা ভগবান! বিধাতা বদি 
এমন ছুঃখ আমার অনৃষ্টে ঘটাতেন তাহলে ত আমি বেঁচে 
যেতুম। মেয়ে বড়-_বেশ লেখাপড়া! জানে 2 
ভয়ানক লেখাপড়া! জানে । সেইত গ্রারো বিপদ । 
সেক্সপিয়ার, বায়রণ, সেলি, টেনিসন্‌ এসব পড়লে বেশ বুঝতে 
পারে? 
খুব পারে, বিএ এম্এরাও তার কাছে হার মেনে যায়। 
উ$.কি বলহে ! আর তুমি তাকে চাও না । আমার প্রাণের 
মধ্যে হু করে উঠছে। (ক্রন্দন) এমনতর সব মেয়ে থাকৃতে 
দাদার। কিনা আমার জন্ত এক নাবালিকা গেয়ে জুটিয়ে বলেন 
বিয়ে কর; না জানে যে কথা কইতে, না জানে যে হেসে 
চাইতে,_-আমার যেন আর কোন কাজকর্ম নেই তাকে নিয়ে 
আমি এখন মান্থষ করি! ঘরের কাঁজ বেশ জানে, কথার বেশ 


৯৯৮ 


শ। 
শ্রী 
শ। 


শ্রী। 
শ। 


শ। 


শ্রী। 


শ। 


শি 


ভাঙভী। ; [ভা ফাস্ভন, ১৩১২ 


বশ হবে এসব কথা গুনতে ভাল, কিন্ত তাতে ত আর প্রাণের 
আশা মেটে না। 

ৰলকিহে! অল্প বয়স ঘরকরনার কাজ বেশ জানে? 

ঘ্বরকন্নার কাজ নিয়ে কি আমি ধুয়ে খাব নাকি ১ 

তুমি যা বল্‌্বে তাই সে মেনে নেবে ? তুমি যদি বল সুর্য পশ্চিষে 
ওঠে আর পূবের অস্ত যায় তাই সে বুঝে যাবে ? 

তা যাঁবে বহ কি? তাতেই ত আমার আপত্তি। 

হায় হায়! এমন মেয়েকে তুমি ছাড়ছ। ভগবান তোমাকে 
এমন সৌভাগ্য দিচ্ছেন আর তা তুমি বুঝছ না? দেখ ভাই 
চাউনিতে মঞ্জা, কবিতাতে প্রেমালাপ এসব ছেলে বয়েসেই সাছে, 
কিন্তু ওতে পেট তবে ন1 ভায়া ! বিলাত গিক্ে ওসব ঢের কর! 
গেছে। এখন আমি চাই একটি ছোট মেয়ে_-উঠতে বলে ষে 


, উঠবে, বসতে বল্লে যে বসবে ; যে আমার জন্ত স্বহস্তে পঞ্চাশ 


ব্ঞ্ন রাধবে, আমাকে আগে খাইয়ে পাতে থাবে, আমাকে ঘুম 
পাড়িয়ে তবে ঘুমবে__ 

বটে! আমার একটা 14৪ মনে আন্ছে। 

কি 1528 আঃ আমাকে যদি এ যাত্রায় উদ্ধার কর্তে পার 
তাই । 

আমরা কেন কনে বদল করি না) আমার কনেটি আমি 
তোমাকে দিচ্ছি-_-তোমার কনেটি আমাঁকে দাও । 

ঠিক্‌ ঠিক! 9727 ৩21 আঃ বাচালে ভায়।। তোমার কাছে 
চিরকৃতজ্ঞ রইলুম। 

(আহ্লাদে ) আমি বাই এখনি বৌদ্দিদিকে বলি কালকেই 
আমি কনে দেখতে যাব। আজ হলেই হতে ভাল, কিন্ত তার ত 
আর সময় নেই। ক'টার সময় যাবে হে? 


ভা, ফান্ধন, ১৩১২] 7. কলে-বদল। ৯৯৯ 


শ। 


শ্রী। 


শ। 
শ্রা। 
শ। 
শ্রী। 


শ। 
শ্রী। 


শ। 
শ্রী। 


শ। 
শ্রী। 


কোর্ট থেকে এসে সন্ধ্যার সময়ই ছুটব। তারপর রাস্তায় বেরিক্ে 


আমরা ঠিক সময্সে.নিজেদের বদল করে নেব হা হা-_-আমি হব 


শ্রীধর গড়গড়ি আর তুমি হবে শশীনাথ পাক্ড়াশি। 
উঃ সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা কর্তে হবে? আমি কেন আগেই 
ফাই না। 

তা যাওনা, তাতে আর আমার আপত্তি কি? 

সেই ভাল! আমি যাব ৪টের সময়। কোন বাড়ীতে ? 

১০ নম্বর হাড়কাট। গলি, জগত বাবুর বাড়ী! 

আর তুম যাবে সন্ধ্যার সময় ২* নম্বর আমড়াতলার গলি, 
শিশির বাবুর বাঁড়ী। 

যদি তারা আমাকে ধরে ফেলে 2 

তা কি করে পারবে? শন্মী ৪1৫ বছর কি ওমুখো হয়েছে? 
কিন্তু আমাকে যদি তারা__ 

হাহা, হা! আমি কি আর বিলাত থেকে ফিরে সেখানে 
গেছি ভায়া! চিঠির উপর চিঠি আস্ছে, কিন্তু আমার এখনো 
সময় হয়ান। তোমাকে ঠিকহ শশীনাথ ভাববে ! 

[কন্ত আমি ত তোমাদের পুরাণ” হতিহাস আওড়াতে পার্ব না । 
সেসব আমি তোমাকে ভাল করে শিখিয়ে পড়িয়ে দেব এখন। 
বেশ বেশ কালই তবে যাওয়া! যাবে। আমি বৌদিদিকে দিয়ে 
এখনি তাদের বলে পাঠাচ্ছি। 


শ। আমাকে দেখছ কাণ সকালেই একথানা চিঠি লিখে পাঠাতে 


হবে। আমি কিনা এহ একটু আগে অন্য রকম চিঠি লিখে 
ডাকে দিয়ে বসে আঁছ। হাহা! কাল থেকে আমি শ্রীধর 
গড় গড়ি । 

আর আমি শশীনাথ পাক্ড়াশি। 1 উভয়ের প্রস্থান্ট। 


১৬ 


ল। 
মা। 


ল। 
মা। 


ল। 
মা। 


জারজীন। ্ ভা, ফান্তন, ১৩১২ 
দ্বিতীয় দু্য | 


শিশির বাবুর অস্তঃপুর ।_ ললিতা ও তাহার মাসীম|। 


. শুন্ছি নাকি বাছা তোর দেওরের মন নেই ! আমার ত আহার 


নিদ্রা বন্ধ হয়েছে। তোর কথাতেই এতদিন মালতীকে বড় করে 
রাখা, এখন বদি শ্রীধরের সঙ্গে বিয়ে না হয় ত লজ্জার মুখ 
দেখাতে পারব না। 

একটু সবুর কর না, অত ব্যস্ত হও কেন? 

চিরকালইত বাছা! প্রী কর্থা বলছিস্‌। কিন্ত এতদিন সম্বন্ধ 
হোয়েছে একদিনও ত সে এমুখো হোল না। চাকরবাকর 
তোদের বাড়ী গেলে একটিবার ভার দেখা পর্যান্ত পাস্স না| সেই 
ছেলেবেলায় যা দেখেছি নইলে কানা কি খোঁড়া কিছুই বুঝতে 
পার্তুম না_তবুও তুই বলিস্‌ ইবে হবে। 

হবে না ত কি, তবে অত ব্যস্ত হলে চল্বে না। 

কি ষে বলিস বাছা কিছুই বুঝতে পারিনে। আমার পোড়া 
কপাল বলেই এত ভাবন1। আজ যদ্দি তিনি থাকতেন তাহলে 
কি আমায় এত ব্যস্ত হ'তে হোত। অভিভাবকের মধ্যে এক 
ওবাড়ীয় বড়ঠাকুর, তিনি ত নিজের মেয়ের বিয়ের ভাবনায় 
অস্থির, আমার ভাবনা আর কে ভাবে বল? 

ক্ষেপির কি এখনো বিয়ে হয় নি? 

কি করে হবে বাছা। এত বড় মেয়ে হয়ে উঠেছে, এখনো ন1 
হ'ল জ্ঞান, না হ'ল বুদ্ধি। দেখতে ত ঢের লোক আসে কিন্ত 
একবার দেখলে কেউ যে আর এগোয় না। বড়ঠাকুর বলেন, 


আমাদের মাজতীকে দেখিকে ক্ষেপির সম্বন্ধ করাও; অমন 
ফতলাক্ধ্ট জাতি ডি আািতি ওল এ কিট ২ 


ঞ 


ভা, ফান্তন, ১৩১২): :  ক্ষনেনবদ্ধল। ১৯৬১ 


ল। 


মা। 


ল। 


মা। 
ল। 


মা। 
ল। 


আমার এক বুদ্ধি জোগাচ্ছে মাসীমা। আমি যা বল্ব তোমাক 
কিন্তু তা করতে হুবে বাছা!। 

তা আর করব না,_-তুমিই হলে আমার প্রকৃত অতিভাবক। 
দেখ, ঠাকুরপো৷ এক আপত্তি তুলেছে আমাদের মালতী ছোট, 
সে বড় মেয়ে মেরে করে পাগল হয়েছে। আমি ক্ষেপিয় সঙ্গে 


১ তার সম্বন্ধ করতে চাই। 


ওমা ওকি কথা গো! 
ভয় কি মাসামা! কনে দেখলেই তার বড় মেয়ে বিয়ের সাধ 


মিটে যাবে। তখন বল্বে ছেড়েদে মা কেঁদে বাঁচি, আর আপনি 


যেচে যদি মালতীকে তথন বিয়ে না করে তাহলে আমার 
নাম নেই । 

ওম কি বল গে, শেষে কি কর্তে কি হবে । 

তুমি থাম না, আমার উপর সব ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে 
থাক। যদি ঠাকুরপো ক্ষেপিকে বিয়ে করেই ফেলে আমি 


তোমার মেয়ের অন্ত ভাল বর জুটিয়ে দেব সেজন্য কিছু ভাবন। 
কারনা। 


সি 


ত। বাছা! যা ভাল বোঝ তাই কর, শেষে যেন হিতে বিপরীত ন' 
হয়। এই যে বল্তে বল্তে দিদি এসে উপস্থিত ।-_ 
(ক্ষেপির সহিত তাহার মার প্রবেশ )। 

এস দিদি, তোমর! বসে গন্পগুজব কর, আমি ধোবার কাঁপড়- 

খুলে! গুণে নিয়ে তুলে রেখে আসি। মালতী কদিন থেকে 

কিনা তার পিসির বাড়ী গিয়ে আছে তাই আমার আর এক 

তিল ফুরসৎ নেই । ্ 
| [ প্রস্থান । 


১৯০২ ৃ ভারতী । [ ভা, ফান্তুন, ১৩১২ 


ক্ষেমা। ললিতা কতক্ষণ এলি বাছা! দব ভালত ? 
ল। হ্র্যা মাসিমা, তোমর| ভাল আছত ? 
ক্ষেপি। ভায়ো ভায়ো। 
ক্ষেমা। আর বাছা ভাল) এখনো যে বেঁচে আছি এই আশ্র্যয, 
এত বড় মেয়ে হোল এখনো বে হোপ না, মনের কষ্টে মরে 
আছি বাছা, একটি বর জুটিয়ে দেনা মা আমার । 
ক্ষে। আযি চান্তে বল খাব ম1, কনে বল মা কনে বল। 
(সকলের হান্ত )। 
ক্ষেমা। দেখদেখি বাছা কথার শ্রী ও চান্তে ক্যানিংবল খাবে। দৃর 
পোড়ারমুখী, যা এখান থেকে, যা খুড়িমার কাছ থেকে 
পান দোক্তা চেয়ে আন। 
ক্ষে। আয়ি পান খাব, আয়ি পান খাব) 
][ প্রস্তান। 
ল। (স্বগতঃ ) একে ঠাকুরপোর কনে সাজাতেই হবে ' (প্রকান্তে ) 
তা। সামি চেষ্ট1 দেখব বাছা, ঠাকুরপো। বড় মেয়ে খু'জ্চে, তাকে 
একবার বল্ব। 
ক্ষে-মা। বাছা চিরজীবি হ, হাতের নো” ক্ষয় বাক; তুই যাঁদ বলিস্‌ 
তোর দেওর কখনই সে কথা ঠেল্তে পারবে ন। শত্রুর 
মুখে ছাই দিয়ে এই ২৩ বছরে চলছে । সেকথা অবিস্তি আমি 
আত কাউকে বলিনে। এত বড় মেয়ে বাছা? তোর দেওর 
আর কোথায় পাবে বল। তা মালতীর সঙ্গে না তার সম্বন্ধ 
হয়েছিল ? 
ল। ঠাকুরপে। অত ছোট মেয়ে বিগ্নে কর্বে না। 
ক্ষেমা। তা বেদ্‌ বেস্‌, আমার মালভীও যা ক্ষেপিও তাই, এক 
মেয়েকে বিজ্বে করলেই হলে! । কি বলিস্‌ বাছা? 


ভা, ফান্ধন, ১৩১২) : কমে-বদল। ১০০৩ 


ল। তা তঠিকই । তা আমি আজই ঠাকুরপোে বল্ব এখন। তবে 
আজকালকার ছেলেরা ত কারো কথায় ভোলে না, নিজেরা 
সব যাচাই করে নিতে চাঁয়। একথা! শুন্লেই কিন্তু ঠাকুরপো 
মেয়ে দেখতে চাবে। 

ক্ষেমা। তা বাছা! খনি বলিস্‌ আমি কনে দেখাতে রাজি, তবে 

দেখলে পাছে পিছয়, এই ভয় হয়। জানিস্ত বাছ। ওর 
কথার বড় একট। বীধুনি নেই। কনে দেখতে এলে 
যদি চুপ্করে থাকে তাহলেও হয়, তা কিছুতেই ওকে চুপ্‌ 
করিয়ে রাখতে পারি না। 

ল। আচ্ডা, সে আমি শিখিয়ে পড়িয়ে ঠিক করে নেব এখন, সেজন্ত 

_ তুমি ভেবোনা । 

ক্ষে-মা। তা তুই যদি পারিস্‌ বাছা । এ দেখুনা একমুখ পান করে 

কাপড় সব পানের দ্বা্ে ভরিয়ে সং সেজে আস্ছে। 

ল। না পার্লে চল্বে কেন বাছা, তুমি বরঞ্চ একটু ওদিকে যাও 
আমি ওকে এখনি শেখাই। 

ক্ষেমা। আঃ! আমার ধড়ে প্রা এল। বেঁচে থাক বাছা, বেঁচে থাক । 
শেখান হলেই ডাকিস্‌ বাছা একটু শীগৃগির শীগ্গির যেতে হবে। 


পর [ প্রস্থান । 
( ক্ষেপির প্রবেশ )। 


ল। দেখ ক্ষেপি তোর বর আস্ছে। 
ক্ষে। (এক মুখ হাসিয়া) আমি বল ভায়ো বামি। 

ল। বর ভালবাসিস্‌--তা। আমি তোকে দেব। 

ক্ষে। চাত্তে চান্তে বল 

ল। আচ্ছা চারটে বরই দেব_-আমি যা বল্ব তাই কর্বি? 
ক্ষে। কল্ব-_কল্ব। 

ল। দেখ তোর নাম জিজ্ঞাস করলে কি বল্বি বল্‌ দেখি 2 
ক্ষে। অস__-মিছলি। 


১০৭৪ 


ল। 
ক্ষে। 
ল। 
কক্ষে । 
ল। 


ক্ষে। 
ল। 


্ 


ল। 
ভো। 


ল। 
তে।। 


এ 


ভো। 
ল। 

ভো। 

ক্ষে। 
ল। 


ভারী । [ভা, ফাল্গুন, ১৩১২ 


না রসমঞ্জরী না--বল্বি প্রাপকাস্ত আমি তোমারি 
পান--পান--তোমাল পান খাব। 
না আমি যা বলি ঠিক বল! প্রাণকাস্ত আমি তোমারি । 
পান কাঁদত আজি তোয়ারি পান। 
আচ্ছা ওতেই চলবে,-তারপর তোকে যদি জিজ্ঞাসা করে 
কি বই পাড়ি--ত কি বল্বি বল দেখি? 
পালম শাক। 
কেবল থেতেই জন্মেছ_প্রথম ভাগখানা তোমার পালমশাক 
হয়ে পড়েছে । না পালম শাক নয়; বল্বি, তোমা বই আমি 
ভ্রানিনে। 
তোয়া বই আনিনে। 

(ভোলাদাদার প্রবেশ )। 
এই ষে ভোলাদাদা কি মনে করে? 
আর ভাই বল্ব কি, শ্রীধর ভায়া তোমার জন্ত ছটুফটু কর্ছে। 
শুনলে এখানে এগেছ তাই আমাকে পাঠিকে দিলে। 
কেন ব্যাধারটা কি? 
ভায়া কনে দেখতে রানি, আজ ত আর সময় ছোল না, কালই 
সন্ধ্যার সময় মেয়ে দেখতে আসবে । 
কালই সন্ধ্যার সময়? স্বেগত/ বিপদ ঘটালে দেখছি, কাল ত 
থাকৃতে পারব না, কাল ন্ধ্যাবেলায় আবার ছোটবৌদের 
থেতে বলেছি। যাহ,ক ভাল করে শিখিয়ে পড়িয়ে রাখা বাবে । 
ও মেয়েটি কে গা? 
ওকেই নাম জিজ্ঞাসা করনা, উত্তর পাবে। 
তোমার নাম কি দেবি। 
অসমিছলি-_ 
(চিমটি কাটিস্বা) আবার। 


তা, ফাস্তন, ১৩৯২] কনে-বদল। ১০০৫ 


ভো। আহা. মরে বাই/এনু- ক্রি মাথান কথা ত জীবনে কখনো! 
শুনিনি । বেঁচে থাক রস__-আমি রসগোলা দেব। 
ক্ষে। (হী করিয়া হাসিতে হাসিতে) আক্ষি অসগোয়া খাব । 
তো। আহা কি কচি কথা গা। 
ল। ভোলাদাদা জিজ্ঞাসা কর কি বই পড়েছে। 
ক্ষে। তোয়। বই আনিনে পান_- 
ভো। একি শুন্ছি, আমি স্বর্থে না মর্ডেে 
ল। না দাদা, আমাদের ভাগ্যিতে এখনো মত্ত্যেই আছ, আর 
তুমি স্বর্গে যেতে চাইলেও বমের সঙ্গে লাঠালাঠি করে আমরা 
তোমায় ধরে রাখ্ব। তুমি এখন ঠাকুরপোর কাছে যাও 
- ৰলগে তাঁর কনে ঠিক থাকৃবে, কাল সন্ধ্যাবেল! যেন দেখতে 
আদেন। (স্বগতঃ ) ভাল করে রিহার্সেল দিলে কাল নাগাদ 
বেশ শিখিয়ে পড়িয়ে রাখতে পার্ব )। যা” দাদা আমি একটু 
পরে ধাচ্ছি। 
তো । কি কুরে যাই, পা যে সরে না) ক কথাই শুনলুম ! 
ল। এই কথা ঠাকুরপোও শুনবে এখন । 
ভো। আ্যাআাা একি তার কনে! আমাকে বল্তে হয়। চমৎকার 
মেয়ে, আমি গিয়েই বল্ছি। একবার চার চক্ষুর মিলন হলে 
তখন আর জন্মে ভূল্‌তে পার্বে না দাদা। কি রূপ গা! চোক 
ঠিকৃবে যায়। 
কেগো! রমণী কালবরণী, অপাঙ্জেচাহিনী নয়নর্ধাধিনী, 
প্রলক্ব-হাদিনী প্রাণ-বিনাশিনী, গজেন্ত্র-গামিনী যেনরে, 
7 সিংহবাহিনী যেনরে। 
কাননে দ্বর্ণ পাশা, নাকে নথ খাসা, বাউটিধারিণী ভূ দৈত্যনাশা, 
চরণ তাড়নে, নুপুর শনে মহিষমদ্দিনী যেনরে ! মুগ্ডমালিনী যেনরে। 
[ তুড়ি দিয়া নৃত্য করিতে করিতে প্রস্থান 


১৯০৬ ভারতী । [ ভা, ফাল্তুন, ১৩১২ 
তৃতীয় দৃশ্ঠু ৷ 


জগচ্ন্দ্রের অন্তঃপুর। 


(তাগার ঘরে প্রভাবতী লিমকি প্রস্তত করিতেছেন-_নিকটে থালায় 
নানারকম জরকারীর ভাগ সাজান )। 


প্র। (নিমকি বেলিতে বেলিতে) এত ত আয়োজন কর্ছি, এবার 
আবার নাজানি কি বলে বসে। এই ত তিন তিনবার ডাক্লুম, 
দুবার ত ওজর করে কাটালে। কি ভাগ্য 'ইনি” তা জানেন 
না, জানলে রক্ষে রাখৃতেন না। এবার এলে হয়। এবার 
বোধ হয় নিশ্চয় আসবে। না! এলে কালই উত্তর দিত। 


(হাবীদাসীর প্রবেশ ) 
হাবী। উন্ধুন ধরিয়ে এন্ুক্‌ মা, কি হবেক্‌ সব বলেক্‌ দাও, বাহ্মূনকে 
দিয়েক আসি। 
প্র। (নিম্কি বেলা বন্ধ রাখিয়া ও তরকারার থালা টানিয়া) দেখ, 
এই আলু পটলগুপোর দম হবে, এইগুলো কালিয়াতে পড়বেঃ 
এই ভাগটা ছোক হবে, এই কটা যে আস্ত আলু দেখ.চি্‌ 
তার চপ, হবে, এই তরকারীগুলে। ভাজি হবে। বুঝ.পিত ? 
দা। বুঝেছিক্‌ গো বুঝেছিক্‌, আপুনি তবুক্‌ এস 
প্র। আমি ত যাচ্ছি, এই নিষকিগুলো ঠিক করে নিয়েই যাদ। 
তুই বাটনাগুলো সব বেটেছিম্‌ ত? 
দা। বাটিকৃনি ত কি? ঝাল মরিচ ঘসড়েক্‌ ঘদ্ডেক্‌ হাত জলের খুন 
হইছুক মা। 
প্র। তবে বাঃ বামুন্কে বল্গে কালিয়ার মাংসটা চড়াকৃ--আ'র দই 
মাছের জন্তে যে কীচা মাছ রেখে এসেছি সেগুলোও সিদ্ধ করতে 
দিক-দেখিস যেন জলে সিভি না কাব? 


+ 
ভা, ফান্ধন, ১৩১২]. কনে-বদল । ১০০৭ 


দা। 
প্র। 
দা। 


প্র। 


দা 


দা । 


ও ম বলক্‌ কি আগ্ুমি ? জলেক্‌ নাত সিদ্ধ কর্বেক্‌ কিসেক্‌ ? 

জলেক্‌ না! ঘোলেক্‌ সিদ্ধ হবে, বুঝলি এখন ? 

তা। বুঝেছিক্‌ গো বুঝেছিক্‌, মুই কি এতই স্াক্কা নাকি ষে কথ! 
বল্লেক্‌ বুঝতে নারবকৃ। 

( হাপিক। ) তুই খুব বুদ্ধিমতী আমি জানি, নইলে বাপ মা এমন 
নাম দেয়? এখন চেঁচাস্‌ নে তরকারিগুলো নিয়ে যা। 

চেঁচাবুক্‌ ন। ! খাটবেক্‌ যত হাবী, আর বাঞ্জারকে: বাবেক্‌ 
ভবি ! 

আ ম'লো! আজ কি রান্নাবান্না হবে না? এই খানেই দাড়িয়ে 
বকাবকি কর্বি? 

মর্ধুক্‌ কেন্সে গা? মুই হাত জলেক্‌ খুন হুইছুক্‌, একটু আহা- 


* উদ্কৃ নেই, ক্যাবল্‌ মলোক্‌ মলোক্‌! মুই মরবুক্‌ কেনে 


াপুনকার ভাব্ব মরুক । ( আঙ্গুল মতৃকান )। 

আহা বাটের বাছা ষন্তীর দ্বাস। তুই মরবি কেন, তোর বালাই 
নিয়ে আম মরি । হাত জ্বলছে হাতে এখান জলের পটি বেঁধে 
দেব, আর কাল ভবিকে বসকে তোকেই বাজারে পাঠাব ; এখন 
য। লক্ষ্মীট তরকারীগুলো নিয়ে যা। (হাস্ত) 

বড হাস্য! চন্গকৃ) আপুনও এসক্‌। 

7 ; থালা লই! প্রস্থান । 
জালালে হাবীটা ! এখন নিম্কিগুলো,_শেষ করে ফেলি। 
(নিষ্কি কাটিতে কাটিতে ) মনে ত কর্ছি মাস্বে, যদিই না 
আসে, কি লজ্জা কি অপমান । তাহলে কিন্তু আমি এর শোধ 
তুলবই, বেমন করে পারি। নিম্‌্কি কাটাত হলো, যাই এবার 
বারাঘর) বাদাম কিসমিসগুলো। নিয়ে যাই। € উঠিয়া হাড়ি 


১০৬৮ 


ভূ। 


জাতী ।. [ ভা, ফান্তন, ১৩১২ 


আলা। সে তাকে যে.এখনে। ভালবাসে, বেস্‌ বুঝতে পারি। 
তার ১৪ বছর বক্সের সময় শশীনাথ বিলাত গেছে---এই ছ বছর 
সে তারই আশাপথ চেয়ে আছে। বিষের সম্বন্ধ এলেই বলে 
বসে, এখন লেখাপড়া ছেড়ে সে বিয়ে কর্তে পারবে না । তার 
ভাব বুঝেইত এতদিন চুপ্‌ করে আছি, আর এখন এত লজ্জ! 
অপমান সব সহ কর্ছি। কিন্তু এর পর যদি__ 


(ভূতোর প্রবেশ )। 
আজ্ঞে ডাকের চিঠি এসে ছ। 


প্র। (আগ্রহে )দে। (পত্র গ্রহণ )। [ভূত্যের প্রস্থান। 
প্র। শশীনাথের চিঠি দেখছি__আবার না জানি কি লেখে__বুক্‌টা 


ছরুর কর্ছে, যেন আমারি বের থবর এতে আছে। (পত্র পাঠ) 
“আপনার নিমন্ত্রণ প্র পাইয়া সম্মানিত হইলাম, কিন্ত দুঃখের 
সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, আমার অগ্ভই মফঃশ্বলে 
যাইতে হইবে । কবে ফিরব ঠিক নাই। পুনঃ পুনঃ আপনার 
নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিতে হইতেছে তজ্জন্ত ক্ষম! প্রার্থনা করি 
এবং আশা করি ভবিষ্ততে আর এরূপ অস্বীকারের কারণ 
দিবেন না” (পত্র ভূমে নিক্ষেপ করিয়া) উঃ কি অপমান্! 
আরত সহ হয়না। এরপর সে এসে বদি চন্দ্রার পায়েও 
ধরে তাহলেও আমি আর তার সঙ্গে চন্দ্রার বিষে দেব না। 
যদিই বং পরে দিই, তাকে আগে চখের জলে নাকের জলে 
কর্ব তবে ছাড়ব। 

[পত্র কুড়াইয। এবং নিম্‌.কর থাল। উঠাইয়া লই প্রস্থান! 





তা, ফান্তন, ১৩১২] : -: র্টদ-বদল। ৯০০৯ 
চতুর্থ দৃশ্য । 
* (গৃহে আয়নার সন্ধুথে ঈরাড়াইয়! চন্ত্র! চুল বাধিতেছে। ) 

চ। আমার ত মনে হচ্ছে সেদিন ! সেই দৃষ্টি, সেই মুত্তি, সেই সব কথা 
আমার ত মনের শিরায় শিরায় আকা রয়েছে। তখন বরঞ্চ 
অনেক কথা গুনে ফেতুম্‌ মানে বুঝতুম্‌ না, এখন সেই সকল 
কথা প্রেমময় অর্থপূর্ণ হয়ে শতগুণ মধুমাথ স্বতিতে মনে জেগে 
ওঠে । আর সত্যই কি তিনি সে সমস্ত ভুলে গেছেন ! ফিরে এসে 
একবার দেখতে এলেন না, দিদি এত ডাকলেন তাঁর একটিবার 

. আদার অবসর পর্য্যন্ত হয় না। উঃ পুরুষমানুষ কি নিষ্ঠুর জাত! 
বেহাগ। 
ঠ সারাদিন পড়ে মনে ! 
মধুমাথা প্রেমরাগে, চেয়েছিল সে কেমনে ! 
রবির কিরণ আগে, সে আলো! কিরণ জাগে ; 
সন্ধ্যা না হইতে সন্ধ্যা সে দিঠির স্থৃতি পথে। 
হ।সি কাদি সারাদিন, সে নয়নে চিরলীন ) 
স্বপ্নথানি যেন তার মরি বাচি তাহে ক্ষণে। 
( একটি বিস্নি শেষ করিয়া অন্তটি বিনাইতে বিনাইতে) বেশ- 
বিস্তাঁস কর্ছি কার জন্ত? হয়ত তিনি আজও আস্বেন না। 
আমার নিজের উপর এত রাগ ধরছে। এত চেষ্ট৷ করছি 
কিছুতে ভুল্তে পার্ছিনে । সত্যি আমার কি মনের একটুও তেজ 
নেই-__একটুও গর্ব নেই! প্রাণ যায় সেও ভাল, তবু আর তাকে 
দেখতে চাব না। ইঃ তিনি মনে করেছেন আমরা ক্রমাগত 
তাঁকে সাধব আর তিনি উপেক্ষা করবেন । কখনো না। 


১০১৪ ূ ভারতী । [ ভা, ফাস্তন, ১৩১২ 


করিয়া কবরী বন্ধন করিতে করিতে ) কে জানে কিছুতেই বিশ্বাম 
করতে পারিনে__ 
( প্রভাবতীর প্রবেশ) 
প্র। বিশ্বাস করতে পারিস্নে,_-এই চিঠি পড়। 
 পত্রপাঠে চন্দ্রার সজলনয়ন ) 


প্র। দেখ চন্্রী ওরকম কর্লে চল্বে না। ঢের হয়েছে-যতদূর 
অপমান সহ করতে হয় সওয়া গেছে। তোর যদি একটুও 
আত্মগর্ব থাঁকে ত কান্নাকাটি ছাড়, মনে বল আন, তার এরূপ 
বাবছারের প্রতিশোধ নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ। আমার ত রাগে 
অপমানে সর্শরীর জ্বলছে । এর শোধ যতক্ষণ আমি নিতে 
না পার্ছি আমার শাস্তি নেই। 
[ঘটকীর গাহিতে গাহিতে প্রবেশ ও চক্দ্রার ধীরে ধীরে প্রস্থান । 
ঘ। কে তোরা জামাই নিবি, ওগো কনের মা'রা, 
এনেছি নতুন্‌ বর, গুণে দেরা, ওগো গুণে সেরা ; 
এ নয় সাধারণ ছেলে, 
পাশের রাশ সে বইতে নারাজ, তাই ফেল্‌ বিএ এল্‌ এ। 
গুণের কব কি সীমা, এর নাই জমী জম! 
এ যে স্বনামধন্ত, পুরুষগণা বিলাত ফেরা 
ওগো কনের মারা! 
কে তোদের মেয়ে এমন কপাল জোরা ! 
লাগ্বে না টাকাকড়ি, সোনাভরি ওজন করা? 
শুধু উনিশ কি বিশ যোতুকটি দিস্‌ কাগজ তরা, 
ওগো কাগজ ভরা । 


তা, ফান্তন, ১৩১২] কনে-বদল। ১০১১ 


প্র। 
ঘ। 


প্র। 
ঘ। 


প্র 


ঘ। 


ঘ। 


ঘ। 
প্র। 


আর রঙ্গ ভাল লাগে না, অন্ত জায়গায় ষা। 
ও মা ওকি কথা গো তুমিইত বললে শশীবাবুর কাছে যা, তা কাজ 
খুছিকে এন্থ--এখন দুরু ছাই। 
কাজ কি গোছালি--সেত আর আস্ছে না? 
আম্ছে বই কি, আজই আস্ছে। 
মরণ তোমার ওসব বাঁজে কথা ঢের শুনেছি আমি এইমাত্র 
চিঠি পেয়েছি, সে আস্তে পার্বে না। 
কেন আমাকে যে চিঠি দিলেন আজই আসবেন । আমি কি 
তেম্নি পাত্র, (চিঠি নিয়ে তবে ছেড়েছি। 
(পত্র প্রদান ও প্রভাবতী মনেমনে পাঠ করিয়া ) 

সত্যিই আজ চারটের সময় আম্ছে। আমি আগে থে চিঠি 
পেক্েছি সে কাল্‌কের লেখা--আজ সেজন্য মাপ চেয়েছে। 
(শ্বগতঃ ) কিন্ত আমি এত সহজে তার অপমান ভুল্ছিনে, তাকে 
মাপও কর্ছিনে। এখন কি করা যার, একটা ফন্দী মনে হয়েছে। 
তবে চন্র,ম এখন, আমায় আবার আর এক জায়গায় যেতে 
হবে, ৪টের সময় ঠিক্‌ এখানে জুটুতে পার্লে হয়। 
(স্থগত ) দেরীতে এলেই ভাল। ( প্রকান্তে) তা দেরী হলেই 
বাক্ষতি কি? যখন নুবিধা হয় এস। 
তবে 7 মা, বিদায়টা যেন ভাল করে পাই । [প্রস্থান। 
কই এখনো ত ক্ষেঁপির মা এলেন না। ছুপুরের সমর গাড়ী 
পাঠিয়েছি এখন ছুট । এইযে বল্‌তে বল্তে। 

(ক্ষেপি ও ক্ষেপির মার প্রবেশ )। 
মাসীমাঁতোমার যে এত দেরী । আমি ছানাটানা কেটে ঠিক্‌ 
ক'রে রেখেছি-£সাজ তোমষার কাছে রসগোল্লা পান্তোয়্াট। 


১৯১২ 


মা! 


গ্। 


ভারতী। [ভা, ফবাস্তুন, ১৩১২ 
সে'বাছ হাঁবীর কাছে গেল, তা বাছা তুইওত বেশ রসগোরা 


করিস্‌। 


পোড়া কপাল আর কি! আছি রসগোল্লা করলেই তোমাদের 
ছেলে বলেন্‌ বাড়ীতে ত টিলের অভাব নেই,-এনে রসে 
ডোবালেই ত হয়-__কেন মিছে ছানা! কিনে পয়সা নষ্ট ক্রা। 
তাই প্রতিজ্ঞা কপরেছি আজ শিখবই শিখব । 

তা চল বাছা রাক্লাঘরে_-মাজ একটু সকাল সকাল বাড়ী যেতে 
হবে। 'অনেক ক'রে যেতে লিখুলি গাড়ীও পাঠালি তাই এলুম্‌, 
নইলে আজ অস্তুমই না । 

কেন বাছ! সেটি হবে না। আজ আমি তোমার মেয়ের জন্ত 
বর ঠিক করেছি, সে চারটের সময় দেখতে আস্বে। 

(শ্বগতঃ) এ হলো কি ! একটা বর জোটে না__হঠাৎ ছুট দুট বর 
হাজির! যেখানে যাই আমার ক্ষেপির বিয়ের জন্ঠ সবাই ব্যস্ত, 
ধাহক্‌ কোনোটাই এখন হাতছাড়া কর! হবে না, ফেটা লেগে 


, যায় । (প্রকাশ্ডে ) সত্যি.বাছা ক্ষেপির জন্য বর ঠিক্‌ কা'রেছিস্‌ 2 


প্র। 
মা। 


কি বলে যে আশীর্বাদ কর্ব ভেবে পাচ্ছিনে, জন্ম জন্ম সুথে থাক। 
চাঁরটের সময় না বল্লি বর কনে দেখতে আস্বে ? 
হ্যা বলেছে ত তাই। 
তা আমি ছটা পর্য্যস্ত থাকতে পার্ব, ৭টাতে গেলেই হবে। 
তবে চল মিষ্টিগুলো সব করে ফেলিগে । 
হ্যা আবার ক'নে সাজাতে হবে। [প্রস্থান। 
পটক্ষেপ ! 
ইতি প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত । 


ক্ীস্বর্কমারী রি 1 


আঘথিক অবস্থা । 


৩ 


ক্ষণে সামরিক ব্যয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া ষাক্‌। 
আমাদের দ্ুরোপীয় বজেটের স্তার, ভারতের সামরিক বজেট্‌ 
সময়ে-সময়ে এক-এক দমকে হুছু-করিয়া বাড়িয়া গিয়াছে। ১৮৫৭ 
সালের বিদ্রোহের দরুন একটা আতঙ্ক উপস্থিত হওয়ায় এবং 
৯৮৮৫ সালে কসের! আসিয়া-অঞ্চলে আরে! বেশীদুর অগ্রসর হওয়ায়।__ 
তাছাড়া নবরাজ্্য জয় করিবারও উদ্দেশে,তারতের কর্তৃপক্ষ 
প্রথমে ছুই পক্ষ__-পরে ছুই লক্ষ ত্রিশ হাজার সৈনিক ভারতে প্রস্তত 
রাখিলেন । তন্মধ্যে ছুই তৃতায়াংশ দেশীয়। যদি কাশি-রাজের 
খেয়ালি উক্তিট! সত্য হয়-যাদ এই বিশাল প্রায়দবীপটি জয় করিবার 
জন্য, চন্দননগর হইতে বহির্গত ছুই পল্টন সৈম্ই যথেষ্ট হয়, 
তাহা হইলে এই ছুই লক্ষ ত্রিশ হাজার সন্ত কিসের জন্ত? 
শান্ত ভারতবাসীদিগকে শাসনে রাখিবার জন্যই কি এই সৈম্তের 
প্রয়োজন ?-_-কথনই না ; ইহার প্রয়োজন, রুসের গতিরোধ করিবার 
অন্ত ; আফ্গানিস্থানের সহিত, ব্রহ্মদেশের সহিত, চীনের সহিত»_- 
এমন কি, হাপ্সি-দেশের সহিত যুঝিবার জন্ত। ভারতের সৈম্ক, 
বিটিশ্‌সাত্রাদ্িক সৈম্েরই অন্তভূক্ত। আয় অঞ্চলে, ভারতবর্ষই 
যে ইংলগ্ডের পরিখা-বেষ্টিত সৈন্ঠ-শিবির, আত্মরক্ষণ ও আক্রমণের 
প্রধান সশ্মিলন-ভূমি__এই রহস্তটি এখন আর কাহারও নিকট অবিদিত 
নাই। এত সৈম্ত ব্রাখা! -ছারতের পক্ষে যে অনাবশ্তক তাহার প্রকৃষ্ট 


স্দিরীর্নাল রোলার বর ্নদ সপ 


১০১৪ : ভারতী। [ভা ফাস্ধন, ১৩১২ 


নিয়োগ করিতেছেন। এই ভারতীয় সৈম্ত সীমান্তরাজ্যের সহিত যুদ্ধে 
নিয়ত ব্যাপূত। ইহাদের এক অংশ এক সময়ে হাপ্সি-দেশে প্রেরিত 
হয়। ১৯০০ খুষ্টা্ধে শিখ, ও খুর্থা সৈন্ত, চীনের সহিত যুদ্ধ করে। 
এই ভারতীয় সৈন্ঠ সর্বদাই প্রস্তত আছে বলিয়া, ইংলগ্ডের যার-পর- 
নাই ম্বিধা হইয়াছে। ইহাদের নিয়োগে ইংলগ্ডের এক কপদ্দকও 
ব্যয় হয়না। এই বেতনভোগী সৈন্ের ব্যয়ভার ভারতই বহন করিয়া 
থাকে 7 এবং সময়বিশেষে ইংপণ্ডের প্রয়োজন হইলে, উহ্বা্দিগকে 
ইংলণ্ডের হস্তে সদয়ভাবে সমর্পণ করা হয়। আরও আমশ্চধ্যের বিষয় 
এই, হাপ্সি-যুদ্ধে যে অর্থ ব্যর হইয়াছিল, তাহার কিয়দংশ ভারতের 
হিসাবে খরচ পড়ে 7 নিয়মিত সামান্য খর্চাগুলি ভারতের হিসাবে ও 
নিয্মাতিরিক্ত বিশেষ খচ্চাগুলি ইংলণের হিসাবে ধৃত হয়। ইংলগ্ডের 
মুখ্য কোষাধ্যক্ষ দেওয়ানজি-বাহাছুর ইহার সমথনে কিব্ূপ ওজর করিয়া 
ছিলেন, তাহা কি তোমরা কেহ কল্পনাও কাঁরতে পার ?-_লর্ড-ম্তাল্স্‌- 
বরি বলিলেন ঠন্থযোগ পাইয়া, এহ ব্যাপারে ভারত য'দ কিছু লাভ 
আদায়ের চেষ্টা করে, তাহা হইলে ভারতের অত্যন্ত নিল্জ্জত। 
প্রকাশ পাইবে । কোষাধ্যক্ষ এস্থলে লজ্জার দোহাই দিবেন, এ কথা 
কি কাহারও মনে উদয় হইতে পারে? ইংলগের প্বিল্‌্”__-পরিশোধ 
করে ভারত--ইহাই বরং ইংলপ্তের পক্ষে লজ্জা সঙ্কোচের [বষয়। 
নানাছলে সত্য-অপলাপের চেষ্টা সত্বেও, ভারতীয় ছুর্ভিক্ষ-তহবিলের 
প্রক্কৃত বৃতাস্ত কে না অবগত আছে? এই তহবিল হইতে আফগানযুদ্ধের 
বায় নির্বাহ করিয়। বজেট্‌ ছুরস্ত রাখ! হয়। 

এই সমস্ত যুদ্ধ চালাইবার জন্ত ভারতীয় প্রজার এভৃত অর্থ ব্যয় 
হয়--অথচ এই সকল যুদ্ধের সহিত ভারতের কোন সংজ্রব নাই। পরে 
যখন ছুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল তখন- ভাবী ছুর্ডিক্ষ নিবারণের জন্য প্রজা- 
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ক্ষিন্ত তখন দেখা গেল, দেই সমস্ত সঞ্চিত অর্থ, বিদেশীয় যুদ্ধ- 
ব্যাপারের গভীর গহ্বরে কোথায় তলাইয়! গিয়াছে !...এই বাবদে ষে 
অতিরিক্ত খঙ্চা হইয়াছিল, দাদাভাই, কর্নেল্‌ হানার গ্র্থ হইতে তাহার 
একটা আহ্থমানিক হিসাব সংগ্রহ করিয়াছেন । (৮০৮০০ ০1 
[75018 )। এই অপব্যয়ের উল্লেখ করিয়া, ১৯০ সালের কংগ্রেসে, 
চন্রবর্কীর আক্ষেপ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, যে সকল পার্ধজনিক 
কাজ সাধারণের পক্ষে বিশেষ হিতজনক ও নিতান্ত আবশ্তক তাহা 
বিদন্্ে অনুষ্ঠিত হয়) কিন্তু যে সকল কাজ তত আবশ্তক নহে, তাহা__ 
তহবিলের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়াও অবিলম্বে অনুষ্ঠিত হইয়া 
থাকে । “সোঁদন, আমার একজন ইঙ্গভারতীয় বন্ধুর, নিকটে একটা 
কথা শুনিলাম_-কথাটা বিশেষ উল্লেখষোগা না হইলেও, উহার দ্বারা 
আমার বক্তব্য বিষয়টি উদাহরণের দ্বারা বুঝাইবার ন্ুবিধা হইবে। 
আমার বন্ধুটি বলিলেন,__সর্ববদাই তাহার মনে মনে এই প্রশ্নটি উপস্থিত 
হুয়;_ বোম্বাই নগরে...সৈনিকদিগের একটা সামান্ত তোজনালয়ের 
জন্ত গবর্ণমেন্ট কি করিয়া ওরূপ একটা ব্যয়-বহুল হমারৎ প্রস্তত করিতে 
অনুমতি দিলেন ।” 

আরও এক কথা ; সমস্ত আসিঙ্াক্গ ইংরাজ-কন্সল্দিগের বাসগৃহের 
জন্ত,-_ইগ্ডিয়া আফিসের ইমারৎ-আদির জন্য, “কুপার্স-হিল্‌” বিদ্তালক় 
নির্মাণের জন্ত, কেন ভারত-তহুবিল হইতে খরচ পড়ে ইহাব্র সহুত্তর 
আমাকে কি কেহ দিতে পারেন? এডোয়ার্ড-রাজার অভিষেকের 
সময়, +[50109৮ নামক সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত মন্তব্যটি বোধ 
হয় সকলেই সেই সময়ে পাঠ করিফ়াছিলেন ;__-"সকলেই জানে, 
অভিষেক-উৎদবে নিমন্ত্রিত হইয়া, ভারতের বাঁজা-মহারাজা ও 
অন্তান্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ লগুনে কিছুদিন অবস্থিতি করায়, তাহার 
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তছবির. হইতে আদার ঝরিকাছ্ছেন। নিমজ্জিত বক্তিগণের খকচে, 
উদৎ্সবাদি কিরূপ অনুষ্ঠিত হইতে পারে, “জন-বুল্”” ( জনপুক্গক ) 
তাহার রহন্ত বিলক্ষণ বুঝেন। ইহা আদৌ স্কচ ধরণের আতিথ্য নহে। 
হিন্দুরা স্তাব্যরূপেই ইহার প্রতিবাদ করিফাছে, ইভাতে আশ্চর্্যের 
বিষয় কিছুই নাই। ভারতসাতত্রাজ্যের ইংরাজ-পরিচালিত সংবাদপত্রাদি, 
এই বিষয়ে দেশীয় সংবাদপত্রাদির সহিত একত্র মিলিত হইয়াছে ।* 

এই রাজনীতির ফলে, ভারত এমন একটা অবস্থায় উপনীত 
হইয়াছে, যাহা আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ভারতের পার্খ্দেশে এমন 
একটি ছিত্র হইয়াছে বেখান-দিয়া__তাহার যে কিছু রক্ত অবশিষ্ট 
ছিল,--তাহা। নিযমিতরূপে ও অনিবার্ধ্যূপে বাহির হইয়া যাইতেছে । 
এই অতুলনীয় অস্বাভাবিক গীষণ ব্যাপারটি__”শোষণ” নামে 
অভিহিত হইয়া থাকে । আমি ইতঃপুর্বে দেশের ধন-শোষক যে সব 
ব্যাপারের উল্লেখ করিয়াছি, তাহা! হইতে যে লাভ হয়, সেই লভ্যাংশ, 
ভারত হইতে প্রতি বৎসরে ইংলগ্ডে প্রেরিত হইয়া থাকে ) তাহারই 
অন্তভূক্তি,_-দরকারী খণের সুদ, রেলের কাজে-থাটানো৷ মূলধনের 
প্রতিতৃত্বীক্কত সুদ, যুরোপীয় কারখানা-ওয়ালা ও যুরোপীয় মহাজ্জন- 
দিগের লভ্যাংশ, এবং ঘুরোপীয় রাজপুরুষ ও কর্মচারী দিগের সঞ্চিত 
অর্থ। ভারত বাধ্য হইয়। যে মূলধন ইংরাজ মহাজনদিগের নিকট 
হইতে কর্জজ করিয়া এখানে খাটাইয়৷ থাকে, তাহা হইতে প্রকৃত পক্ষে 
ভারতের কোন লাত নাই। ইংরাজ মহাজনদের লভ্যাংশের ফলভাগী 
-ইংরাজ ইঞ্জিনিয়ার, ইংরাজ হেডিস্্রী, ও যুরোগীয় শ্রমজীবীগণ। 
অতএব, ভারত প্রতিবৎসর ষে প্রভূত অর্থ, ইংরাজ প্রভূদের নিকট, 
ইংরাজ মহাজনদের নিকট প্রেরণ করে, তাহা ভারতের “গর্ভলোক্মান” 
বই আর কিছুই নয়। এই অর্থ, ভারত হইতে বাহির হইয়া যায়, 
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না?-ইহা একপ্রকার সুত্রে জলাঞ্জলি দেওয়া! বলিলেও হয়। সরকারী 
হিসাবের স্বীকৃত অঙ্ক, গ্রায় ৪* কোটি ফ্ক্যান্ক ; কিন্ত পুরাপুরি ধরিতে 
গেলে, _ফুরোপীয় রাজপুরুষ ও কর্মমচারিগণ কর্তৃক যে টাকা ইংলগ্ডে 
প্রেরিত হয়, তাহাও এর অস্কে যোগ করা৷ আবশ্তক | কিন্তু উক্ত অক্কের মধ্যে 
উহা ধত হয় না। দাদাভাই, ২* অক্টোবর ১৮৯৮ সাসে, সার উইলিয়াম 
ওয়েডারবর্ণকে ষে পত্র লেখেন তাহাতে তিনি এইক্ধপ সিদ্ধান্তে উপনীত 

, ছইন্জাছেন ;-"একমাত্র ভারতেই, রপ্তানিক অঙ্ক, আম্দানির অঞ্চকে 
এতদূর ছাড়াইয়া উঠে যে তাহা! ভারতের পক্ষে বিশেষ বিপদঞ্জনক ও 
আশঙ্কার কারণ হইয়া উঠিয়াছে । (১) যাহাতে বাণিজোর স্বাভাবিক 
ভারসাম্য সংরক্ষিত হয়, যাহাতে ভারত পণ্যক্রয়ের জগ্ত পুনর্বধার অর্থ 
ব্যয় করিতে পারে, তজ্জন্ঠ এতটা মাল ভারতে আম্দানি হওয়া 
আবশ্তক-_যাহার মূল্য রপ্তানি মূল্যের সমতুল্য হইবে ;__তা-ছাঁড়া, 
ঝগ্তানি মাল বিক্রয় করিয়া বৈধরূপে ধে লাভ হইবার কথা-__সেই 
লত্যাংশেরও তুল্যমূল্য হইবে”। মনে কর, যদি ভারত, ছুই শত কোটি 
মূল্যের মাল বিক্রয় করে, আর বাস্তবিক তাহার হাতে আইসে 
শুধু দেড় শত কোটি, তাহা হইলে এই অর্ধ-শত কোটি তাহার ক্ষতি 
হুইল বলিতে হইবে। এই অদ্ধ-শত কোটি, শাসন-বিভাগের ও 
সমর-বিভাগের হিসাবে খরচ পড়িয়া পথেপথেই কাটান্‌ ষায়। ফলতঃ 
এইরূপই হইতেছে বিক্রীত পণ্যের পূরা। দাম ভারত কখনই 
পায় না। দাদাভাই, উদাহরণস্বরূপ ১৮৯২-৯৩ হইতে ১-৯৬-৯৭ সালের 
হিসাব ধরিয়াছেন। তিনি দেখাইয্াছে ১--আম্দানি অপেক্ষা রপ্তানি 
যে পরিমাণে বেশী হয়, সেই বেশীর অস্কটির পরিমাণ_অথবা। যাহা একই 
কথা,__যাহা। ইংলগ্ড আপনার জন্ রাখিয়া! দেন,__তাহার পরিমাণ-- 
বাষিক ৪* কোটি টাকা । 
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হায়! ভারতের সমস্ত ছুর্দশার ইহাই প্রকৃত কারণ। ভারত এই 
সমস্ত অর্থদানে বিরত হউক্‌, অথবা। কড়া লাগাম শাথখল করিবার জন্ত 
একটু মুখ-রবাকানি দিক্‌,_আমনি তাহার টতুপ্পার্শে, কত স্বার্থের 
ধ্বংসাবশেষ স্তগীরুত হইবে! কেন না, তাহার দেহপুষ্ট কতকগুলি 
জীব আছে যাহারা তাহাকেহ শোষণ করিয়া, বেশ জারাম ও 
আয়েশে জীবন যাপন করিতেছে )__সেই সব বড় বড় লাটু, দেই সব 
“শেয়ার”্-ধারী ক্ষুদ্র মহাজন, সেই সব রাজপুরুষ ও অবসব-বু্তি-ভোগী 
কর্মমচারীগণ। বোধ হয়, সমস্ত ব্রিটিশ-যুক্তরাজো ৬,নন একটি টাকার 
থোলে নাই, যাহার মধ্যে ভারত তহবিলের ছুই এক মুদ্রা কোন-গঠিকে 
আসিঙ। না পড়িয়াছে। এই প্রন্দ্রজালিক তহবিল--অলৌকিক তহবিল 
--অফুরস্ত বাড়ন্ত তহবিল হইতে সকলেই অর্থশোবণ করিতেছে, 
কেহুবা মুঠা মুঠা, কেহ ঝা অঙ্কুলীর অগ্রভাগ দয়া । ইহাতে কাহারও 
সন্ধোচ নাই, অন্থতাপ নাই ; কেন না, একথা কেহ একবার ভাবিয়াও 
দেখে না,কত আত্মত্যাগ, কত ছুঃথ কষ্ঠ,_এমন কি, হয়ত কত 
মৃত্ার বিনিময়ে এই সুদ্রাগুলি অজ্জিত হইয়াছে... 
ফাহারা একথা জানে, তাহারাও তাচ্ছিল্য সহকারে এই প্রশ্নের 
আলোচনা করে। তাহারা ন্ুপলিত ভাখায়, অথচ উদ্ধত ও 
কঠোরভাবে একগ। স্বীকার করিতে একটুও সঙ্কোচ বোধ করে না । 
লর্ড সালসবরি এইরূপ বলিয়াছিলেনঃ__ন্ভারতের রক্তমোক্ষণ ধখন 
করিতেই হইবে, তথন দেহের সেই সব অংশে অন্ত্রচালনা কর! আবন্তক 
যেখানে রক্ত জমিরা গিয়াছে”। দেহের কোন্‌ অংশে তোমার রক্ত- 
মোক্ষণ কর! যাইবে?” ইঙ্গ-ভারত-সাম্রাজ্য উতর করিলেন ;--ষে 
ংশেই হউক রক্ষ-মোক্ষণ আবশ্তক বটে ।” তাহা! তোমাকে জিজ্ঞাসা 
করা যাইতেছে না) «কোন্‌ অংশে রক্ত মোক্ষণ করা তোমার অভ্ভি- 
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বলিতে পারে ;__*হাঁ রক্ত জমিয়াছে বটে-কিন্ত মাথায় । সেই 
উত্তমাজে ছুই চারিবার অস্ত্র চালনা করিলেই আশ্চর্য্য উপকার দ্রশিবে। 
ভারতের যে সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মজুরি করে, তাহারা জীর্শর্ণ বক্তহীন, 
তাহা হইতে শুধু জল অথবা পচা রক্ত বাহির হইবে।” ঘষে পরিমাণে 
বৈদেশিকদ্িগের অবস্থা ভাল হইবে, সেই পরিমাণে দেশীয় লোকের 
অবস্থা শোচনীয় হইবে, ইহা ধরা কথা । কি প্রকারে ভারতের পুষ্টি- 
সাধন হয় তাহাই এখনকার একমাত্র সমস্তা ! ভারত এখন অনাহারে 
মৃত প্রায়। সকলেই জানে, ভারতে এখন দুর্ভিক্ষ পুর্ববাপেক্ষা ঘন ঘন 
দেখা দিতেছে_-ভীষণতর আকারে দেখা দিতেছে। গত দই বারের 
দুর্ভিক্ষে যত লোক মরিস্জাছে, পূর্ববর্তী সমস্ত ছুর্ভিক্ষ একত্র করিলেও 
তাহার সমান হয় না। মহামারীর স্তায় দুর্ভক্ষও এখানে চিরস্থায়ী 
হইতে চলিল। এই ক্ষেত্রে ইঙ্গভারতীয় ইংরাজদিগের দিব্য প্রশাস্ত 
মুর্তি দেখিয়া অবাক্‌ হইতে হয়: ছুর্ডিক্ষের পুনঃ পুনঃ আবির্ভাব সত্ত্বেও, 
ইংরাঁজ রাজপুরুষদিগের উল্লাসময়ী বীণার বঙ্কার একটুও মুদ্রভাব ধারণ 
করে না। ছুর্ভক্ষ-বৎসরের রিপোর্ট, প্রায়ই স্মুখবাদীর উজ্জল বর্ণে 
রঞ্জিত এবং উহাতে এক প্রকার সন্ন্যাসী-স্থলভ গুদান্তের বিকট গান্তীর্য 
পরিলক্ষিত হয়। সমন্ত প্রাদেশকে-প্রদেশ উচ্ছিন্ন হইতেছে; অথচ 
সরকারী হিসাব-তালিকায় প্রকাশ_ভারত বেশ সমৃদ্ধা। সরকারি 
তালিকায় যাহাই বলুক,_ইহা। নিঃসন্দেহ, ভারতের অসংখ্য লোক 
নিতা-নিয়ত অনাহারে মরিতেছে। রাজপুরুষদিগের রিপোর্টে প্রকাশ 
_ লোকদিগের ভবিস্তৃষ্টির অভাব ও স্থুবৃষ্টির অভাব-__ইহছাই 
দুর্ভিক্ষের কারণ। আর কিছু না হউক, এই ছুতিক্ষের উপলক্ষে 
রাজপুরুষগণ আপনাদ্িগের ্রকান্তিক কর্তব্যনিষ্ঠা ও সমস্ত সাম্রাজ্যের 
০ কি বাই জ্রা্যাঠা পাস! থাকেন । 


নবম অন্ক। 
নেপথো। ভে! ভো অঙ্গদবীর! কপি-যোদ্ধাদের বল? যেন অদ্য আত্রে সকলে 
নতর্ক থাকে । অদ্য রাবপ-স্থাপিত প্রাভঞ্জনী নামী রাক্ষস, শয়ান 
ঝাম লক্ষণকে বধ কর্বে__এইরূপ বিস্তীষণ বল্চেন। 


রাত্রে প্রাভগ্রনীর প্রবেশ। 


প্রাভঞ্জনী। (ন্থগত) 
যেই বীর, হস্তে ধরিঃ নিকোধিত সতীক্ষ কৃপাণ, 
নির্ভয়ে অটবীমাঝে রাত্রিকালে আছয়ে শরান ; 
আর, সুদর্শন চক্র রক্ষা! করে যারে অবিরাম 


ক্র আমি কি-করিয়া সে রামের হরিব পরাণ ॥ 
তবে আমি গিপ্পে রাবণকে জানাই। 
(রাবণের নিকট গিয়। প্রকান্ঠে ) 
লঙ্কানাথের জয় হোক! রাজন্! স্থদর্শন-চক্র চতুর্দিকে ভ্রমণ করে, রামকে 
রক্ষ। কর্চে, তাই রামকে আমি রাত্রে বধ কর্তে পারলেম ন।। কাল প্রাতে, 
সমরাঙ্গণ-প্রণরী রাক্ষসের। এই কার্ধ্য সাধন করুক । 
রাবণ। একথ। ঠিকৃ। তাই হোক্‌। 


এদিকে: অথ যুক্ধোদেযোগ। 
নুশ্্রীব-যাহার বপু রাজলন্্ী করয়ে আশ্রয়, 
গম্ভীরপ্রী অভিরাম অঙ্জদ দে বালির তনয়, 
সংশ্তামে প্রবীণ বীর আর যত বানর-প্রবর, 
লঙ্বিয়। লঙ্বিয়া সিন্ধু, থেদাইয়! যত নিশাচর, 


প্রভৃত-প্রভাব লঙ্কা ঘেরে চারি ধারে, 
_জলধি-বেষ্টিত যাহা! পরিখ।-আকারে ॥ 
পাকার-শিখরে উত্ঠি যত কপিগ্ণ 
রাক্ষস-নিঃক্ষিপ্ত শিল! করিয় গ্রহণ 
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বানরগণ। (পরষ্পরের প্রস্তি) 
ূ প্রান লক্ষণ দৌহে, 
পরীক্ষার অবগত 

-মেই কপি-মাঝে মোরা 
প্রবল রাঁক্ষস-চয় 

ষে কার্ষে গেছেন, মৌর। . 
তা ছাড়। অপর কিছু 
নিশাচর-সৈস্ত সবে 
ঘিরিয়াছে লঙ্কা এবে 
পুনববার মিলি, যদি 
কিজানিকি হয় তবে 
কণিকুল-সৈম্তাদের 
রাক্ষদাদগ্গের ঘোর 
অস্রিগর্ভ বিদারিয়া, 
উভয়েই পন্তর দক্ষ 


আপন্তরঃ__ 


... মহ্ানাটক । 


১০২১ 


আর সে হুত্রীৰ কপিপতি 


ষাহাদের প্রতাব শকতি 
সামর্থ্যেতে সবাই সমান ; 
দেখি' চক্ষে বীর হন্ুমান্‌ 
এবে তাহ কারধ সাধন, 
নাহি কাজ, শোনে। ভ্রাতৃ-গণ 1" 
ছুর্গমধো হয়েছে মিলিত, 
কপি-সৈম্ত রণে জল্লসিত ; 
রাক্ষসের। করে নিক মণ, 
_এখনি যুঝুক বীরগণ॥ 
মেঘমন্ত্র গভীর গঙ্জনে, 
কোটি রণ-চক্কার নিশ্বনে, 
ছুই সৈন্য হ'ল একভুর; 
-উভয়েই সংগ্রামে তৎপর ॥ 


রাবণ। (রামের সৈন্য দর্শনে মহোদরের প্রতি ) রাম এখানে কৰে এল ? 


যহোদর। যেই দিন তৃবলয় হাল অধোনীত, 
মহাধর যত সবে হ'ল কম্পান্থিত ; 
যেই ছ্দিন সপ্তসিন্ধু হাল বিক্ষোভিত 
ন্‌ রক্ষ-বধূ-বক্ষ হল অশ্রতে প্লাবিত 
কপি-সৈন্ত-পদক্ষেপে হূর্যযপথ ধুলায় আবুত 
সেই জয়-যাত্রাদিন _ছে রাজন !-লহ কি বিদিত? 
রাবগ। সেই রাজজলক্্ীচাত রাম এখন ফোধার? 
আহোদর । মহারাজ! 
কটাক্ষেতে বাধিলেন সেতু ধিনি জলধি-উপরে 
উপবিষ্ট য'শ তব মাতুলের দেহ-চন্মপঞ্সে $ 


চারিধানে বন্দগণ 
বিভীষ প্রতি বিলি 


স্ততিপাঠ করয়ে ধাহার, 
দিল্লাছেন সব কাধ্য-ভার, 
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হেরি" নিজ বাণ ধিনি. স্সিতমুখে দেখেন লক্্ণে, 
হুশ্রীবের গ্রীব। বিনি ধরেছেন বাহুর বেষ্টনে, 
পরসেব। ক'রে ধার কুমার অজ, হনুমান্‌, 
ওই দেই_হে রাজন্‌-- মহাবীর রঘুপতি রাম॥ 
রাবপ। (অন্যা-সহকাবে) আঃ! কি তুমি বল্চ? আজ আমার বাহুবীধ্য তৰে 
একবার দেখ। 
(সংখ্রামে অবতরণ ) 
টি বিস্তীষণঃ-_(রামের প্রতি) 


অনল-শিখার মত কপি-সেন। পিঙ্গল-বরণ 
সাগর-তরঙ্গ দম বেগে লঙ্কা করেছে বেষ্টন। 
সীতার বিরহ-ক্লেশে আছ প্রভে। হেথায়, কাতর 
তব সৈম্য-ঘট। হেরি? রিষ্ট আজি হোথ। লঙ্কেস্বর ॥ 
বিশাল প্রাকারে রহে রাবণের কলেবর 
আকণ্ঠ আবৃত; 
শুধু ভার মুণ্ডওুল! প্রাকার ছাড়ায়ে উঠি 
_উদ্ধে সমুদ্খিত। 


বাঠিরের লৌক যত দেখে সবিস্ময়। 
মেঘশুস্য নতে যেন রাহুর উদয়॥ 


অনন্তর _. রাঁম ও লক্ষণ দ্রোহে ধন্ুগুণি করিল টক্কার, 
ব্যাপ্ত হল দিশি-দিশি ভার সেই ভীষণ বহ্কার ; 
কপিকঠ সারি সারি কদলীর প্রায়, 
তাহে অসি-প্রাস্ত যেন বিদ্যুৎ খেলায় ; 
সেই বজ্কানলে দগ্ধ নিশাচরগণ 
জস্ত হয়ে রণক্ষেত্রে করে সকচরণ ? 
জপিচঃ-_ কাল-পাঁদপের ষেন পরিণত পরিপন্ধ ফল 
--এসব পাটলমুখী কপিদের অগ্রসেনাদল, 


বিনিরি বরন 
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? 
রাবণ । 


সস্তিগণ । 


রদ 


কুস্তকর্ণ 


যুদ্ধে রাক্ষসের। হত হইলে ) 
ওহে মন্ত্রিগণ 1: ভোমর। এখন আমার অনুজ কুন্তকর্ণকে প্রবুদ্ধ কর। 
গে আজ্ঞ। মহারাজ ! .( তথ করণ) 
কুস্তকর্ণ-কর্ণে তপ্ত তৈল ঢালি দিয়) 
মন্ত্রি পুরোহিত সবে দিল জাগাইয়া ॥ 
(জাগ্রত হই! বাবণের সমীপে আগমন পূর্বক ) 


মহারাজ! শ্রচরণে প্রণাম ! 


য়াবপ। 


কুস্তকর্ণ। 


সাক্ষাৎ রাজার আজ যদিও সব্বত্র-সঞ্চারী 
তথাপি সজ্জন-মতি হষ শান্ত-দীপ-অনুন।রী ॥ 
ভ্রাতু বাক্য শুনি পরে কহে দশ!নন। 
বিপদে দুল কিন্তু নাধুর বচন ॥ 


কৈেলদের উত্তোলনে হ॥ যার কেটর ঘষিত, 

যার গীন-ভূঞ্জণলে হুরাহর হয় পরাজিত, 

তারি সে প্রখাহ বা জয়লাণত স্গরিকে আবার, 
'কুস্তকর্ণ। নাহি রাখি কিছু মাত্র প্রনাশ। তোমার । 


যাও তুমি পুনর্ববার তব নিদ্রালয়ে, 
ঘুমাওগে দেখ। গির। নিশ্চিন্ত হয়ে। 
প্রখ্যাত সে ২রধনু ভালিল যে জন, 
কপিরাজ বালিরে যে কহিল নিধন, 
“সু রচি' করিল যে সাগর বন্ধন 
রক্ষোহন্ত। সেই রামে আর দে জিগীনু বিভীষণে 
মুহুর্তে নংহীর করি, আনি' পুন বন্দিব চরণে & 
রাক্ষসেন্দ্র তুমি দেব, তৃণবৎ শোকশল্য 
তাজ মহারাজ ! 
শক্রবৃনে বিনাশিক়া, ক্ষালিব কলন্ক তব, 
শত্ররক্তে আজ । 
কেক! রাষ কে লক্ষণ, কেনা নে অঙ্গপ, হন, 
কেবা। কলীহ্বর, 
কেব| ধাতা, কেক! কাল, কুস্তকর্ণ হয় যদি 
রণে অগ্রসর । 


১৩২৪ 


অনপ্তর - 


রাবণ। 


অমস্তর _. 


ভারতী । [ভা, ফাস্তুন,১৩১২ 


ওহে কপি মল্লগণ! ফেন বৃথ। হও কম্পমান 
তোমাদের সনে কু কুম্তকর্ণ না করে সংগ্রাম। 
কাম বাপীর জল মেঘবৃন্দ করে কি লেহন? 
মশক সমূহে কড়ু কেশরা কি করে নিপ্পেষণ £ 
ওহে রাম! নহিআমি বালি, থর, ত্রিশির, দুষণ ; 
সথবাহু, তাড়ক1 নহি, নহি সেতু দাগর-বন্ধন ; 
কিন্ব। নহি হরধন্ু ভাঙ্গিলে য। তুমি অনায়াসে ; 
কুদ্রমূণ্তি কালানল যার তেজ ভিভূবণ গ্রাসে» 
বীরগণ-বক্ষদেশে মহাশলাব্ূপে যে বিরাজে 
আমি সেই কুস্তকর্ণ উপস্থিত অজি রণমাঝে ॥ 
বহু সেনানাশী বার কুস্তকর্ণ, হগ্রীবেরে 
পররিষ-সদৃশ ভূজে কর নিপীড়ন 
পুর্বদি কবস্তী ষত কাপকুলে চূর্ণ করি? 


লঙ্কার সম্মুখে শীপ্ব করিল গমন ॥ 
(রাবণ তাহ শ্রবণ করিয়া) 
মহাবল বালীব"র কক্ষাগত করি মোরে 
যেই শলা বক্ষে মোর দেয় বদাইয়া, 
_মহাঁমানী কুস্তকর্ণ হুত্রীবে ধরিয়া কক্ষে 
সেই শল্য এবে যেন নিল উৎপাটিয়!। 
কক্ষাগত সুগ্রীবেরে কুম্তকর্ণ, ধরি; ভুঁজে, 
আর তারে স্থাপন করিয়া স্বন্ধ দেশে, 
চলিলা লঙ্কার পাঁনে ; ন্খ্বীব, কুর্পর। ঘাতে 
কুস্তকর্ণ-বীরে করি আহত নিমেষে, 
নাস। কর্ণ ছড়ি ধ্তে, কুস্তকর্ণ-কঙ্গ হতে 
এক লক্ষে ক্ব-শিবিরে গেল অবশেষে ॥ 


কুস্তকর্ণ নিশ্বসিয়া বাপ্পবারি কার বিনজ্জন 
ষেন গিজ প্রেতাক্সারে,।. বারি দানে করিয়া তর্পণ-_ 
সকরুণে গাঢরূপে আলিঙ্গন কয়িয়। লঙ্কায় 
লইয়। তিশূল অন্ত, ক্রোধে অন্ধ কালমুর্তি প্রায়, 
সছিন্ননান। হইয়াও-_ অবতাণ হল রণাঙ্গণে ; 
কাঁল-হুতাসন যেন হ্বালতে লাগিল ছুনয়নে 1 


(ক্রমশঃ ) 


প্রতারিত। 
(১) 
মাহ অনেক অভাব চিরকালই থাকিয়া যায়। হরিহরের 
একটামাত্র কন্তার অভাব আর পূর্ণ হইল না। বহুকাল 
হইতে কন্তার জন্য যে অপত্য স্নেহটুকু সঞ্চিত ছিল, একটা কিনারা 
করিতে না পারিয়া, অবশেষে হরিহর তাহার সমস্তট। নিরুপমার উপর 
অর্পণ করিয়াছিলেন। বিশ্বস্তর হরিহরের একজন বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু, 
নিরুপমা তাহারই কন্তা। 
নিরুপমা ক্ষুদ্র বালিকা হইলেও হরিহরের অযাচিত স্সেহের প্রতিদান 
দিতে কিছুমাত্র হাচ্ছিল্য প্রকাশ করিত না। বালিকা হরিহরেবন 
কোলে বঝীপাইয়। পড়িয়া, নানাবিধ অন্ফট আলাপে নিজের ভালবাসা 
তাহার হৃদক্পম করাইবার ক্বশ্ঠ অনেক চেষ্টা করিত। হরিহরও 
তাহাতে মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন। ক্রমেই নিরুপমার উপর তাহার একটা 
মায়া পড়িয়া গেল। এই ভাবে হরিহরের ইহজন্মের কন্টার অভাব পূর্ণ 
কইল! . 

নিরুপমার বর্ণ একটু কালো ছিল বটে কিন্তু দে একেবারে 
শ্রীহীন ছিল না। অনেকে বালিকার রূপের নিন্দা করিত, কিন্তু জরিহর 
নিরুপমার সোন্দ্ের অভাব দেখিতে পাইতেন না ;যাহারা নিরুপমাকে 

কালো বলিত তিনি তাহাদের দৃষ্টিশক্তির বড় প্রশংসা করিতেন না। 
দিনে দিনে বালিকার ক্ষত হৃদয়ের ভালবাসায় হরিহর যতই মুহামান্‌ 
হইয়া পড়িলেন, তাহীকে আপনার করিবার জন্ত ততই তাহার ব্যাকুল 
বাসন। জাগিক়্া। উঠিল। বালিকাকে একটা ঘনিষ্টতর সম্বন্ধে আবদ্ধ 
করিবার স্থধোগের অভাব ছিলনা । সে সুযোগ, পুত্র বমানাথ। 


১০২৬ ভাঙ্গতী। [ ভা, ফাস্তুন, ১৩১২ 


নিরুপমাকে পুত্রবধূ করিবার কথাটা হরিহর একদিন বিশবস্তুরৈক নিকউ, 
পাড়িলেন। বিগ্রস্তর হাতে স্বর্গ পাইলেন) বলিলেন, এ অপেক্ষা 
তাহার আর কি সৌভাগা হইতে পারে। 

কোন দ্বিক্‌ হইতে কোন আপত্তি উঠিল না। নিরুপম। একটু বড় 
হইলেই এক শুভমাসে, শুভলগ্নে রমানাথের সহিত হাঙগার বিবাহ 
হইয়া গেল। হরিহর হর্ষোৎফুলপ চিত্তে পুত্রবধূকে গৃহে আনিচলন । 

(২) 

সৌন্দর্যোর প্রতি অন্রাগ মান্থুষমাত্রেরই থাকে, তবে রমানাথের 
একটু অধিকমাত্রার ছিল। বিশ্বংসারের সমস্ত সৌন্দধ্য পুঞ্জভূত 
করিয় বাল্যকাল হইতেই বমানাথ কল্পনায় একটা অনিন্দ্য সুন্দরীর 
ছবি আঁকিয়! তাহৃুকই ভাবীপত্রীজ্ঞানে জুখস্তপ্র দেখিত। বিবাহ- 
বাসরে নিরুপমাকে দেখিয়া তাহার সে স্বপ্নে যেন বজাঘ।ত ইল । 
দেখিল, তাহার মানসী সুন্দরীর এক কণা সৌন্দর্য ও নিরুপমার 
মধো নাই । দে একেবারে মরমে মরিয়া গেল চোখের বাম্নে 
সেযে বিবাহিত জীবনের একটা স্থৃথশান্তিপূর্ণ-চি্র এতদিন দেখিয়। 
আসিতেছিল আজ বোধ হইল তাহা অন্তহিত হইয়াছে; তাভার 
পরিবর্তে মরুভূমির কঠোরত। নৃত্য করিতেছে । 

চিকিৎসকের ওউষধের মত আমাদের দেশের যুবকপিগকে পিত। 
মাতার নির্বাচিত পত্রী গলগ্রহ করিতে হয় তাই ভাবীপত্রী নির্বাচনে 
রমানাথেরও কিছু মাত্র হাত ছিল না। পিতা মাতার আজ্ঞায় 
সামান্ত ক্রীড়ণকের মত তাহাকে বিবাহ করিয়া লইয়া আসিতে 
হইয়াছে। 

বিবাহে রমানাথ যে বিশেষ রকম হতাশ হুইরাছে, তাহার 
বন্ধুবান্ধবের! শীঘ্রই এটা বুঝিতে পারিল এবং রযানাথকে শান্ত করিবার 
জন্ত বিজ্ঞের মত বলিল-_-ভবিতব্য খণ্ডন বায় না 1” 





ভা, ফাল্তন, ১৩১২]. প্রতারিত। ১০২৭ 


রমানাথ, এতবড় সভাট! বিশ্বাস করিল না, সে মনে মনে কেবল 

পিতামাতাঁকে অভিসম্পাত দিল। 
6৩) 

বিবাহের রাত্রে শুভদর্শনের সময় নিরুপমার মুখ দেখিয়া রমানাথের 
যে অন্তর্দাহ উপস্থিত হইয়াছিল আজ তিন বৎসরের মধ্যে তাহার 
নিবৃত্বি হইল না। যে রূপলালসা বাল্যকালে তাহার দিনগুলিকে 
স্বপ্নময় করিয়া বাখিয়াছিল আজ পর্য্যন্ত তাহা তেমনই প্রথর ছিল। 
কাজেই বমানাথ নিরুপমাকে, আপনার পড়্ী বলিরা কিছুতেই স্বীকার 
করিতে পারিতেছিল না। তাহার মনোমধ্যে কেমন একটা অশান্তির 
তুফান বহিতেছিল, ভাহার কেবলই মনে হইতেছিল যেন ভীবনট! 
বৃথায় গেল। পিতাই তাহার ছুঃখের মূল ভাবিয়া পিতার উপর সে 
ভয়ঙ্কর চটিয়াছিল। 


রাগে, ক্ষোতে রমানাথ লেখাপড়া ছাড়িয়া দিল, পিতামাতার খুব 
অবাধ্য হইল । মনে ভাবিল, ভালমানুষী দেখাইয়া সে খুব ঠকিয়াছে' 
আর গালমানুষটার মত থাকিবে না। রমানাথের উৎপাৎ খুব 
বাড়িয। উঠিল।__দে খুব যথেচ্ছাচারী হইয়া পড়িল। 

রমানাথ অনেক রাজি জাগিরা নভেল পড়িতে, কবিতা, লিখিতে 


লাগিল আর কিছু করিল ন। হরিহর যাহ; বলিতেন, ঠিক্‌ তাহার 
উল্টা করিয়৷ বসিত। 


রমানাথ একবার অসুস্থ হইয়া পড়ে। হরিহর ভাবিয়াছিলেন, 
ব্াত্রিজাগরণই পুল্রিক অন্ুস্থতার কারণ । তাই তিনি পুত্রকে ডাকিয়া 
: স্কাত্রি জাগিতে নিষেধ করিলেন। রমানাথ সেই কথ! শুনিয়া তৎক্ষণাৎ 
আপনার ঘরে ফিরিয়া আসিয়া আল্মারী হইতে পাঠ্যপুস্তক খুলি বাহির 
করিল, সমস্ত রাত্রি টিগনমেটনী কণিয়! কাটাইয়৷ দিল। 


৯০২৮ ৷ ভারতী । [ ভা, ফাঁন্তন, ১৩১২ 


পরদিন অস্থথ খুব বাড়ির উঠিল-_হরিহর দেই অবধি পুত্রকে আর 

বড় কিছু বলিতেন নাঁ। 
(৪) 

পিতামাতা আত্মীয়-স্বজনের সহম্র অন্থুরোধে রমানাথ কর্ণপাত 
করিল না। স্ত্রী নিরুপমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে কিছুতেই সম্মত 
হইল ন।। 

রূপে মোহিত করিতে না পারিলেও নিরুপমা অল্পদিনের মধ্যে 
হরিহরের সংসারের সকলকে গুণে মোহিত করিয়াছিল। তাই তাহার! 
সকলে মিলিয়া নিরুপমার পক্ষ লইয়া *মানাথের কাছে অনেক কথা 
বলিত। তাহাতে রমানাথের নিরুপমার উপর বিতৃষ্ণা বাড়িল বই 
ক্মিল না. হরিহর প্রথমে ভাবিয়াছিলেন, বয়সবৃদ্ধিতে পুভ্রের এ 
দোষ সারিয়া যাইবে কিন্তু এখন দেখিলেন, পুজ্রের এ বড বিষম 
ব্যাধি। , 

যাহাকে লইয়া এত কাণ্ড সে অনেক দিন কিছু বুঝিতে পারে নাই 
সত্য, কিন্তু বড় বেদি দিন আর গোপন রহিল না। নিরুপমার কোন 
কিছুরই অভাব ছিল ন|; শ্বশুরের অপরিমেয় স্লেহ, শ্বাশুড়ির যত তাহার 
কুদ্র জীবনটাকে সুখ-শাস্তিতে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিরাছিল ; কিন্তু এই 
দু আচ্ছন্নতার আবরণ ভেদ করিয়াও হঠাৎ একদিন এক গুরুতর 
ভাব নিরুপমার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। সে এক্দিন স্পষ্ট অনুভব 
করিল, তাহার জাঁবন নিক্ষল হইতে চলিয়াছে ; তাহার হাসিখেলামন্্ 
অত্তীতের দ্দিন ভবিধ্যৎ-জীবনের মধ্যে আর খুঁজিয়া পাইতেছেন1। 
কি করিবে এই প্রশ্ন শতসহস্ববার মনে মনে উঠিল, কিন্তু স্বদয়ের একটী 
কোণ হইতেও তাহার উত্তরের আভাষ ব্যক্ত হইল না। একট 
দ্বারুণ অস্থিরতা হৃদয়ের মধ্যে উদ্দাম ক্রীড়া করিয়া কেড়াইতে 
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6৫) 

হরিহর বুঝিলেন; রমানাথের তাচ্ছিল্যতার কঠোর বাণ এতদ্দিনে 
নিরুপমার বক্ষে বাজিয়াছে। সে আঘাতটা ঠাহারও হৃদয়ে লাগিল। 
কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া হরিহর এক দিন পুক্রকে ভাকিয়া 
খুব তিরস্কার করিলেন, বলিলেন, নিরুপমার সহিত এমন ব্যবহার 
করিলে ত্যজ্যপুভ্র করিব। হরিহর ভাবিয়াছিলেন, আজকালকার 
ছেলে বিষয্ন প্রাপ্তির লৌভ স্বরণ করিতে পারিবে না। কিন্তু এ 
শাননবাঁক্য রমানাণের অটল একগুয়েমি টলাইতে পাঁরিল না। 
তিনি তখন একটু স্থুর নামাইলেন, পুত্রের গায়ে পিঠে হাত বুলাইলেন, 
কিন্ত রমানাথ তাহাতেও ভুলিল না। হ্রিহর তখন মনে মনে বিপদ 
গণিলেন। 

হরিহরপত্থী একবার চেষ্টট করিয়া দেখিলেন-_কিন্ত কিছুতেই 
কিছু হইল না। তারপর যখন নিরুপমার বাথাক্রিষ্ট মুখের পানে চাওয়। 
একেবারে অসন্থ হইক্সা উঠিল তখন রমানাগের মাতা মনে মনে এক 
কৌশল আটিলেন । 

বিবাহের পর হইতেই রমানাথ নিরূপমা হইতে দুরে থাকিবার জন্ত 
বৈঠকখানায় শয়ন করিত। হরিহকপত্বী নিরুপমাকে একরাতে 
সেইখানে পাঠাইতে চাহিলেন ) লজ্জার মাগা খাইয়! শিখাইয়া দিলেন, . 
কেমন করিয়া নিরুপমা রমানাথের সহিত গুছাইয়া সব কথ! বলিবে? 
নিকুপম। রাজী হইল না, তার কেমন বাধ-বাধ ঠেকিতে লাগিল। 
কিন্ত শ্বাশুড়ি যখন বুঝাইয়! দিলেন, এ না করিলে তাহার অনিষ্ট বই, 
ই্ট নাই তখন অগত্য1 সে রাজী হইল । একট কি অঞ্জানিত হর্ষ তাঁর 
মন তোলপাড় করিয়া তুলিল। 
রমানাথ অনেক রাত অবধি জাগির়! কবিতা লিখিত, কাজেই 


চিনি এ 
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জাগিয়াছিল। নিরুপমা এটা, কোণ খুঁজিরা, সেইখানে গিয়া 
$াড়াইল। সেকি করিবে একটা মতিস্থির করিতে পারিতেছিল না, 
তাহার মনে কেমন একটা লক্জামিশ্রিত তয় ক্রীড়া করিতেছিল। 
কবিতার" এসভঙ্গ হইবে বলিয়। রমানাথ দরজার শব্দ লঙ্গ্য করিল 
না। কড়িকঠি পানে চাহিয়া তখন সে ছন্দের একট। মিল খুজিতে 
ছিণ। উপরে চাহিয়া চাহিয়া নারন হউস্রকির অন্তস্তল ভেদ করিয়্াও 
খন একটা মনোমত মল মিলিল ন। তখন তাহার হতশ দৃষ্টি 
নিরুপমার ওপর পড়িল; দেখিল, ঘরের যে কোনটান্র একরাশ অন্ধকার 
জড় হইন্া! আছে, সেই খখনে কে দীড়াইয়া । একটু ভাল করিয়া লক্ষ্য 
করিয়া. চিনিল নিরুপম!। 
নিরূপমার কথা মনে হইব মাত্র তাহার হৃদয়ে এক সঙ্গে শতবুশ্চিক 
ংশন করিক়। উঠিল; সে কবিতার তরে তাহার হৃদয়ের বেদনা 
কতকটা চাপা দ্িয়াছিল, সে কতকটা আত্মহারা হইস্াছিল, কিন্তু 
নিরূপমার দর্শনে তাহার কষ্টআ্রোত উ্থালয়া উঠিল, মনে এ৭ ট। দারুণ 
ক্রোধের শিখ। অপিয়া উঠিল । হাহারহ পরিচয় জানাযা রমানাগ কর্কশ 
স্বরে নিরুপমাকে লক্ষ্য করির৷ বণিল_-প্তুমি মামার ঘরে কেন 2” 
এই কঠোর কণন্বর শুনিয়া শ্বাশুড়ি যাহা শিখাইয়াছিলেন। 
নিরুপমার সব গোলমাল হই! গেল . স্বামীর নিকট এই হ্ প্রথম 
প্রণয় সম্ভাষণ! নিরুপন। নিরুত্বর হইল। 
রমানাথ অধিকতণ করুণ কণ্ঠে বলিযা উঠিপ_প্যা আমার মন্তুখ 
থেকে-মামার ভালবাস। তোমার প্রাপ্য নর ।৮ 
নিরুপমা ধীরে ধারে ঘর হইতে বাহির হহয়া আসিল । 
রমানাথ ভাবিল, দে আজ খুব জিতিয়াছে। নিরুপমাকে সে 
রীতিমত শিক্ষা দিতে পারয়াছে_-সে যে তাহার নিকট নাব্য প্রাপ্য 


এ ১০৬:১..২। 
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কিন্ত রমানাথ আজ অন্ধ__তাঁহার সে সুস্্ দৃষ্টি কোথা ? ডাই পে 
বুঝিল না, নিকপম! পৃঙ্জার সম্ভার লইয়া আসিরাছিল, অশ্রুসিক্ত করে 
নে তাহার সাধের অর্থাডাল! ফিরাইয়! লইয়! গেল ! 

রমানাগের কঠোর প্রত্যাখ্যান বাক্য সংখ্যায় অতি তল্প হইলেও 
নিরুপমার অন্তরে তাহা বজেরও অধিক বাজিল! এতটা কঠোর 
অনাদর সে স্বামীর নিকট আশা করে নাই। তাহার অস্তরস্থ পঞ্জরগুলি 
"যেন এক এক করিয়া! চূর্ণ হইস্ত লাগিল, হুদ্পিগটা যেন শত ছিন্ন 
বিছিন্ন হইয়া গেল। " নিরপমা বাটির ভিতর ফিরিয়া আর অশ্রু রুদ্ধ 
করিতে পারিল না, চক্ষু ফাটিয়া হ্ৃদয্স হইতে জলের উৎস উছলিয়! 
উঠিল। 

পরদিন নিরুপমা আর হরিহরের বাটাতে থাকিতে চাহিল না। 
বিস্তর কান্নাকাঁটা কৰিল। 'অগত্যা হবিহর তাহাকে পিতৃগৃহে পাঠাইয়া 
দিলেন। নিরুপমার যাইবার সময় হরিহরও অশ্রুসম্বরণ করিতে. 

১ শারিলেন না। ূ 
(৬) 

হবিহর অনেকবার আনিতে লোক পাঠাইলেও নিরুপম! আজ 
ছুই বৎসরের মধ্যে আর একবারও শ্বশুরগৃহে পদার্পণ করে নাই । 
নিরুপমার প্রতি স্েহ হরিহরের বুদ্ধি পাইয়াছিল বই কমে নাই, 
তাই তিনি বিশ্বন্তরের বাটা গিয়া নিরুপমাকে প্রায়ই দেখিয়। 
আিতেন। নিরুপমা দিন দিল শীর্ণ হইতেছিল। হরিহর বড়ই চিন্তিত 
হুইলেন। ষ্ঠ 

নিরুপমা চলিরা যাইবার পর রমানাথের কাদে আর বড় ভ্রীর কণা 
উঠে নাই। সে তাহাতে অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিল। 

রমানাথ বেশ স্থির হইয়। বসিয়া কবিতা লিখিত, আপনার কষ্টকে 


এ কিজতকটা। শা আবিযত আলিযাঁচিলি । কিত ভগ একদিন ভাতার 
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স্বহদগণ তাহাকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিল যে, ভাগ্যের দাসত্ব ্গীকার 
করা! পুরুষের কাজ নহে, পুরুষকারের দ্বার! ভাগ্যকে আপন অভিমতে 
পরিচালনা করাই কর্তব্য। রমানাথ নিজের ভ্রম বুঝিল, দেখিল সে 
ইচ্ছা! করিলেই আপনার জীবন নৃতন করিয়া গঠন করিতে পারে, 
অভীগ্সিত স্থখশান্তিকে আবার ডাকিয়া আনিতে পারে। বুদ্ধিমান 
বন্ধুগণ তাহার চক্ষুদান করিয়াছে বলিয়। রমানাথ তাহাদের মনে মনে 
বিস্তর প্রশংসা করিল। 

কন্যাদায়ক্ষিপ্ড পিতার অভাব নাই । রমানাথের ইচ্ছা (প্রকাশ 
হঈবামাত্রই অনুঢ়া কন্টার বন্যা আসিয়! দেখা দিল। রমানাণ নিজে 
কণ্তা পদন্দ করিতে গিয়া দেখিল, তাহার সেই মানসী স্থন্দবীর সন্ধান 
কোথাও মিলিতেছেনা। এখন তাহার অনেকটা জ্ঞান হইয়াছিল যে 
কল্পনার ছবিটা বাস্তবে নিখু'ত ভাবে ফুটিয়৷ উঠে না। তাই গুটিকক্কেক 
কন্তা দেখিবার পর একজন বালিকাকে তাহার নেহাৎ অপসন্দ হইল 
না। তখনও মনটা খুঁত খুঁৎ করিতেছিল) অবশেবে নিরুপায় হইয়া 
এই ভাবিয়া প্রবোধ মানিল যে, নিরুপমার তুলনায় 'এ বালিকা অগ্নর]। 

হরিহরের কাণে একথা উঠিল। তিনি একেবারে বসিয়া পড়িলেন। 
তিনি ভাবিগাছিলেন, একদিন না একদিন নিরুপমার অদৃষ্ট ফিরিবে, 
এখন তাহার সে মাশাও ভঙ্গ হইল। তিনি পুত্রকে ডাকিয়া নিরস্ত 
হইতে বলিলেন, কিন্তু রমানাথ কোন উচ্চবাচ্য করিল না। হরিহর 
তখন রাগি্জা উঠিলেন ১-বলিলেন, এ বিবাহ আমি কিছুতেই হইতে 
দিব না।” 

যেটা খুব বেঁগবান্‌, তার সমুখে একটা বাধা পড়িলেই তার বেগ্ন 
শতগুণ বদ্ধিত হইয়া উঠে। রমানাথ পিতার মুখের উপর স্পষ্টই বলিল 
মে এবিবাহ করিবেই । 
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তাই তিনি আর কিছুনা বলিকা। রাগে ক্ষোভে, বাষুপরিবর্তনের অছিলা 
করিয়| বাটা ত্যাগ করিয়া গেলেন । পত়্ীও সঙ্গিনী হইলেন। 

ইহাতে রমানাথের সুবিধা বই কিছুমাত্র অস্ুবিধা হইল নাঁ। 
বিবাহের সব ঠিকৃঠাক্‌ হুইক্সা গেল, দিনস্থির পর্য্যন্ত হইল । রমানাথের 
মনে ভবিষ্যৎ জীবনের একটা সুখবিজডিত চিত্র প্রতিফলিত হইয়! 
উঠিল) ভাবিল, সত্যই সে এতদিন ত্র মান্ধকারে ডুখিয়া নিজের জীবন 
বিসর্জন দিতে বসিয়াছিল! 

জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ এ তিনের খপর আত্মীর-স্বজনের কাছে কখন 
ছাপা থাকে না। রমানাথের বিবাহের সংবাদ নিরুপমার কাণে 
পৌছিতে বড় বেসি বিলম্ব হইল ন1। পিতৃগৃহে আসিয়া নিরুপমার 
শরীরের উপর যে অত্যাচার আর্ত হয় এতদিনে তাহ! শেস সীমায় 
আসিয়। পৌছিয়াছিল। এতবড় ছুঃসংবাদটা তাহার নিকট যমদূতের 
মত আসিয়া দাড়াহল। নিরুপমা এতদিন যে একটা! ক্ষীণ আশ। হৃদয়ে 
পোঁণ করিতেছিল আজ তাহাও ধুলিলুষ্ঠিত হইল। 

ূ (587১) 

মাজ রমানাথ নববধূকে লইয়। গৃহে ফিরিয়াছে । ছয় বৎসর আগে 
সে যখন নরুপমাকে লইক্ষ! এমনি করিয়াই এবাটাতে বরবেশে আসিয়া 
ধাড়াইয়াছিল, তখন তাহার ও নিরুপমার অভার্থনার জন্য কতই না৷ 
শঙব্খধ্বনি কতই হুলুধবনি হইয়াছিল, শত শত উন্মুখ দৃষ্টি তাহাকে নৃতন 
করিয়া দেখিবার জন সাগ্রহে তাহার চারিপাশে ঘিরিয়া ঈাড়াইয়াছিল। 
আজ সেখানে কেহই নাই। রমানাথের হহাতে একটু ছুঃথ হইল, 
অডিমানও হুইল । বিনা। অভ্যর্থনায় সে আপনি পান্কী হইতে নামিয়। 
আসিল, একেবারে বাড়ির ভিতর গিয়া দ্াড়াইল। গ্রামসম্পর্কে 
রুমানাথের এক পিসি হন তিনিই সেখানে ছিলেন, রমানাথকে দেখিয়। 
তিনি এক। বধ আনিতি চটিলৈন। 


১৯৩৪ ৃ ভারতী 17 [ভাঃ ফাস্তুন, ১৩১২ 


পিতামাতার শ্লেহ-হীনতার কথ! তখন রমানাঁথের মনে জাগিতে- 
ছিল, তাহাতে মনে একটা জালা অনুভব করিতেছিল। তাহার 
কেবলই মনে হইতেছিল, একট! কুরূপা বালিকার অভ্যর্থনায় এত লোক 
ছুটিয়। আসিয়াছিল, আজ ভাহার এই সুন্দরী পত্ীকে আহ্বান ক'রতে 
বিশ্বংসারে কি একটা জনপ্রাণীও নাই ' রমানাথের হৃদয়ে একটা 
আকুলতার ঝড় বহিয়া উঠিল। 

পিসিমা কোলে করিয়া নববধূক্ষে আনিলেন, রমানাথ তখনও 
অন্থমনস্কে ভাবিতেছিল, পিমিমার কণ্ঠস্বরে চমক ভাঙ্গিল। 

নববধূকে বরণ করিবার জন্ত এক পিসিমা ভিন্ন জার দ্বিতীয় প্রাণী 
ছিলনা । পিসিমা একাই বরণ শেষ করিলেন, বধূ দেখিবার জগ্ত 
ঘোমটা উন্মোচন 'কিলেন। বধূর মুখের দিকে নেত্রপাতত কাযা 
পিসিমার গাত্র শিহরিয়া উঠিল; চীৎকার করিয়া বলিলেন,_*এ কি 
বউ আন্লি রমা ।” 

রমানাথ তখন জাগরা স্বপ্ন দেখিতেছিল। নবপরিণীতা ভাষ্যারর 
রূপমাধুরী যেন সহশ্রহাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, সে আত্মহারা 
হইয়া সেই রূপন্ুধা পান করিতেছিল। হঠাৎ পিসিমার শিহরিত 
কণ্ঠস্বর তাহার সে স্ুখস্বপ্র ভাঙ্িয়া দিল! রমানাথ জ্্রীর আবরণ- 
মুক্ত মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। পিসিমা সেই মুহূর্তেই বলিয়! 
উঠিলেন,_-পনির যে আমার সোনার চাদ ছিল।” 

রমানাথ ভাল করিয়া চোখ মুছিল। বার বার চোখ ঘুণ্ছল 
মনে করিল, এ স্বপ্প না প্রহেলিকা, কোথায় তার পত্বী? এ কোন্‌ 
রাক্ষসী! শতবার সহজবার চোখ মুছিরা ভাল করিয়া দেখিয়্াও 
নবনীতা স্ত্রীর মুক্তিতে সৌন্দয্যের এক অণু খুঁজিয্া পাইল লা। 
রমানাথ গে মুখের দিকে আর চাহিতে পারিল না। তাহার মাথায় 
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"আর একবার ভাল (কারক্ঈঠি্রার মুখের পানে চাহিল, বুবিল সে ষে 
কন্তাকে দেখির়াছিল এ সে নয়। পূর্ধরাত্রের শুভদরশশনের কথাটা মনে 
জাগিয়। উঠিল। এখন সে স্পষ্টই ঝুবিতে পারিল কাল রাত্রে বধূর 
সমস্ত মুখটা কেন মযুরভূষণ দ্বারা আবুত করা ছিল. 

রমানাথের হৃদয়ে ব মধ্যে শ্বশানের আগুন জলিয়া উঠিল । পিসি- 
মার সেই বাক্য--পনির আমার সোণার টাদ 1” বাযুনরন্ষে আলোড়িত 
হইতেছিল। দেই বাক্য বজ্রশব্বের মত রমানাথের হদয়কন্দরে 

'প্রতিধবনিত হইল--নিরু আমার দোপার চাদ ! 





* রমানাগ চতুদ্দিক অন্ধকার দেখিল, উন্মানের মত উতক্ষিণ্ড হইয়া 
উঠিল। নিরুপমার হৃদয়ে সে যে দারুণ শেল দিয়াছিল এ যেন তাহারই 
প্রতিশোধ বলিয়! মনে ভইল ) চোখের সম্মুধে যেন দেখিল, নিরুপমা 
তাহার ব্যাকুলতায় কঠোর বিদ্রপ হান্ত করিতেছে “ক্ষমা কর” 
বলিয়। উর্শ্বাসে রমানাণ দৌঁড়িল, একেবারে 'নরুপমার বাটার দরজায় 
গিয়া ঈাড়াইল। তখন সে দি্বিদিক্‌ জ্ঞানশৃহা। 

1/ আকুল ক্রন্দন স্বরে বিশ্বস্তরের বাটা তখন কম্পিত হইতেছিল। 
দে তাহা লক্ষ করিল না। একেবারে বাটার ভিতর দৌড়িল ; উন্মাদের 
মত আকুলকণ্জে “নিরু নিরু” বলির। এঘর ওঘর ছুটিয়া নিরুর অন্বেষণ 
করিতে লাগিল? 

কিন্তু কোথাক্স নর? নিরুর দে তখন চিত্তাগ্সিতে ভন্মীভৃত-- 
পবন সে ধৃলা উড়াইতেছে। 
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বৃ হ্লে বাণিজ্য বিস্তারের কাহিনী ইতিহাসে পুরাতন নহে ঃ 
কিন্ত ফিরিঙ্গি বণিক শক্তিমন্ত্রে ফত শীঘ্র ভারতে বাণিজটাধি- 
কার লাভ করিয়াছল, যত শিস্ত স্থপ্রাতঠিত হইয়া পাশ্চাত্য জগৎকে 
বিশ্মিত করিয়াছিল, ইতিহানে তাহার তুলনা সহজে মিলে না। 
আবিষ্কারের সম্মোহন যুগে পর্ত,গাল দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ নৃপতির আণীব্বাদ ও 
উন্মস্ত আকাঙ্খা বহিয়া চঞ্চল চরণে চতুগ্দিকে অগ্রসর হ্ইয়াছিল। 
মুসলমান বাণিজ্য-জগৎ কেন, ভূমধাসাগরের বৈদেশিক বণিককুল পর্যস্ত 
একাদন বিক্ষারিত নেত্রে চাহিয়া দেখিল, লোহিত সাগরের পথ 
অবরুদ্ধ করিয়া মহাশক্কিশালী ফিরিঙ্গি বণিক ভীষণ অগ্রি-পর্বতের স্তায় 
দণ্ডায়মান বহিক্াছে_-.সে পর্ধতের নিকট দিয়া প্রতীচ্যের সুবর্ণ-পথে 
অগ্রসর হওয়া আর অসম্ভব ! 

সেকালে ভারতের পণ্যসম্তার বহিয়া মুরগণ ক্যান্বে, অরমাজ, 
এডেন প্রভৃতি স্থানে আসিয়। বাণিজ্য করিত। অরমাজ হইতে ভারতের 
পণ্য বোঝাই করিয়া বৈদেশিকগণ পারস্ত উপসাগরের পথে বসোরা 
নগরে লইয়া যাইত। বসোরা তখন মহাসমৃদ্ধিশালিনা নগরী । সেই 
সকল পণাসস্তার বসোরা হইতে স্থলপথে আরমেনিয়া, ট্রেবিজও, 
তাতার, আলেপো, ডামস্কাস্‌ এবং ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী বেরুট- 
বন্দরে আনীত হইত। ফুরোপীয় বণিক সম্প্রদায় তথায় ভাহাঁজ লইয়া 
অপেক্ষা করিত) কালবিলম্ব না করিয়া তাহারা ভারতের পণ্য আপন 
আপন দেশে লইয়া যাইত। যে সকল দামগ্রী এডেনে আনীত হইত, 
সে সমুদয় লোহিত-সাগরের পথে টোরো কিন্বা স্থয়েজের নিকট দিয়া, 
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জান্তিয়ায় আসিত। আলেক্জান্িয়া তথন একটী অতি বৃহৎ বন্দর। 
অলেকৃজান্িয়োয় তখন বৈদেশিক বর্ণকগণ ভারতের সুবর্ণ আহরণ 
করিবার জন্ত মহোল্লাসে অপেক্ষা করিত; সুতরাং বেরুটের মত 
আলেকজান্ত্রিয়া হইতেও ভারতের পণ্যসম্ভার স্থদুর যুরোপে নীত 
হইয়! উচ্চদরে বিক্রীত হহত। 

কোন ফিরিঙ্গি বণিক তখন পর্যন্তও ভারতবর্ষে স্থায়ীরূপে বাস 
করিত না। বে যখন কাধ্যভার লইয়া, বৈগুসামস্তসহ লুষ্ঠন ব্যপদেশে 
ভারতে আনিত সে আপনার আহিষ্ট প্রিদ্ধ করিয়াই ছুই চারি বৎসরের 
মধ্যে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিত। স্বদেশভক্ত ফিরিঙ্গি-সর্দারদিগের 
মধ্যে কেহ কেহ তাই পুনঃ পুনঃ পর্ভগাল রাজসিংভাসনতলে আবেদন 
জানাইত,__ভারতবর্ষে একজন স্থায়ী প্রবাসী ফিরিঙ্সি নায়েব প্রয়োজন, 
নতুবা সকল শ্রম পণ্ড হইবে। রাজ! ইমান্ুরেল তথন মালাবার তীরে 
যাহাতে পর্ত, গালের শক্তি অক্ষয় হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। 

পর্তুগালের প্রতিষ্ঠায় ভেনেসিয়গণ সত্বরই বুঝিতে পারল যে, 
প্রতিদিন তাহাদিগ্রের বাণিজ্য সন্কুচিত হইতেছে-_বহাদিন পূর্বে 
তাহার! যে আশঙ্কা করিয়াছিল এখন তাহা সত্যই ঘটিতে বাইতেছে। 
তাহার। আর নীরব থাকিতে পারিল না; কাইরে! রাঁজসিংহাসনও 
তখন কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল। ফিরিজ্গির আধিপত্য ক্রমেই বিস্তৃতি 
লাভ করিতেছে দেখিয়া! সুলতান অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন, কারণ 
ভারতের অর্থেই তখন মিসরের সমৃদ্ধি। ফিরিঙ্গি বণিক অকল্মাৎ 
সাগরগর্ভ হইতে সমুখিত হইয়া ভীষণ দৈত্যের স্তায় সেই সমৃদ্ধি গ্রাস 
করিতে আরস্ত করিয়াছে দেখিয়া স্থলতানের সিংহাসন যে নিতান্ত 
বিউলিত হইবে তাহাতে 'আর সন্দেহ কি। সুলতান তাই আপন্িবারণ- 


মানসে ধোষণা করিলেন, ভারতের বাণিজ্য তীাহ্ারই একমাত্ 
ভাতিজা... ০০১১০ ০৯৯-৩৭4০২ 0 1১০০০ 858০5 





[ ভা, ফাস্তুন, ১৩১২ 


নিতান্ত অন্ায় করিয়া সেই চিরাগত অধিকারে তস্তাক্ষপ করিয়াছে । 
পর্ত,গাল যদি গ্রতিনিবৃত্ত না হয়তাহা হইলে ছিনি অবিজছে গরতিশোধ 
লইবেন-_মিসর, লিরিয়া এবং পেলেস্তাইনবাসী বীশুসেবকের শোণিতে 
ধরণী রঞ্জিত হইবে__স্থলতান একজনকেও ক্ষমা করিবেন না। 
শুধু ইহাই নহে প্রতিহিংসার ভীষণ অনন্ে খ্রষ্টগাজ্যের উপাসনা 
মন্দির ভন্মীতূত হই বাইবে__জেরুগ্ানেমের পুণ্যমন্দির চুর্ণবিচুণ 
করিয়া সুলতান মিসরের শক্তি, (মিসরের ্তায্য অধিকার সু প্রতিষ্ঠিত 
করিবেন! 

' ভীষণ প্রতিশোধের কথা শুনিয়া ধর্থাচাধ্য পোপ বিচ'লত হইজেন। 
কিন্তু হ্মান্ুয়েল অবিচলিত চিন্তে অসংশয়ে পোদের নিকট সংবাদ 
প্রেরণ করিলেন_-নিবুত্ত হওয়া অসম্ভব । তি আরও কহিলেন, 
পর্তুগালের শক্তি পোপের অধিকার ও রাজা বিস্তারের জন্তই নিয়োজিত 
হুইয়াছে--মীশুর মহিম। প্রচারের জন্তাই পর্ত,গঃল-বীরগণ শ্বজন, দেশ 
পরিত্যাগপুর্বক, অকুল বারিধি অতিক্রম করিয়া প্রতীস্যে প্াণাস্তকারী 
অভিযানে নিযুক্ত হইয়াছেন-_প্রতীচ্যে পর্ভ,গালের গ্রতষ্ঠার। আর 
অস্ত কোন কারণ নাই) স্থতরাং মুসলমানশক্তি বিলুপ্ত করিব!র 
আয়োজন হইতে ইমানুয়েগ বোন ক্রমেই নিবৃত্ত হইতে পাঠিবেন ন) | 

স্থলতান বুঝিলেন, ত্বাহার ভয়গ্রদর্শনে কোন ফল হইল ন]। 
যুদ্ধায়োজনে ব্যাপৃত হইয়া ভেনেসিরগণ রণতরী নিন্মীণ করিবার জন্ত 
সুলতানকে ₹ রোধ করিলেন । মিসরে যুদ্ধ-জাহাঁজ নির্মাণ করিবার 
উপযুক্ত কাষ্ঠ ছি না দেখিয়! তাহার। ডালমেটিয়া কানন হইতে কাণ্ঠ 
সংগ্রহ করিতে লাগিল। সুলতানের আদেশে বহু বুদ্ধ দৃঢ় মহ্থামহীরূহু- 
গুলি কন্তিত হইয়া ডালমেটিয়ার ঘনবনশ্রেণী সুপরিস্ৃত হইয়া উঠিল । 
সুনিপুণ সুত্রধরগণ আসিরা সুয়েজ-বন্দরে অস্থায়ী উপনিবেশ স্থাপন 
করিল, কারণ কণ্তিত বৃক্ষগুলি জলে তাঁসাইয়া স্ুয়েজ-বন্দরে আনীত 


ভা, ফাল্তন, ৩১২] ফিরিঙ্জি বণিকের অত্যাচার । ১০৩৯ 


হুইতেছিল। অবশেষে সুদক্ষ কারিকরগণ তথায় অতি বৃহৎ দ্বাদশখানি 
রণতরী নির্মাণে ব্যস্ত হইয়া! উঠিল । 

নরপতি ইমান্থয়েলও স্থলতান-সমরে প্রবৃত্ত হইবার জন্য আয়োজন 
করিতে লাগিলেন, তাহার অসীম উৎসাহ এবং কন্্-কুশলতা, মুসলমান 
বাণিজ্য চিরবিলুপ্ত করিবার জন্ত তীহাকে ব্যস্ত করিয়া তুজিল। 
ইমানুয়েল দেখিলেন এডেন, অরমাজ এবং মালাক্কা আয়ত্ত করিতে ন! 
পারিলে মুদলমান বাণিজ্যের খরআোত রুদ্ধ করিধার আর অন্ত উপায় 
নাই। ষ্কালবিলম্ব না করিয়া! ডম ফ্রান্সিসকো। ডা আলমিডা নামক 
জট্নক ফিরির্গি, পর্তগাল সিংহাসনের প্রতিনিধিস্বরূপ ভারতবর্ষে 
প্রেরিত হইলেন । অঞ্জদ্বীপ, কানানোর, কোচিন এবং কুইলনে সুদৃঢ় 
ছূর্গ নিন্মীনের জন্ত আদিষ্ট হইয়া আলমিডা। পঞ্চবিংশ অর্ণবযান এবং 
১৫০০ শত সৈশ্ভ সমভিব্যাহারে লিসবন নগর পরিতাগ করিলেন। 

আলমিডাই ভারতের সর্বপ্রথম খ্রীষ্টান রাজপ্রতিনিধি। ভারতে 
পত্ভগালের শক্তি সংস্থাপনের জন্ত তিনিই স্থায়ীরূপে ভারতবর্ষে 
থাকিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলেন। আলমিডা. কুইলোয়। দ্বীপে 
একটা সুরক্ষিত ছুর্গ নিম্াণ করিলেন, যোম্বাসার উপকূলে তদ্দেশ- 
ৰাসীদিগের বাণিজ্য তরণীগুলি বিদগ্ধ করিয়া আলমিডা মোস্বাসা আয়ত্ব 
করিলেন। হম্ম্যাদিশোভিত সুন্দর নগর অবিলম্বে ভন্মস্তপে পরিণত 
হইয়া আলমিডার প্রতাপ বিজ্ঞাপন কঞ্িতে লাগিল__ফিরিঙ্গির আক্রমণে 
রাজ প্রাসাদ চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়া গেল। ভারত মহাসাগরে প্রহরী 
কাধ্যের জন্ত কতকগুলি ফিরিঙ্গি নিধুক্ত করিয়া, আলমিডা ফিরিক্ষির 
বাণিজ্যকেন্দ্র সুরক্ষিত করিলেন এবং মালাবার তীবে ইসলামের বাণিজ্য 
ধ্বংশ ও ভারত মহাসাগরে ইসলামশক্তির চিরবিসর্জনের জন্য অকুতো- 
ভয়ে অগ্রসর হইলেন । 


এ ৫ ১০ শর্ট কু দ্বারা রাহা 


১০৪৩ [ ভা, ফাস্তুন, ১৩১২ 





পড়িতে না পড়িতেই গ্রাম জনগনমূহ ভক্মীভূত হইয়! গেল। তীরস্থ 
বাণিজ্য তরণীগুলির অগ্রিসৎকার সম্পন্ন হইল। অনরের ধ্বংশসাধন 
করিয়া আলমিভা কানানোরে উপস্থিত হইলেন; তথায় অবিলম্বে 
একটী ছর্গ প্রতিষ্ঠিত হইল। বিজয়নগরের রাজা নরপিংহ রাও তখন 
দক্ষিণ ভারতের সর্বময় কর্তা; তিনি পর্ভ,গালের প্রতিনিধি আলমিডার 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কৃতার্থ হইলেন এবং নরপতি ইমানুয়েলের পুভ্রের 
সহিত আপন দ্ৃহিতার বিবাহের প্রস্তাব করিয়া জিনগত তুষ্ট 
করিলেন । 

ফিরিঙ্গিগণ ক্রমে ক্রমে লাত্মশক্তির প্রতিষ্ঠা করিতেছে দেখিয্না 
কালিকাটের জামো'রণ স্ত্রপতানের দহিত সম্মিপিত হইলেন, সঙ্গোপনে 
সমরায়োজন চলিতে লাগিল । কিন্ত বিধির নির্ধন্ধ কে থগ্ডাইবে ? 
জনৈক প্রবাপী ইংরাল, মুনলমান ফকিরের ছন্পবেশে জামোরিণের রাজ্যে 
প্রবেশ লাভ করিয়! সমরের সকল সংবাদ সংগ্রহ কগিল__জামোরিণের 
কপাল পুড়িল। মবশেবে ফিরিঙ্গি বণিকের প্রবল শর্ত জামোরিণের 
প্রাণপণ উদ্ভমকে ব্যর্থ কারয়া দিল! ফি'রঙ্গির প্রতাপ তিন সহস্র 
মুসলমানের শোপিতে সাগর দলিল রঞ্জিত করিয়া বিজয় গৌরবে গর্জতে 
লাগিল! মালাবারে মুবলমান বাণিজ্য অচিরে বিলুপূ হইরা গেল_- 
ক্রুশ, কোরাণকে পরাজিত করিয়। অবশেষে চারি ধবরের মধ্যে 
শোণিতশিক্ত ভূমিতলে মাত্ম-সংস্থাপন করিল। 

মূরবণিকগণ, আলমিডার আগমনের পুর্ব পথ্যন্তগ আশায়, সাহসে 
বুক বাধিয়া মালাবার তীরে বাণিজ্য করিতে ছল) পৃর্রের কথা স্মরণ 
করিয়া তাহারা হয়ত তখন পধ্যন্তও মনে করিয়াণ্ছিল ফিরিঙ্গি দস্থ্ু 
যেমন মধ্যে মধ্যে লুঠনব্যপদেশে এ দেশে আসে, মধ্যে মধো তেমনি 
আসিবে, সুতরাং দন্থ্যর ভয়ে চিররত্বের আকর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন 


ভা, ফাল্গুন, ১০১২] ফিসিজি বণিকের অত্যাচার । ১০৪১ 


চলিবে । কিন্তু, এখন তাহারা বুঝিল, ফিরিঙ্গি কেবল লুণ্ঠন করিতে 
চাহে না, ফিরিক্ষি মুদলমানদিগকে উৎখাত করিতে চাহে-ফিরিঙগির বক্কর 
ক্ষণিকের নহে, উহ্ী বিধাতার অভিশাপের মত এখন হইতে চিরদিন 


রি -হাহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিবে_সে অভিশাপ-অনল হইতে মুসলমান 


বণিকের আর নিস্তার নাই! এখন তাহারা বেশ বুঝিতে পারিল 
মালাবার তীর তাহাদিগের পক্ষে নিতান্ত বিপজ্জনক-_মালাবারে আর 
অবাধ মুসলমান বাণিজ্য বিস্তারের আশা ভরসা নাই) বরং মাঁলাবার' 
তীরের" ছায়। পর্যান্ত স্পর্শ করিলে ফিরিঙ্গির হস্তে লুষ্টিত, বিধ্বস্ত, বিদগ্ধ 
হইতে হইবে, তাই তাহারা ভারতোপকুলের বহুদূর দিয় স্ুমাত্রা 
'এবং মালান্কাধ গমনাগমন করিতে লাগিপ। রাজপ্রতিনিধি আলমিডার 


. সমুদ্র-প্রহরীগণ এই সংবাদ জানিবামাত্র রণতরী লইয়া মুরদ্িগকে ধ্বংশ 


করিবার জন্ত অগ্রসর হইল। 
কমল! যখন গুভভৃষ্টি নিক্ষেপ করেন তখন মহা বিপদের মূলে, 


, মহা! সর্বনাশের মধ্যেও সৌভাগ্য নিহিত থাকে । ফিরিঙ্গিগণ যখন 


মুরদিগের স্ুমাত্রা ও মালাক্কার বাণিজ্যপথ পধ্যন্ত চিররুদ্ধ করিবার 
মানসে অগ্রসর হইল, তখন অকস্মাৎ একটা বিষম ঝড় তাহাদিগকে 
লক্ষাত্রষ্ট করিয়া বিপথে লইয়া গেল। তুফানে, তরজে ভাসিয়া ফিরিজগির 
তরণীনমু একদিন স্থুপ্রভাতে এক অনাবিষ্কত নবীন তীরে আসিয়া 
লাগিল। ফিরিঙ্দিরা বিস্মিত হইয়া দেখিল, সেখানেও মুরবণিকের 
অভাৰ নাই । 

সবদুর সিংহল পর্যাস্ত ফিরিঙ্গিদন্যুর অভ্যুত্থান দেখিয়া ভীত মুরগণ 
কেহ বা পলায়ন করিল, কেহ বা নানাবিধ বহুমুল্য উপটৌকনে 
তাহাদিগকে প্রীত করিয়া জীবন রক্ষা করিল। সিংহলাধিপতি কাঁল- 
বিলম্ব না করিরা ফিরিঙ্গির সহিত সখ্যতা করিলেন । এই অভিনব , 


'অনৃষটপুর্ব আকম্মিক আবিষ্কারে উল্লসিত হইয়া আলমিডা-তনয় ডন 


১০৪২, জারী । [ ভা, ফান্তুন, ১৩১২ 


বরেক্ক! কলোস্ছে! নগরে ক্রুশূ -স্থাপনপৃত্বক কোচিনাভিমুখে অগ্রসর 
হইলেন। পথিমধ্যে কুলইকাদ নরপতির বীরঞ্জম্‌ নগর বিদগ্ধ করিয়া 
লরেক্কো ফিরিক্ষি শোণিতপাতের প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন । 

জামোরিণ প্রতিদিন হতবল হইতোছলেন। তাহার যে অপ্রমেন্ 
শক্তি একদিন দক্ষিণ ভারতের বাণিজ্য শাসন কাঁরত, তাহ! এখন 
প্রতিনিক্কত শিথিল ও হীনবীধ্য হইতেছে দেখিয়া তিনি ডিউ নগরের 
'ধিপতি মালিকআভকে ফিরিঙ্ষিনিধনে নিমন্ত্রণ করিলেন। ফিরিঙ্গির 
সহিত শক্তিপরীক্ষায় বিজয়লাত ছুরাশা জ্ঞান করিয়া! মালিকআজ 
জামোরিণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইলেন। এদিকে 
আল্মিডার কর্ণকৃহরে সেই গুপ্ত আমন্ত্রণবার্তা প্রতিধ্বনিত হইয়া 
উঠিল। ডন লরেঙ্কো৷ অবিলম্বে যুদ্ধ ঘাত্রা করিলেন। গন্কালে! তাঁজ্‌ 
নামক জনৈক ফিরিঙ্গি সেনাপতি রাজপ্রতিনিধি-তনয়ের সাহাধ্যার্থ 
কানানোর হইতে অগ্রসর হইল। 

আল্মিগার কর্মকুশলতায়, সেই সময়ে কোচিন এবং কানানোর 
প্রবাসী ফিরিঙ্গি সর্দারদিগের কোনও একজনের স্বাক্ষরিত অনুমতি 
পত্র ভিন্ন এতদ্দেশবাসী কোন বণিক, জাহাজ লইয়া! গমনাগমন করিতে 
পারিত না। কানানোর হইতে যাত্রা করিয়া গন্কালো দেখিলেন 
অদূরে সমুদ্রমধ্যে একখানি মুরবাণিল্যতরণী পণ্য লইয়া চলিয়াছে। 
গন্কালো৷ তাহার গন্তব্য পথ অবকদ্ধ করিলেন। ভীত নাবিকগণ 
সসন্ত্রমে দেখাইল, তাহারা বিনা অন্মতি-পত্রে যাইতেছে না, 
লরেস্কো ডা ব্রিটা নামক ফিরিঙ্গি সর্দারের স্বাক্ষরিত অনুমতিপত্র 
তাহাদিগের সহিত আছে। গন্কালো৷ সেই অন্ুমতিপত্র দেখিলেন, 
দেখিয়া যনে করিলেন, ইহা! নিশ্টয়ই জাল__কখনই সত্য নহে! 
মুহূর্ত মধ্যে সুরবণিকগণ 'বন্দীকৃত হইল। তিনি বন্দীকৃত নির্দদোষী 
মুরবণিক্দিগকে অবিলম্বে জাহাজের পাল দিয়া জড়াইয়া উত্তমরূপে 
সেলাই করিলেন--যেন কোন প্রকারে কেহ পলাইয়! না যায়! 
তারপর, চলোর্দিময় মাগনের অনন্ত গর্ভে হতভাগ্যদিগকে নিক্ষেপ 





ভা, ফাল্গুন, ১৩১৭]. কি্কিজি বণিকের অত্যাচার । ১৯৪৩ 


করিয়া আপন গন্তর্য পথে অগ্রদর হইলৈন !! এ অত্যাচারে ফিরিজির 
দবতাও বোধ হত 'গন্কালোরদিকে চাহিয়া নয়ন মৃত্রিত করিয়াছিলেন । 
.. অন্ধ, অবিশ্বাসী এঞ্দশবাসীদিগের শোণিতপাতে, তাহাদিগের 
নির্যাতনে ফিরিঙ্গিগণ কোন দোষ দেখিতে পাইত না! কয়েক বৎসর 
পুর্বে মেনাপতি ক্যাব্রেল যখন ১২০ শত সৈস্ত লইয়া ভারতঘা ত্র 
. করেন, তখন ইমানুয়েল তাহার সহিত ধর্ম্মধাজক প্রেরণ করিতে বিস্থৃত 
হন নাই) ফিরিঙ্গির ভারতাভিযান তখন জেহাদ ব। ধর্ম্যুদ্ধরূপে. 
পরিচিত হইয়াছিল! পর্ত,গালাধাপ, ক্যাব্রেলকে বলিয়। (দিয়াছিলেন-- 
শমুসলমান এবং পৌন্তলিকদিগকে সত্য সত্য অপিহস্তে আক্রমণ করিবার 
পূর্বে, গুরোহিতদিগকে বলি, হারা বেন মাধ্যাত্মিক তরবারির 
প্রয়োগে অবিশ্বাসীদ্িগকে ধর্মের পথে আনিবার চেষ্টা করেন। যদি 
ধর্মহীনগণ তাহাতে ধীশুর সেবক হইতে না চাহে, যদি বাণিজ্যের পথ 
রোধ করিতে চাহে, তাহ! হইলে নিঃসঙ্কোচে অনল ও কৃপাণের সাহায্য 
গ্রহণ করিও-_ধর্শহীনদিগের সহিত কালসমরে প্রবৃত্ত হইয়া তাহা 
ধিগকে নিহত করিও ।» 
এখন পধ্যন্তও সুসভ্য স্থমার্জিত যুরোপথণ্ডে প্ধর্ম্মের একতায় 
অধিকারের সমতা” এই মন্ত্র স্জীবিত দেখিতে পাওয়া! যায়) তাই 
ক্রংপের যাহা অধিকারতুক্ত, ভ্রুশের বাহিরে যাহারা বাস করে তাহারা 
তাহার ছায়া পর্যাস্তও স্পর্শ করিতে .পায় না। তাই ক্র,শে আস্থাশৃস্ত 
অন্ধদিগের সহিত “ধর্শযুদ্ধ” প্রবৃত্ত হইয়।৷ ফারদ্িগণ নিষ্ঠুরতার চরম- 
সীমায় উপনীত হইয়াছিল! সংখ্যায় ফিরিপ্সিগণ কম ছিল বলিয়া 
আপন উদ্দেস্টসিদ্ধির সুবিধার জন্য তাহারা ফিরিক্সিদ্রোহীদ্দিগকে 
ষৎপরোনাস্তি শান্তি দিতে ক্র করিত না। 
ভাক্কোন্ডা-গামার ভারতবর্ষে দ্বিতীয় বার পদার্পণের পর হইতেই 
ভারতবাসীর প্রতি অত্যাচার, ফিরিঙ্গির শাসন ও রাজ্যবিস্তার নীতির 
অবশ্থ প্রতিপান্য অংশস্বরূপ হইয়াছিল। তাই সেকালের ফিরিঙ্গিগণ 
দ্র মত, পিশাচের মত ঘোরতর অত্যাচার করিয়া ইতিহাসে -রাক্ষস- 


১১৪৪ মূ ভারতী। এ [ ভা, ফাল্তুন, ১৩১২ 
তুলা বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল; তাই যুদধান্তে বন্দীরুত শক্রুদিগকে 
নিতাস্ত নিষ্ঠুররূপে নিস্পিষ্ট করিয়া! অবশেষে হত্যা করিতে, শক্রুদিগকে 
লক্ষ্য করিয়া কামানের মুখে বন্দীদিগকে কর্ণ কিচূর্ণ করিয়া উড়াইয়া 
দিয়া শত্রুর সংবদ্ধনা করিতে তাহারা কুষ্ঠিত হইত না-তাহাদিগের 
' পাষাণ কঠিন হৃদয়ে কোন আঘাত লাগিত না। 
ফিরিজি সৈনিকগণ তাই লুঠনব্যাপৃত হইয়া, মম সংক্ষেপ করিবার 
মানসে ভীতা, কম্পিতা, রোরুগ্তমানা স্বলিতবেশা আলুলায়িতকেশা 
প্রাণভয়ে পলায়নপরা রমণীদিগের বাহুযুগল, নাসা, কণ প্রতি 'নর্ম 
হৃদয়ে ছেদন করিয়া কাঞ্চনবলয় অথবা স্বর্ণ কর্ণা রণ অকুষ্ঠিত চিত্তে 
অপহরণ করিত। একজনের নিকট হইতে চাহিয়া লইতে অথবা এক- 
জনের অঙ্গ হইতে তানিয়া খুলিরা লইতে যে মম্স আবগ্তক, কপাণের 
নাহাব্যে লইলে সেই সময়মধ্যে যে পাঁচজনের অলঙ্কার সংগৃহাত হয়! 
যে ভারতের ধনরত্রলোছে সাত সমুদ্র তের নদা অতিক্রম করিয়া 
ফিরিঙ্গিগণ এদেশে আসিয়া প্রথমে রাজদ্বারে ও নাধাবণো সন্মানিত 
হইয়াছিলেন, সেই দেশবাসীদিগের পরিচয় প্রদান কালে নেকালের 
ফিরিঙ্গি সদ্দারগণ পর্ভ গাল সিংহাসন তলে লিখিঘাছিলেন-_ইহারা 
কুক্ধুর বিশেষ |! ইহাপিগের জন্য শাণিত রুপাণ ব্যবস্থা 1" 
ইতিহাস অতীতের জীবন্ত সাক্ষী । সেই ইতিহাস কম্পিত কণ্ঠে 
কম্পিতহৃদয়ে ফিরিলির পাশবিক অত্যাচার কা'হনা ঘোষণা করিতেছে 
এখন পর্যান্তও ডিউ উপনিবেশের সন্িকটব্তী ক্ষুদ্র দ্বীপ 'মটি পশবদ্ধাপ* 
নামে সুপরিচিত হইয়া ফিরিঙ্গির অন্যাচার কাহিনীর প্রদাণ দিতেছে। 
মিটি কি চিরদিনই শবের ছীপই ছিল? তাহা নহে; ১৫৩৫ সালে 
যখন ফিরিক্সিবণিক মিটিদ্বীপ অধিকার করিল তখনও সেখানে গৃহে গৃহে 
বালক-যুবক-রমণীর খাস্ত-কোলাহল সুখসম্পদের চিহ্ুন্থরূপ বর্তৃষান 
ছিল। বিজয়ী দশ্াগণ তথাকার সমুদয় অধিবাসীবুন্দকে নিহত করিয়া 
তপ্ত শোণিত-সিক্ত ভূমিপৃষ্ঠে দণ্ডাক্মমান হইয়া মহোলাসে মহাগৌরবে 
মিটিদ্বীপের নামকরণ করিয়াছিল-_*শবদ্ধীপ” !! 


ভা ফাস, ১৩১২ ] .ফিরিঙ্সি বণিকের অত্যাচার । ১০৪৫ 


ডিউ উপনিবেশের ছর্দিশার কথা মনে করিলে আজিও হৃৎকম্প 
উপস্থিত হয়! আজিও মনে হয়, ফিরিঙ্ির রক্তরঞ্জিত উগ্ভত ক্কপাণ 
দেখিয়া কত ক্ষুদ্র শিশু প্রাণভরে রোদন করিতে করিতে তাহারই 
চরণতলে নিপতিত হইয়াছিল, কিন্তু নির্দয় ফিরিঙগি, শিশুর শোণিতে 
নিজ পাদমূল রঞ্জিত করিয়া! পরক্ষণেই হয়ত তাহার জননীর হৃদয়ে সেই 
শাণিত কৃপাণই আমুল ব্সাইয়! দিয়াঁছল ! ডিউ উপনিবেশ অবরোধের 
সরকারী কাগজপত্রেই প্রকাশ-__“আঁমরা কাহাকে ও ছাড়ি নাই, এমন 
কি রমণী ও শিশু সকলকেই বধ করিয়াছি”। 

এত শোগিতের উপর যে সিংহাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করে সে সিংহাসন 
একদিন নিশ্চয়ই ভাঙ্গিয়) বায়। ক্কপাণাঘাতে ছিন্নক্ঠ হইয়া জীবনের 
,শেষ মুহ্ণ্ডে হতভাগ্যেরা বখন ভগবানের দ্রিকে শেষবার চাহিয়া চক্ষু 
মুদ্রিত ক্র, তখন তাহার রাজসিংহাসনও টলিক়া উঠে। তাহার 
অভিসম্পাত তখন আর নিদ্রত থাকিতে পারে নাঁ_বুশ্চিক দংশনে 
সহসা জাগ্রত হইয়া ছুস্কতির পশ্চাতে পশ্চাতে তাহার অদৃষ্টস্বরূপ বিনিদ্র্র 
নয়নে ফিরিতে থাকে_তাহাকে দগ্ধ না করিয়া সে অভিশাপ শিখা 
আর ফিরে না। ভারতের ফিরিঙ্গি-প্রতিষ্টাও তাই অধিক দিন 
টেকে নাই। ফিরিঙ্গি সুধু যে প্রাতিহিংসানাধনের নিমিত্ত অত্যাচার 
করিয়াছিল, তাহা নহে; ফিরিঙ্গির অত্যাচার প্রতিহিংসামূলক নহে, 
উহ! অত্যাচারের জন্য অত্যাচার-_হত্যা করিবার উন্দেপ্েই হত্যা 
শোণিতের লোভেই শোণিতপাত!  এঁতিহাঁসক হণ্টার তাই 
বলিয়াছেনঃ 
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শ্রীরাজেন্দ্রলীল আচাধ্য ৷ 


অনন্ত জীবন। 
(২) 

জািমরা দেখিকাছি যে, জীবদেহের এককৌঘিক (0077০911019) 
অ অবস্থার মৃত্যু জীবরাজ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। 
পরে, জীবদদেহ বহুকৌবিক মবস্থ। প্রাপ্ত হইলে বিভিন্ন কোষগমূহের 
শক্তিসানঞন্ত রক্ষ। হহণ ন!। তথন বংশ-রক্ষণ কাধ্যেও অত্যন্ত আঁক 
শক্তি ব্যফ্িত হইতে আরন্ত হইল। এই অবনরে মৃত্যু জাব রাঙ্গ্যে 
একাধিপত্য স্থাপন করিল । রর 

কিন্তু জীব-কোষের স্বভাব অবগত 'না হইলে মৃত্যুর স্বরূপ বুঝা 
যাইবে না। জীব কোষ যে জীব-বস্ততে (2:০914507 ) পূর্নু থাকে, 
উহা! অতীব ক্ষণস্থারী ; ম্যান, উদধান, অঙ্গার, ববক্ষাএযান প্রভৃতি 
দ্বারা গঠিত। এই সকল উপাদানের রাসায়ানিক সংযোগে জীব-বস্তর 
উৎপত্তি। কিন্তু এ সংযোগ পর্ধদাই বিশ্লিষ্ট হইতেছে ।* 

জীব-বস্ত (7:060015972) এইক্পে বিশ্লিষ্ট হইয়া তদীয় উপাদান 
পদার্থে পরিণত হয়। পরে, জীবকোষ বাসা জগৎ হইতে বে সকল 
আহার্ধ্য বস্ত নিজ অভ্যন্তরে গ্রহণ করে, তাহাই উক্ত বিশ্রিষ্ট বস্তুর 
সহিত মিলিত হইয়া পুনরাদ জীব-বস্ত গঠন করে। স্বগাব শক্তিতেই 
জীব-বন্ত বিশ্লিষ্ট হইয়াছিল, আহার্ধয দ্বারা তাহা পুনর্গঠিত হইল। 
ষদ্তপি এইবূপে পুনর্গঠিত না হইত" তাহা হইলে জাব-বস্ত আর জৈব- 
ভাবে থাকিতে পারিত না। জীবোৎপন্তিও অসম্ভব হইত। 
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ভা, ফান্তন, ১৩১২] জআনত্ত জীবন । 1. ১5৪৭ 


এক্ষণে ম্মরণ' করিতে হইবে যে, এককৌধিক জীবের,কোষও যে 
গ্রকার, বহুকৌধিক জীবের দেহস্থ প্রত্যেক কোষও প্ররুতপক্ষে 
.. সেই প্রকারই। কিন্তু উভয়ের কার্ধ;প্রণালীর পার্থক্য এই যে, এক 
'কৌধিক জীবদেহের একটী কোষ এ জীবের আবশ্তকীয় সকল কার্য্যই 
নিপ্প করে) আর বহুকৌ'্ষক জীবগণের কোষ অসংখ্য ভাগে. 
বিভক্ত হুইয়া ক্রমে যেনকল শারীর যন্ত্রাি নির্মাণ করে, তাহারা 
সকলে সকল কার্য নিষ্পন্ন করে না; উহাদিগের মধ্যে কার্ধ্য বিভাগ 
হইয়া ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন কার্য নি্ন্ন করে। ইহার ফলে প্র 
সকল ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রের এবং কোষের শক্তি সমভাবে ব্যয়িত ও পুষ্ট 
হয় না। অর্থাৎ বহুকৌত্িক জীবের কোষসমূহে শক্তি সামপ্রস্ত রক্ষা 
হুয়না। এক যস্ত্ের ক্লান্তি বা বিকৃতি বশতঃ সমষি ক্রিরার বা জীবন 
ব্যাপারের বিদ্ব উপস্থিত হয়। কারণ, বিভিন্ন কোষের বাঠি-শক্তি 
সমবেত হইয়া এক সমষ্টি-শক্তিতে পরিণত হয়; স্থুতরাং ব/টি-শক্তির 
কোন অংশের বিকৃতিতে সমষ্টি কখনই অক্ষু্ণ থাকিতে পারে না। 
এইরূপে উহ্াদিগের দেহে গীড়ার আবির্ভাব হয়, এবং তাহাতে সমষ্টি 
শক্তির অর্থাৎ জীবন-ব্যাপারের বিদ্ব হইতে থাকে ; তখন জীব-বস্ত যে 
পরিমাণে বিশ্লিষ্ট হয়, আর সেই পরিমাণে গঠিত হইতে পারে না। 
এই জন্ত মৃত্যু আদিয়া উপস্থিত হয়। যতদিন বা গঠন 
শক্তির অপেক্ষা নন থাকে, ততদিন দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি; যখন এ ছুই 
শক্তি সমভাবে থাকে তখন দেহের সাম্যাবস্থা 3 তে যে সময় বিশ্লেষণ- 
শক্তি গঠন-শক্তি অপেক্ষা! প্রবল হয় তখনই মৃত্যু আসিয়া দেখা দেয়। 
.এককৌধিক দেহ, কোষের বিভাগ দ্বাবাই বহকৌধিকে পরিণত 
হয়। আবার কোষস্থ জীব-বন্ত্ বিভাগ ও পুনর্গঠন দ্বারাই জীবন- 
ব্যাপার সম্পন্ন করে। এই বিভাগ-কার্ধ্য পুনঃ পুনঃ সাধিত হওয়ায় 
- যে ক্লান্তি উপস্থিত হয় তাহা আর কালক্রমে (বছকৌধিক জীবদেছে ) 


শর তার্টা 


১০৪৮ ভারতী, [ ভা, ফান্তুন, ১৬৯২ 


আহার গ্রহ্ণ দ্বার। সম্যক. পূরণ হয় না। জীব-দেহে মৃত্যু আসিবার 
ইহাই প্রথম কারণ। 
কিন্তু পুনর্গঠন কার্যে বিদ্ধ উপস্থিত হইবার আরও অনেক কারণ 


.আছে। যেমন, বাহ জগতের ক্ষুদ্রাতিক্ষদ্র কীটসমূহ (8০1) )। 


ইহার নানারূপে অপর জীব দেহের গঠনকার্ষোর বিদ্প এবং বিশ্লেষণ 
কার্য্যের সাহাধ্য করে। তজ্জন্ত অসংখ্য গীড়া জীবদেহে সমুভূত হয়। 
ইহাদিগের কাধ্য প্রণালী চিকিৎসা-শান্ত্রের অন্তর্গত, সুতরাং এস্ুলে 
বিবেচ্য নহে । ফলতঃ জীব-বস্ত স্বভাববশে বিশ্রিষ্ট হইলে উহার 
পুনর্গঠন কার্যে যে কোন হেতুতেই বিদ্ব উপস্থিত হউক, তাহাতেই 
মৃত্যুর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, সন্দেহ নাই। এই সকল হেতুমধ্যে 
একটী জীবতত্বের বিশেষরূপে আলোচ্য। তাহা কতকটা এইরূপ £__ 
বহকৌধিকে জীবগণের শারীর যন্ত্রকল যখন বি:ভন্নরূপে গঠিত হইল 
এবং উহ্াদিগের কার্ধাও বিভিন্নরূপে নির্দিষ্ট হইল, তথন উহাদিগের 


'মকলের আয়তন এখং ক্রিয়া সম-অনুপাতে হইল না। আমরা পুর্বে 


বলিয়াছি যে, এই অবস্থায় উহাদিগের শক্তিসামগ্রস্ত রক্ষিত হয় নাই। 
কিন্তু এই বলিলেই নির্দোষ হইত যে, বহুকৌধিক ভীবগণের দেহস্থ 
মন্ত্রাদি সম-মন্থপাতে বদ্ধিত হয় না এবং উহাদিগের-ক্রিয়াও সম- 
সন্থুপাতে নিয়ন্ত্রিত হয় না। ষদিও ইহাদ্িগের শারীর যন্ত্র সকলে 
পৃথক পৃথক শক্তিতেই সমষ্টি জীবনী-শক্তি কাধ্য পর্যযালোচনা বরে, 
তথাপি এ সকল বিভিন্ন যন্ত্রের আয়তন ও কার্যের মধ্যে অল্লাধিক 
অপমতা শীঘ্রই আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহাতে কোন কোন যন্ত্র 
সমষ্টি-জীবনের অধিক প্রয়োঞ্নীয, আর কোন কোন যন্ত্র অলপ 
প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। এই ভাবে কালক্রমে কোন কোন বন্ত্র ভীবন- 
ব্যাপারের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় এবং অন্ঠান্ত যন্ত্র একরূপ 
অনাবস্তকীয় হয়। শেষোক্তগুলি যদিও ভীবন-কার্য্যের সাহাষ্য করে, 


ভাঃ ফাল্গুন, ১৩১২]. :.অনস্ত জীবন। ১০৪৯ 


তথাপি উহার অনৈক 'সময় স্বক্ং বিকুত হইয়া সমগঠি-শক্তিকে 
.( জীবনকে ) উৎপীড়িত করিয়া তুলে। ইহারা মিত্রবূপী শক্ত হইয়! 
ঈাড়ায়। কিন্তু এইরূপ হইবার প্রধান কারণই হইতেছে, শারীর 
যন্ত্র সকলের অপম-অনুপাতে বৃদ্ধি এবং অসম-অন্ুপাতে ক্রিয়া-বিকাঁশ। 
7 এস্থলে একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি; হৃৎপিণ্ড হইতে রক্তক্রোত নির্থত 
হইয়!. শিরা ও ধমণীর মধ্য দিয়া গতায়াত করে। সুতরাং ইহ 
সহঞ্ধেই বুঝ। যাইবে যে, হৃৎপিণ্ডের আয়৬ন ও শিরা ধমণীর আয়তনের 
তারতম্য অনুসারে রক্তের পরিমাণের ও বেগের নুানাধিক্য হইবে। 
শৈশবে যে আয়তনের হৃৎপিও হইতে যে আয়তনের শিরা ধমণীর 
মধ্য 'দিয়। রক্ত সঞ্চালিত হয়, যৌধনের শেষ ভাগে হৃৎপিগ্, শীর। 
ধমণীর তুলনায় অপেক্ষারুত বৃহৎ আয়তন হওয়ায়, এবং শীরা ধমণীর 
প্রণালী দেই অনুপাতে বন্ধিত না হওয়ায়, পৃর্ধের গ্তার রক্তসধগালন 
. হইতে পারে না। রক্তের পরিমাণ ও বেগ উভয়ই অল্লাধিক পরিবর্তিত 
' হয়; অর্থাৎ এতছুভয়ই মন্দীভূত হয়। তজ্ন্ত এই সময় হইতে 
পেহের বৃদ্ধি স্থগিত হয়, এবং জরা ও অবশেষে মৃত্যু প্রবেশ লাভ 
করিবার অবসর প্রাপ্ত হয় * 
বস্ততঃ নানা কারণে বহুকৌধিক জীবদেহে কোৰসকলের মধ্যে 
. শক্তি-সামগ্রস্ত রক্ষা হয় নাই। উহ্াদিগের ক্রিয়াবস্ত সম-অনুপাত 
রক্ষা হয় নাই। একের দুর্বলতা ও ক্ষুদ্রতা অন্তকে আক্রমণ করিয়াছে। 
সুতরাং, জীব-বস্তর স্বাভাবিক বিশ্লেষণ-ক্রি়ার পর গঠনকা্ধ্য পূর্বববৎ 
সম্পাদিত হইতেছে না। ইহার ফলে মৃত্যু অনিবাধ্য | আমরা পুর্ব 
প্রবন্ধে দেখিয়াছি যে, এককৌধিক জীবের বংশ-রক্ষক কোষ ভিন্ন 





র স* ১৯০৩ সালের নেচার (৪15) নামক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পাত্রকায় এই 
রিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে । কৌতুহলী পাঠক তাহা পাঠ 
ক্করিতে পারেন? 1 
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শবতনত দেহ নাই; স্থতরাং স্ব ছাগু নাহ । আর ক জীবগণের 
পৃথক দেহ থাকায় ৃত্যু এতাহাকেই আশ্রয় করিয়াছে । দেহ মরে, 
যদিও মরিবার পূর্ব অংশবিশেষকে পৃথকভাবে রাখিয়া গিক়্। দেহ 
স্বীয় অমরত্ব রক্ষা করে, কিন্ত নির্দিষ্ট দেহের তিরোভাব প্রত্যক্ষ 
সিদ্ধ, আর উহা দেহজ কারণসস্তুত) অর্থাৎ দেহরক্ষক কোষের 
স্বতাবধর্মীবশতঃ। স্ৃতরাং যতদিন দেহ আছে ততদিন মৃত্যুও 
অনিবার্য । 

কিন্তু 'সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, অভিব্যক্তিবাদ স্বীকার করিলে 
দেহকে ( অন্ততঃ স্থূল দেহকে ) চিরস্থারী বলিয়া! অঙ্গীকার করা যায় 
না। এই দেহের নাশ যেন সুদূর ভবিষ্যতে অবস্থম্তাবী বলিয়। 
বোধ হয়। সুতরাং মৃত্যুরও নাশ অবশ্তই হইবে। জীবদেহের এক 
' কৌধিক অবস্থায় মৃত্যু ছিলনা, বহুকৌধিক অবস্থায় মৃত্যু আসিয়া 
উপস্থিত হইয়াছে, আবার দেহের নাশ সূহ মৃত্যুও পলায়ন করিবে । 

কথাটা অন্যভাবে দেখা যাউক। জীবন ব্যাপার, দেহরক্ষক 
কোষের ও. বংশরক্ষক কোষের ক্রিয়াসকলের সমষ্টি ফল। যদি কখ 


গ 
রেখা সমত্ঠি জীবন হয়, তবে কগদেহ- কথ 


রক্ষক ক্রিয়1, এবং গ থ বংশরক্ষক ক্রিয়া । কগ+গখ-কথ। সুতরাং 
ইছা! অনায়াসেই বুঝা ষায় যে কগ যত বড় হইবে,গখ তত ছোট 
হইবে) আর কগ যত ছোট হইবে, গথ তত বড় হইবে । অর্থাৎ 
ক'খ--এর সহিত গ খ--এর বিপরীত অনুপাত; একের হ্বাসই, অপরের 
বৃদ্ধি এবং একের বৃদ্ধিতে অপরের হাস।* তবেই ক গ অত্যন্ত বৃদ্ধি 
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আনা 








ভা, ফান্তত, ১৩১২] অনন্ত জীবন। ১৭৫১ 


প্রাপ্ত হইলে গ-খ বিটা কু হইবে। যখন ক গ অনন্ত, তখন গথ 
নাই 1*.* অর্থাৎ যখন দেহ এবং তাহার ক্রিয়। বিশ্বব্যাপ্ত, তখন জীবে 
ও ব্রহ্দে অপ্রভেদ | সুতরাং জন্ম, জরা, মৃত্যুও নাই। দেহ এবং 
দৈহিক ক্রিয়ার অত্যন্ত বৃদ্ধি দেহীর প্রযত্ুসাধ্য। আবার পক্ষান্তরে, 
.খ গ-_এর অনস্ত বৃদ্ধিতে গ কনাই। অর্থাৎ বংশরক্ষক ক্রিয়ার অনস্ত 
"বৃদ্ধিতে দেহও নাই' অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রতম জীবগণের বংশবৃদ্ধি অত্যন্ত 
অধিক 1. যদি মানব দেহ (স্থূল দেহ ) কালক্রমে তিরোহিত হয় তবে 
মাঁনবও অনস্তে পরিণত, অনস্তে লীন হইবে। তখন মানবও বরহ্ষের 
মহিত অপ্রভেদ হইবে। এই জন্যই বলিয়াছি, একাঁদকে যেমন দেহ 
অনন্ত, অন্তদিকে তেমনই জৈবশক্তি অথবা ভীবাত্মাওড অনস্ত। 
- উত্তয়েরই শেষ পরিণাম অনস্তে। 


শ্রীশশধর রায় । 
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জীবন সঙ্গীত * 
বলোন। কাতর স্বরে ন! করি বিচার, 
জীবন স্বপন সম, মায়ার সংসার ; 
সেই আত্ম! মৃতপ্রায় ঘুমায়ে যে রয়_- 
ভাসা ভাদা দেখ যাহা বস্বত তা নয়। 


সংসার কর্মের স্থান, নতা এ জীবন, 
পেষগতি নহে তার শমন সদন ) 
শরার পিঞ্জর বটে ধুলির সমান, 
আত্ম। কিন্ত অনশ্বর নহে তাহে আন । 


হইয়ে আশার দস ভ্রম বার বার, 
বিষর সন্তোগ নহে জীবনের সার 
দিনে দিনে পদে পদে হয়ে অগ্রসর, 
ধন্দ পথে চলে যেই-__ধন্ত সেই নর । 


হকিত তাড়িত সম জীবন চগ্চল, 
প্রস্তত হইয়া থাক লয় সম্বল; 
ধুক্‌ ধুক্‌ কর কার চলেছে হৃদয়, 
শমনের ডাকে যেন শমন-আলয় । 


ংসারের রণক্ষেত্রে পৃর্ণ কলকলে, 
জীবনের ভাষণ তরঙ্গ কোলাহুলে ) 
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হয়োনা, মেষের সম নিঃসত্ব পরাণ, 
২ যুঝ'রণে প্রাণপণে বারের সমান । 


ভবিষ্য স্থখের আশে হয়োনা চধ্চল, 
গতান্ুশোচন] ছাড় নাহি তাহে ফল) 
বর্তমান কার্ষ্যে সদ থাকহ তৎপর, 
অস্তরে ভরস। রাখি উপরে ঈশ্বর । 


মহ চরিত দেখি সদ] হয় মনে, 
মহত হইতে পারি আমরা যতনে ও 
রেখে যেতে পারি ছাড়ি সংসার নিলয়, 
কালের সাগর তটে পদচিহ্ন চয়-_ 


যেই চিহ্ন ধরি কোন ভগ্মতরি জন, 
দুস্তর ভবসাগরে করি সন্তরণ, 
ভগণ হৃদয় অতি, বিগত ভরসা, 
নূতন সাহদ বল পার সে সহদা। 


উঠ তবে, লাগ কাব্যে হইয়ে তৎপর, 

হবার যা হোক্‌ তাহা নাহি তাহে ডর ; 
প্রাণপণে সাধ যাহা জীবনের কর 

শ্রম করি ধৈর্য্য ধরি__-এই সার মর্ম । 


জ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর । 





শ্রলিত্তী। 


(আমাদের এতিহাসিক ভাগার।) 

-গহ সহজ বৎসর পূর্বে বঙ্গনেশের দক্ষিণ-পুর্বব কোণে তাত্রলিগ্তী 
বব নামে এক সমৃদ্ধিশালী রাজা ছিল। অনস্ত নীল জলরাশি 
কল কল নিনাদে রঙ তুলিয়া সেই রাজোর কৃলধেত করিয়া প্রবাহিত 
হইত।, বহু সহস্র বৎসর পূর্ধের সেই সমৃদ্ধিশালী রাজ্য এক্ষণে 
একটা ক্ষুদ্র উপনগরে পরিণত হইয়াছে এখং উহা এক্ষণে তমলুক 
নামে খ্যাত। আর সে সমুদ্র নাই, সেই উত্তাল তরঙ্গমালাও নাই, 
সেই কল কল নিনাদও নাই; তৎপরিবর্তে ক্ষুদ্রকায়া জ্রোতস্বতী 
রূপনারায়ণ ইহার পদমূল ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। পূর্বে 
ষে সমুদ্র তমলুকের কুলপার্খ্ব দিয় প্রবাহিত হইত তাহা এক্ষণে এই 
স্থান হইতে প্রায় ৬* মাইল দূরে অবস্থিত। ক্রমে ক্রমে পলি পড়িয়া 
সমুদ্র বুজিয়া যাওয়াতে এই রূপ দুরে সমুদ্র পিছাইয়া গিয়াছে । 

তমলুক পুরাকালে বছুনামে অভিহিত হইত, যথ:__তমোলিগ্বী ০১) 
তমোলিপ্ত (২), তাত্রলিপ্ত (৩), তাত্রনিস্ত্রী (8), তামলিপ্তং তামলিপ্তী 
তমালিক। €৫), দামলিপ্তং তমালিনী (৬) আবার জে, ডব্লিউ, 
ম্যাক্রিত্ডেল, সাহেবের « 45001976 [0015 99 099077৩0 0১) 
11595119605 9100 4817121) » নামক পুস্তকে এইরূপ লিখিত আছে 
শি 009 10005501005 88001)1505 ০ 0671070, (7৩ 
1180) 8006215 25 181001160, ০971252900178 0০0 18010 


9£ 0 015561% 097.৮ €) 





(১) ইতি শবককল্পদ্রমঃ। (২) ইতি শব্দহত্রাবলীঃ। (৩) ইতি মহাভারতম্। 

(8) ইতি ভারতকোষঃ। (৫) ইতি ত্রিকাগুশেষঃ। (৬) ইতি হেমচন্ত্রঃ। 

(৭).৬105 £003610010012. 85065001960 ৮৮ 116885105565 2:00 417 
5106৫ 89 0. 7 80০0200016 ভাকিও চি 538০ 


3 


ভা, ফাস্তুন,৪১৩১২৭] 'ুাত্রলিপ্তী। ১০৫৫ 


ইহাতে জানা? যহ্িতৈক্টেিফহতমোলিতি নামেও বর্তমান তমলুক 
অভিহিত হহত 1; কোন-কোন চৈনিক. পরিব্রাজকের ভ্রমণবৃত্ান্তে 
ইস্থার- লাম তন্মোলিভি বলিয়াও লিখিত হইয়াছে (৮) 

“+ততামলিপ্তী। দামলিপ্ত প্রভূত নামের অপত্রংশে যে বন্তমান তষলুক 
“নাম হইন্নাছে তাহার বুল প্রমাণ আছে। শব্দকল্পদ্রম অভিধানে 
তমোহিপ্ত ও তামলিগড শব্দের অর্থ আধুনিক তমলুক বলিয়া, (৯) 
ধীঞ্ডিত-প্রবর সংস্কিত-ভাবাঁবৎ উইল্নন সাভেবের ৭ ১৪এজীরানচ 870 
08191) 707০0০12চতেও *তমালিকা, তমোলিপ্তী, ভামলিপ্ত ও 
ফমলিপ্ত শব্দের অর্থ বর্তমান তমলুক বা [০9০৮ 0771001 বাঁলয়া 
(৯০); ও বাচম্পভ্য নামক পুস্তকে তযালিকট শমালিনী, ও তাষলিপ্ত 
শবের অর্থ তমলুক বলিয়া লিখিত আছে (১-)1 এডি মহাত্মা রাস- 
কমল বিদ্যালঙ্কা'র প্রণীত সচিত্র প্ররুতিবাদ অভিধানেও তমালিকা, 
তমালিনী, তমোলিপ্তা, তামলিপ্ত, তামলিপ্তী, ভাত্রলিপ্ী, তাত্রালপ্ত ও 
দ্বামলিপ্ত শব্দের অর্থ তমলুক বলিয়া লিখিত আছে (১২)। 

আরও দেখ! যায় যে, ভারতের বিখ্যাত প্রত্বতত্ববিদ্‌ রাজ রাজ্ক্র 
লাল মিত্র এল্‌, এল্‌, ডি; সি, আই, ই, মহোদয়ের প্রাচীন ভারত- 
বর্ষের মানচিত্রে তাত্রলিপ্ত অথবা তষা'লক। বর্তঘান তমলুক বলিয়! 
নিদ্দি্ত আছে; পুরাণ হইতেও প্রফাণাদ সংগ্রহ করিয়া দেখান 
যাইতে পারে যে, আধুনিক ৬মনুক পুরাকালের সমৃদ্ধিশালী পৃণ্যধাম 





(৮) ৮1065. 75815 98-ঘএ-ঘাও ৮০1], 1151৯ 2০9, 

(১) শব্দকল্পদ্রুম, (পুন; প্রকাশক) ১৪২৩ ও ১৪৪৯ পৃঃ দেখ, 

(১০) ৮106 3209100 হম৫. চ্]19) 1010001১517, নি, 11505 
90, 382 3835 387 8770 422. 

(১১) বাচস্পতন ৩২৪০ ও ৩২৭০ পৃঃ দেখ। 

১২) সত্র প্রকৃততবাদ অভিধান, মহাত্ম, রামকনঞ্। .বিদ)ালঙ্কার প্রণীত) ৭৪৭) 
৭8৮:.৭8৮১ ৭৫৯ ও ৮১৫ পৃ দেখ। 

ই ৮ 


ভা, ফাস্তন,১৩১২] গুচাজিলিক্ী। ১০৫৫ 


ইহাতে জানা যাইতস্েঁরফে তখোলিতি নামেও বর্তমান তমলুক 
অভিষিত হুইত। কোন কোন চৈনিক পরিব্রাজকের ভরমণবুত্তান্তে 
ইহার নাম তন্মোলিতি বলিয়াও লিখিত হইয়াছে (৮)।" 
2. তান্রলিপ্তী, দামলিগ্ত প্রভৃত নামের অপভ্রংশে বে বর্তমান তমলুক 
নাম হইয়াছে তছার বহু প্রমাণ আছে। শব্কল্পত্রথ অভিধানে 
তমোচিপ্ত ও ভামলিপ্ত শকের ভার্থ আধুনিক তমলুক বলিয়া, (৯) 
পঙ্ডিত-প্রবর সংস্কত-ভাষা'বৎ উইল্পন সাহেবের ৭ 37907 ৪1 
25581590. 101500মঠাতে€ 'তমালিকা, তমোলিগ্তী, ভামলিপ্ত ও 
দামলিপ্ত শব্খের অর্থ বর্তমান তমলুক বা. 19001) 0101001₹ বলিয়া 
(১১১ ও বাচ্পত্য নামক পুস্তকে তঘালিকণ, ভসালিনী, ও তাম'লগ্ত 
শব্দের মর্থ তমলুক বলিরা লিখিত আছে (১.)।  এততিন মহাত্মা! রাম- 
কমল বিদ্যালঙ্কার প্রণীত সচিত্র প্রকৃতিবাদ অভিপানেও হমালিকা, 
 তমালিনী। তমোলিপ্তা, তামনিপ্ত, তামপিপ্তী, তাঅলিপ্রী, তাত্রালিগ্ত ও 
দামলিপ্ত শব্দের অর্থ তমলুক বলিয়া লিখিত আছে (১ ২)। 
আরও দেখা যায় যে, ভারতের বিথ্যাত প্রত্বতত্ববিদ্‌ রাজা রাচ্ভ্রে 
লাল মিত্র এল্‌, এল্‌, ডি) সি, আই, ই, মহোদয়ের প্রাচীন ভারত- 
বর্ষের মানচিত্রে তাশ্রলিপ্ত অথবা তমালকা বর্তমান তমলুক বলির! 
নিদ্দিষ্ট আছে: পুরাণ হইতেও প্রমাণাদ সংগ্রহ করিয়া দেখান 
যাইতে পারে য্যেআধুনিক তমলুক পুরাকালের সমুদ্ধিশালী পুণ্যধাম 





(৮) ৮05 5.139515 ৪1-8-০১ ৮01, 0579 2০০. 
(৯) শব্দ কলক্রম্ (পুন: প্রকাশ) ১৪২৩ ও ১৪৪৯ পৃঃ দেখ! 
(১০) ৮0০ 52190 ৪10 ৪] 1010007215 13) 17. 77, 01507 
১ 000. 382১ 383) 387 ক 422. 
(১১) বাচস্পত ৩২৪০ ও ৩২৭০ পৃঃ দেখ। 
€১২) সচত্র প্রক্কতিবাদ অভিধান, সহাত্স। রামকসঞ্জ বিদ্যালঙ্কার প্রণীত, ৭৪৭, 
৭8৮: ৭৫৮) ৭৫৯ ও ৮১৫ পৃহ দেখ। 


৫ 


১০৫৬ ভাতা. ঢভো, ফান্কন, ৯৩১২ 


মহানগরী তাত্্রলিস্তীর হান_পাঁরণাতি )--ভবিষাপুরাণে এইরূপ লিখিত 
চারি বা 

*তাত্ত্রিপ্ত প্রদেশে চ বর্গভীমা বিরাজাতে : 

গোবিন্দপুর প্রান্তে চ কালী স্থুরধনীতটে 1৮ ৯৩) 
ইহাতে দেখা যাততেছে বে, তাত্রলিপ্ঠে বর্গভীমা সামী “দবী বিরাঞ্চমানা 
ছিলেন । €খনও বর্গভীমা দেবী এখানে 'বরাভি, 





হাছন: হুমলুক 
ভিন্ন অন্য কোন স্থানে বর্গভীমা নায়ী দ্য নাঠ। ম্তরাৎ বর্তমান 
তমলুক যে প্রাচীন কালের তাগ্রলিপ্তী নগরীর হীন পরিণতি এবং 
আধুনিক তমলুক নাম যে পুরাকালের দা'ছলিগু, হহরলিপ্ী গুভৃতি 
নামের অপত্রংশে হইয়াছে সে বিষয়ে কিডুমাত সান্হ নাই ইহা 
ছাড। কবিকঙ্গণেদ 5 গীতি উল্লেখ আছে যে, তাত্রলিপ্ত নর্গভীম। নাস 
দেবী বিরাজমান । তাহাতে লিখিত আছে £-- 

« গোসলে গোমতী নামা, তামুলিয্ঠে বর্গভীন 





স্ত্তরে বিদিত বিশ্বকায়া ৷” +১) 

তাত্রলিপ্তী যে কত কালের নগরী তাত নির্ণদ করা ডু আহা 
ভারত ও বহু-পররাণাদি গ্রন্থে ইহার উদ্েথ দেখিতে পা€য়া যায়। 
তাহাতে বোধ হয় য. ইহা বছকালের প্রসিদ্ধ নগরী ! এই স্থানের 
নামকরণ সম্বন্ধে বহু কিন্বদন্তী শ্রুত হওয়া বাং। দিপ্রিক্য়-প্রকাশ 
নামক গ্রন্থে লিখিত আছে £-- 
“জ্যোৎআ্না পতি তাকিরণৈছু বীভুতো। ভি চারুণঃ 
সমুদ্র প্রান্তভুমৌচ নিমগ্নশ্চাতি মোভিতঃ ॥ 
অকরুণাখ্যা সারথেশ্চ লেপনাৎ নুপশেখর 
তাত্রলিপ্ত মতো লোকে গায়স্তি পৃর্বরবাফিনঃ1” (৯৫) 


(১৩) ভবিষা পুরাপম্_ ব্রক্মথণ্ম্‌, গগাবিংশোহধ্য।জঃ 
08) শ্রাচীন কাব্য সংগ্রহ্-কবিকষ্কণ চণ্ডী, দ্বিতীয় থণড; ৭ ৩০ পৃঃ দেখ। 
(১৫) দিগ্থিক্জয় প্রকাশঃ । 


ভা, ফাল্গুন, ১৩৯২.) তাম্রলিন্তী। ১৭৫৭ 


বিশ্বকোবপ্রণেতা রধুকগৈ্ত্র নাথ বস্থ উপরিলিখিত ্লোকদয়ের 
টাকা করিয়া লিখিয়ার্ছন, *ষে সময়ে বৃন্দাবনে বাস্থদেন রাসলীলা 
করিতেছিলেন, সেই সময় তাহার ইচ্ছাক়্ ভন্্স্র্য্যর স্তম্তন হইক্লাছিল। 
পরে সুরধ্যদেব, সারথিকে বালয়াছিলেন, আমি ভারতে দিন করিব, 
তুমি উদয়াচল হইতে শীপ্র এস। সারথি রশ্মি লইয়া উত্থিত হইলে 
তাহাতে জ্যোত্ন। পতিত হইল, তখন (তাত্রবর্ণ) অরুণ দুরীভূত 
হইয়া সমুদ্র-প্রান্তে লিপ্ত হইল। যে স্থানে লিপ্র হইশাছিল, সেই 
স্থান তাম্রলিপ্ত নামে খ্যাত হয় ।* (১৬) 
আবার কেহ কেহ বলেন যে, তাশ্রলিপ্ত নামক এই স্থানের কোন 
রাজার নামানুসারে এই ছলের নামকরণ হইয়াছে। তাগ্রলিপ্ু নামক 
এই স্থলে 'একজন যে রাজা ছিলেন তাহা মহাভারতের সভাপর্দে 
উল্লিখিত আছে। সেই পর্বে দিখিক্ঞয় এসঙ্গে এইরূপ লিখিত আছে 2 
“অথ মোদাগিরো চৈব রাঁজানং বল্বগরম্। 
পাণ্ডবো বাহুবীর্ষোন নিজঘান মহামুধে ॥ 
ততঃ পু্াধিপংবীরঃ বান্থদেবং মহাবলম্। 
কৌশিকী কচ্ছনিলয়ং রাজ্জানঞ্চ মহৌজসম্‌॥ 
উভৌ বলড়তৌ বীরাবুতৌ তীব্রপরাক্রমৌ। 
নিঞ্জিতো্জৌ মহারাজ বঙ্গরাভমুপাদ্রবত ॥. 
সমুদ্সেনং নিজ্তিতা চন্দ্রসেনঞ্চ পাগিব্‌ ! 
তাম্রলিপূশ্চ রাজানং কর্করটাধিপত্তিৎ গা ॥ 
, জুক্ষানামপি পঞ্চেব যে চ সাগর বাসিনঃ। 
সর্ধান্‌ শ্্েচ্ছগণাঞ্চেব বিজিগো ভারতর্ষভ ॥' ৫১৭) 





(১৬) বিশ্বকোষ, ৬৮৯ পৃঃ দেখ । 

09) মগাভারতম্‌, সভাপর্নম্‌,প্রীতুক্ত প্রতাপ চক্র রাষেন প্রকাশিতম্‌। সন্ভ 
পর্ববানি দিগ্বিজয় পর্বানি ভীম দিগ্রিজয়ে ; ভিংশোহধ্যায়? ; ৭৩ পৃঃ দেখ । এবং - 
বাধু উমচরণ অধিকারী কৃত “তমোলুকের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ” নামক 
পুস্তকের ৬ পৃঃ দেখ। 


১০৫৮ ভারী ভা, ফাল্তুন, ১৩১৯২ 


বাবু কালীপ্রসন্ন পিংহ এইরপে উল্লিখিত শ্লোক গুলির অন্থুবাদ 

করিয়াছেন £--*মোদাগিরিতে উপস্থিত হইয়! নিজ বাহুবলে সেই স্থলের 
রাজাকে সংগ্রামে সংহার করিলেন । তৎপরে মহাবল মহাবীর 
পুগুাধিপতি বাস্থদেব ও কোৌশিকী কচ্ছবাসী মনৌজা রাজা, এই দুই 
মহাবল পরাক্রান্ত মহাবীরকে পরাজয় করিয়া বঙ্গরাজ্যের প্রতি ধাব- 
মান হঈলেন। তৎপরে সমুদ্রসেন, চন্ত্রসেন, তাত্রলিপু, কৰ্টাধিপতি 
গ্রভৃতি -বঙ্গদেশাধিশ্বরদিগকে ও স্থুস্তদিগের অধীশ্বর এবং মহাসাগর- 
কুলবাসী-্্রেচ্ছগণকে জয় করিলেন |” (১৮) 

মহাভারত পাঠে আরও জানা যায় যে, তাআলিপ্তীর রাজ] দ্রৌপনীর 
স্বয়স্বর সভায় গিয়াছিলেন, ও তথায় তিনি বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত'হন। 
ইন ছাড়া রাজস্থয় বক্ঞেও তাম্রলিপ্তীর' রাজ! নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। 
এই সমস্ত বৃত্তান্ত পাঠে বোধ হয় যে, পুর'কালে তাত্রলিপ্তা একটা 
সমৃদ্ধিশালী, বিশেষ গণনীয় স্থান ছিল। (১৯) 

তাম্রলিপ্তীর চতুঃসীমার [বশেষ বিবরণ কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। 
ছুই একখানি সংস্কৃত ভৌগলিক পুস্তকে ইহার সীমার বিষয় কিছু কিছু 
লিখিত আছে। কিন্তু, কোন পুস্তকে ইহার চতুঃসীমার নির্দেশ 
দেখিতে পাওয়া যায়, না। বিষণুপুরাণে এইরূপ (লিখিত আছে । 

. “কচ * তাত্রলিপ্তান্‌ সমুদ্র তট পুরীশ্চ দেবরক্ষিতো। রক্ষিয্যতি।” (২০) 

জেনারেল ক্যানিংহ্থাম সাহেব তাহার *47০100 0০০8180175 
০? 10019» নামক পুস্তকে তাত্রলিপ্তীর সীমা নিদ্দেশ করিয়াছেন। 
তিনি বলেন £-_ 





(১৮) কানীপ্রসন্ন সিংক কর্তৃক অনুবাদিত মহাভারত, সভাপর্বব ; ৪১ ও 
৪২ পৃঃ দেখ। 

(১৯) মহাভারতম্‌, আদিপর্বম্‌ ১ ্রীপ্রতাপচন্ত্র রাছ়েন প্রকাঁশিতম্‌ ; ৪৮২-৮৬ 
পৃঃ দেখ, এবং মহাভারতের সৃভাপর্ব্ব, ১২৪ পৃঃ দেখ। 

(২০) বিজুপুরাপম্‌, চতুরিবংশ্রোহধ্যায় দেখ। 


ভা, ফাল্তুন, ১৩১২] ক্ুজ্লিত্তী। ১০৫৯ 


দু হ91100-100৮6 15755 00 55521001005 
চঞ্ঠা। 10৮7 [0 উিএইনজঞাা 200 01020000০2৮ (১) 
অর্থাৎ থে ভূভাগ হুগলী-নদীর পশ্চিমদিক হইতে উত্তরে বর্ধমান 
ও কালনা পর্যন্ত বিস্তৃত তাহাই তাত্রলিপ্তী দেশ । 

এক্ষণে তাত্রলিপ্তার তিনদিকের সীমা পাওয়া গেল। ক্যানিংহাম 
সাহেবের কথান্থনারে ইহার পুর্বে হুগলী নদী ও উত্তরে বর্ধমান ও 
কাল্না ছিল তাহা সপ্রমাণিত হইতেছে । আরঞ্ আমরা জানি যে 
ইহার দক্ষিণে সমুদ্র ছিল। বিষ্ণুপুরাণ হইতে গৃভীত শ্লোকে তাহাও 
প্রমাণিত হইতেছে । ইহা ছাড়া রয়াল এপিয়াটিক সোসাইটার 
পত্রিকায়ও ইহ :ঘ সমুদ্রকুলে অবস্তিত ছিল তাহা লিখিত আছে। 

পণুকা18108 ৮৪108০20070 ১৩৪ «0০ 20০08079109 
087859, 200. ০7179509001) ৮710) 10 70700612090) 15 
81%855 ০90510750 €০ 1১০ ০0)0760160 ৮৮100 0১০ 009061% 
শাম, (২০) 

: শ্রীযুক্ত নগেন্ত্রনাথ বস্তু মহাশয় “কলিঙ্গের সীমা নিরূপণ” নামক 
প্রবন্ধে গ্রঘাণাপি প্রদর্শন করিয়া লিখিয়াছেন যে “কলিঙ্গরাজ্য বর্তমান 
তমোলুকের সীমান্ত হইতে আরস্ত করিয়া দক্ষিণে গোদাবরী নদ পর্য্যস্ত 
বিস্তৃত ছিল। এখনকার মেদিনীপুর, উড়িঘ্যা, গঞ্জাম ও সরকার 
তৎকালে কলিঙ্গরাজ্যের অন্তঃর্গত ছিল” (৯৩)। এত ন্বারা স্থিরীরুত 

তছে যে, তাত্রলিপ্তীর পুর্ধব হুগলী নদী, উত্তরে বর্ধমান ও কাল্মা, 
পশ্চিমে কলিঙ্গদেশ ও দক্ষিণে সমুদ্র ছিল । 





৬ ) ৮7৫৩ (59901 000701020175 28১006700 06০878575 ০1 
[001927 8 5০4 

(২২) ৮1৭৩ [00708] 01 025 7২০92] £518210 5001615 7 ৮০1, ৬.১ 0, 
35, রি 
0২৩) জন্মভূমি, প্রথম খত) ৪৪৮ পৃ দেখ। 


স০৬জ ভারভীক [ ভা, ফাস্তুন, ১৩১২ 


10০০8006065 0508:8159 নামক পুস্তকে তাত্রলিগ্তী 
রাজ্যের-পরিধির বিষয় লিখিত রহিয়াছে :-_ 
শু র01590 ০0, গিঝাটাএাত 8500৪22১০০০ চ0 
00170150200 হিট [01105 10 01002016506, (২৪) 
কিন্ত, আমাদের মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্ত্র দত্ত পি, আই, ই, 
মহোদয় তাহার 171150075০1 ০1511128092] টা. 2001606 [00125 
নামক পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডে ৭লেন : 
প]0০001010% (24. 1810751100) ৪5399701195 27 
0110016* (২৫) 
যাহাই হউক পুরাকালে তাম্রলিপ্তী যে বিস্তৃত রাজা ছিল সে বিষয়ে 
কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 
পৃর্বেই বলিয়াছি যে প্রাচীনকালে তাত্রলিপ্তী গঙ্গানদীর মোহনার 
নিকট সমুদ্রকুলে অবস্থিত ছিল। কিন্তু, ক্রমে ক্রমে সেই মোহনায় 
পি পড়িয়া! চর হয়; সেই চর ক্রমশঃ বিস্তৃত হয়া প্রায় +০।+ মালল 
সমুদ্র বুজাইয়া ফেলিয়া ইহাকে একটী প্অন্তর্দেশিক নগ্র” (8০185 
$০৭) করিয়া ফেলিয়াছে । তাই কোন সংস্কৃতজ্ঞ কবি লিখিয়াছেন :-- 
“তাঅলিপ্ডো প্রদেশশ্চ বণিকস্ত নিবাসতৃঃ । 
দ্বাদশযোজ নৈর্যুক্তঃ রূপানগ্যাঃ সমীপতঃ ॥” 
বিশ্বকোষে, উপরের শ্লোকের অর্থ এইরূপ লিখিত হইয়াছে :__- 
* প্বণিকদিগের বাসভূমি তাত্রলিপ্ত প্রদেশ ১২ যোজন বিস্তৃত ও 
 বূপা অথবা বূপনারায়ণ নদের নিকট অবস্থিত” ০৬) 





(২৪) ৬1০৪ [১০০০০)৪)5 0550818111005, 7. 450. নু 

(২৫) ৮105 [71595 06 01511152002 ঠা] 4১001600100 ৮9 ঘ২, 0. 
[04600 [২ চট ডি০] 5 0০5০5, 

(২৩) বিশ্বকোষ, ৬৯০ পৃঃ ভ্বখ।.... 


ভা, ফাল্গুন, ১৩১২] স্তাশ্ত্নিপ্তী ! ১৯৬১ 


তাত্রবিশ্তীতে কোন্‌ বংশীয় রাজাগণ সর্বপ্রথম রাজন করিয়াছিলেন, 

এবং কোন্‌ মহাত্মা এখানকার, প্রথম রাজা ছিলেন তাহা ঠিক 
জানা যায় না। সম্ভবতঃ, বন্ৃপূর্ধবে ইহা কোন ক্ষত্রিয় রাজার 
রাজ্যান্তর্গত ছিল এবং তিনি এখানে আধিপত্য করিতেন। 
সর্বশ্ুদ্ধ এখানে তিন বংশীষ্ক রাজাগণ রাজত্ব করিয়াছেন দেখ' যায় । 
প্রথম ময়ুরবংণয় রাজাগণ, তৎপরে রায়বংশীয় (বিখ্যাত গঙ্গাবংশীয় ?) 
_রাজাগণ এবং ইহার পরে কৈবর্তবংশীয় রাজাগণ এখানে আধিপত্য 
করেন। ট*বর্ভবংণীয় রাঞ্জাগণের উত্তরাধিকারীগণ এখন৪ এখানকার 
সামান্ত ভূম্বামী। মযুরবংশীয় রাঞ্জা মোটে চারিজন মাত্র ছিলেন, 
যথা :--(১) মযুরধবজ, (২) তাআধবঙ্গ। (৩) হংসধবজ ও (৪) গড় ,রধবজ। 
এই চারিজন ক্রমান্বয়ে এই গ্ুলের রাজা হন। বোধ হয় ইস্ারা 
জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন। অন্ততঃ ইহাদের নাম দেখিক্না সেইবূপ 
অনুমান হয়। ইহাদের পরই রায়বংণীয় (গঙ্গাবংণীয় ?) রাজাগণ্র 
রাজত্ব আরম্ত হয়। ময়ুরবংশীয় রাজা গড়ুরধ্বজে পরই খিগ্যাধর রায় 
এই স্থলের রাজা হন। এখানকার রাজবাটীতে যে বংশ-তালিক! 
আছে তত্দৃষ্টে দেখা যায় ধে, ধিগ্ভাধর রায় ময়ূরবংশোদ্ভৰ এবং এখান- 
কার বর্তমান রাজাও আপনাকে সেই বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দেন । 

এক্ষণে ইহা সত্য কিনা দেখ! যাউক। 
পঞ্চম রান্ডা বিদ্ভাধর রায়ের পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এই স্থলের 
বাজ হন :- 


(৬) নীলকণ্ঠ রায়। (৭) জগদীশ রায়। 
(৮) চন্দ্রশেখর রায়। (৯) বীরফকিশোর রায়। 

৫৯০) গোবিনদেৰ বায়। (১১) ষাদবেন্ত্র রায়। 

(১২) হব্ধিদেব রায়। (১৩) বিশ্বেশ্বর বায় । 


(১৪) হৃসিংহ বায়। :. 0৯৫) শলৃচন্ত্র রায়। 


১০৬২ ভারী) [ ভা, ফান্তুন, ১৩১২ 





(১৬), দ্বীপচন্দ্র রায়। (১৭) দিব্যাসংহ রায়। 
(১৮) বীরভত্র রায়। (১৯) লক্ষণসেন রায়। 
(২*) রামচন্দ্র রায়। (২১) পদ্মলে:চন রায়। 
(২২) কৃষ্ণচন্দ্র রায়। (২৩) গোগোকনারায়ণ বাগ 
(২৪) বলিনারায়ণ বাদ। ২৫) কৌ শকনারাস্থণ রার। 
(২৪) অজিতনারায়ণ রায়। (২৭) কুঙ্ট(কশোর বায় -, 
(২৮) চন্ত্রাকক রান (২৯) মেঞাকশোর জায় । 
(৩০) মাকগকফিশোর রায়। (৩১) ইন্দ্রমণি রা 

(৩২) সুধন্ধ। রায়। (৩৩) মুগরা দেই। 

(৩৪) রায়ভাঙ্গু রার। (৩৫) লক্ষ্মীনারায়ণ রায় । 
(৩৬) চন্দ্রা দেই। ৩৭) কালুভূঞা বান্থ 1 
(৩৮) ধালড়ভূঞ্যা রার। (৩৯) মুন্ঃবিভূঞ্যা বায়। 
(৪০) হরবাবভূঞ্চা দায়। (৪১1 ভাঙভূঞ্া। রার়। 
(৪২) ধিতাঈভূঞা। কায়। (55) জগন্নাগভূঞ্ছা বায়! 
(৪৪) যছ্ুনাগভূঞা। রায়! (5৫) বামভূঞ্য। রায়! 
(৪৬) শ্রীমন্ত বার! (৪8৭) টিলোচন বায়। 
(৪৮) কেশব রায়। (১৯) ভাররায়। 

(৫০) রাম রায়। (৫১) মরলাবাহণ বায়। 
(৫২) কৃপানারায়ণ রা । (৫৩) কমলনারায়ণ রায় । 

( ৫৪ ) আনন্বনারায়ণ রুয়ে। (৫5) লক্ষমানারাদণ বায়। 
(৫৬) উপেন্দ্রনারার়ণ বায়। (৫৭) নরেক্নারারূণ রায় 4 


(৫৮) স্থরেন্দনাব্রায়ণ রায় । 
পূর্বেই বলিয়াছি যে মযূরধবজ প্রভৃতি চারি জন থাত্র রাজাকে 
অনেকে মঘূরধংশীয় বলেন ) এবং ইহা সত্য বলিয়াই বেধি হয়। কারণ 
তাহাদের নামগুলি প্রাচীন কা নাম। পঞ্চম রাজার নাম বিগ্যাধর 





ভাঃ ফাল্ভুন,-৯৩১২.]- তাত্রবিপ্তী । ১০৬৩ 


রায়; ইহা! অপেক্ষাকৃত :আধ্মুনক কালের নাম। সুতরাং ইহা 
অনুমান করা নিতান্ত অস্ক্গত নহে যে, মযুরবংশের লোপ হইলে 
এই রায়বংশীয় (বিখ্যাত গঙ্গাবংশীয় ) রাঁজাগণ এখানে রাজত্ব করেন । 
সপ্তত্রিংশ রাজার নাম কালুভূঞ্যা ; ইছা সম্পূন অনার্ধ্য নাম। ইহার 
পুর্বে অপর কোন রাজার এইরূপ অনাধ্য নাম দেখিতে পাওয়া 
যায় না। ন্ৃতরাং বোধ হয় যে, ইনি কৈবর্ভবংগীয়, ইনিও বায় 
উপাধি "ধারণ করেন। বোধ হয়, নিজ বংশের উচ্চতা প্রমাণ 
. করিবার জন্তই ইনি এইক্প করিয়াছিলেন। কালুভূঞ্যার পর ধাঙ্গড়- 
ভূএগ্া, মুরারিভূঞ্যা, হরবাবভূঞা, ভাঙড়ভূঞা গ্রন্থতি অনার্য 
নামীয় রাজাগণ এথানে রাজত্ব করেন। ইহারাও রায় উপাধি ধারণ 
করিয়াছিলেন: এবং ইহাদের বর্তমান উত্তরাথ্কারীগণও সেই উপাধি 
ধারণ করিয়া আসিতেছেন ) কিন্তু ইহারা ভূঞ্যা পদ্বীটা একবারে 
ছায়া দিয়াছেন। ইহার উদ্দেগ্ত আর কিছুই নহে, কেবল নিজ বংশের 
-. উচ্চতা প্রমাণ করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্ত । যাহাই হউক, ইহারা ও 
ইইাদের বর্তমান উত্তরাধিকারীগণ যে কৈবর্ত এবং ইহাদের সহিত থে 
ময়ূরবংশের কোনও সম্বন্ধ নাই তাহা নিশ্চিত। 

শ্রীযুক্ত ব্রৈলোক্য নাথ রক্ষিত মহাশর “তমোলুকের ইতিহাস” 
নামক প্রবন্ধে এইখানকার রাজাগণের সন্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন £ 
এক প্রথম চারিজন রাজার নাম প্রান নাম-_অর্থীৎ মহাভারতীয় 
কালের না ও তৎপরে বিদ্যাধর প্রভৃতি নামগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক 
বলিয়া! বোধ হয়। ম্ৃতরাং ইহা অনুমান করা নিতান্ত অনঙ্গত নহে 
যে, গড়ুরধ্বন্ষের পরে তদ্বংশের লোপ হওয়ায় এই রায়বংশীয় 
(বিখ্যাত গঞ্জাবংশীয় 1?) রাজাগণ সিংহাদনারোহণ করিখীছিলেন। 
সপ্তত্রিংশ রাজার নাত্র কালুকুঞ্যা। ইনিই প্রথম কৈবর্ভ রাজা! 
কেননা-_ইহার পূর্বে এরূপ একটাও অনাধ্য নাম কোন রাজার 
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দেখিতে পাওয়া যায় না। বরং ইহার পরে ধাসড়ভূঞ্যা, ভাঙ্গড়- 
ভূঞা। প্রভৃতি নাম দৃষ্টিগোচর হয়। যাহ! হউক, আর্ধ্যবংণীয় রাজা- 
দিগের,লোপ হইলে সমুদ্রগামী-জাতীয় লোকেরা ক্রমে আপনাদের 
প্রভুত্ব বৃদ্ধি করিয়া এই কালুভূঞ্াকে রাজা করেন। কালুভূঞা 
উড়িধ্যা হইতে আসেন এবং স্বীয় সম্ভিব্যাহারে জ্ঞাতি-কুটুষ্ধ চারিশত 
ঘর মানিয়। তাহাদিগকে ভূম্যাদি দিয়া এখানে বাস করান। ইহাদের 
মাগার, ব্যবহার ও ভাষার বিষয় পর্ধযাপোচনা করিলে পুর্বে উড়িষ্থার 
সহিত যে ইহাদের বিশেষ সং্রব ছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। 
এখনও কতকগুলি উৎকল ভাষার ভাব (019০) প্রচলিত আছে । 
ইহাদের পদবী দেখিলে ইহাদের পূর্ধপুরুবগণ যে উৎকলবাগী 
ছিপেন, তাহা বুঝিতে পারা যাক; যথা__মহাপাত্র; বিহার বা বেরা, 
জানা, নহান্তি বা মাইতি, পট্রনায়েক, সামন্ত, সাতরী ইত্যাদি । এ 
সমস্তই উড়িয়া পদবী ।” (২৭) 

কিন্তু শ্রীযুক্ত স্দর্শন চন্ত্র বিশ্বাস মহাশয় এই প্রবন্ধের প্রতিবাদ 
করিয়া লিখিয়াছেন বে, “রাজা মযুরধবল হইতে সুধন্থা রায় পথ্য্ত 
ষে ৩২ জন রাজার নাম লিখিত হইয়াছে, তাহাদের প্রতোক অব্যবহিত 
পিতা পুত্র সম্বন্ধ 1... . এই বত্রিশ জন রাজাই ময়ুরবংশীয় । ৩৩শ 
রাজ্ঞী মৃগয়! দে ময়ূর বংশীয় সর্বশেষ কন্যা । ইনি স্বধন্থা রাজের 
ভগিনী। জমিন ভঞ্জ রয়ের সহিত ইহার বিবাহ হয়। ইহারই 
গর্ভে ২৪শ সংখ্যক রান্তা। রায় ভান্থু রায় জন্মগ্রহণ করেন। অতএব 
রাজ্য এখন ময়ুব বংশের দৌহিত্র “শে গেল। নিষ়্ের বংশাবলী 
দৃষ্টে, বর্তমান তমলুক রাজবংশধরগণ কোন বংশোদ্ভব, প্রত্তীক্মান 
হইবে ।*, (২৮) 





(২৭) নব্যভারত-যোডষ খণ্ড, অষ্টম সংখ্যা দেখ। 
(২৮) ই. সপ্তদশ খওযচতুর্ব সংখ্যা দেখ। 
রর ই ৭:41 
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রাণী মুগয়া দেই__ 
(কুঙার জমিন ভঙ্জ রায় স্বামী) 
] 
ধায় ভানু রায়...মযুর বংশের দৌহিত্র বংশ । 
। 
লক্ষ্মী নারায়ণ বায়। 


চন্দ্রা দেই। 
(নিঃশক্ক রায় স্বামী ) 


কালু তূঞ্যা রার...ময়ূর বংশের প্রদৌতিত্র বংশ 


ধাঙ্গড় ভূএগ্যা রায়। 


মুরারি ভূঞ্যা রায়। 


হরবাব ভূঞয্যা রায়। 


ভালড় ভূঞ্যা রায়। 
] 
(৮১০ সাল অথাৎ ১৪০৩ খুঃ অঃ পরলোক গত ) 
] 
ধিতাই ভূঞা রায় (৮৬১ সাল পধ্যন্ত) 
] 
জগন্নাথ ভূঞ্যা রা (৯০৯ সাল পথ্যন্ত) 
1 
যছুনাথ ভুএত্যা। রায় (৯৩৩ সাল পথ্যস্ত) 


] 
রাম-তৃঞ্যা রায় (৭০ সাল পথ্য্ত) 
বু টা 
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, ব্তৈলোক্য বাবু ও তাহার প্রত্তিবাকারী হদর্শন বাবু-_ ইহাদের 
হই জনের মতামত ধীর ভাবে আলোচনা করিক্জা দেখিলে, ৈলোক্য 
বাবুর কথাই ( অর্থাৎ বর্তমান রাজা ও তাহার পূর্বপুরুষগণ কৈবত্, 
এই কথা) সতা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আরও যখন দেখা যার 
যে বিখ্যাত এতিহাপিক হণ্টার দাহেবও বলেন যে, ময়ূর বংশের লোপ 
হইলে কৈবর্তগণ এইগ্থলে প্রধান হইয়া বাজয পাপন করেন, তখন 
বৈলোক্য বাবুর কথা বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। হণ্টার 
সাহেব লিখিয়াছেন £--. 

(000 5০8-80179০8395 25560600891 30131001907, 9170 
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এখানে “১০৪-৫০10৫ ০9163 বলিতে হণ্টার সাহেব যে কৈবর্ত- 
গণকে বুঝিতোছেন তাহা তাহার 1৮000810680 0799৮ নামক 
পুম্তক পাঠে স্পষ্ট বুঝ বায়। 

পরন্থ, ইংরাজি ১৮৯১ সালের মেদিনীপুর জেলার সেন্সস-বিবরণী 
পাঠে স্পষ্ট. প্রতীয়মান হইবে যে, ময়ূর বংশের লোপ হইলে কৈবর্ভগণ 
এখানকার রাপ্রা হন এবং তাহাদেরই বংশধর এখানকার বর্তমান ' 
রাজা। 1919070$ 097909 7২০০০৮:এ এইরূপ লিখিত আছে £_ 
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ভা, ফান্ন, ১৩১২] তান্রজিপ্তী-। ১০৬৭ 


লেজের 00৩. ৫৯6৩7৫50১৯-০7 595, 90002 001 1০16- 
ভিড 9টি চান চাস) ৩ 05০5 ঢ815050 50000- 
৮2805. ৮70৩) 636 0:5800৩5 07076 0165508 181927095 
506৭ 0900 06 00151081 1701060100০ 0603৪ 
৪৪৪) 0৩17 00806 91000501518) ৭107 0১০ 585167) 110016 
০1 07০ 90191800100 0610৭] 0019) 800. 00100 23512705 
6১817 7756 91095121706 7 009 1)1500০6 06 01017919016 1০ 
98৮898. 822...) ০৮৪ 1৩৫ 0১) 2৮৩ 00155ি) আ০ 
83651150060 ৪3:1090)75609/806001504170195 7000৩ 
915101067 


[. ঢুর01210 ০৮ গু 
2,030. 

4 

45018100008 

5. 19(5001৮ (৩০) 


উপরের প্রমাণাদি দর্শনে বর্তমান রাঞ্জা ও তাহার পুব্বপুরুষেরা 
যে কৈবপ্ত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে লা। এবং ইহা নিশ্চিত 
বোধ হয় যে, ইহারা সযুরবংশোদ্তৰ নহেন। নয়ুর বংশের লোপ 
হইলে কৈবন্ বংশীন্প রাভাগণের রাজত্ব আরস্ত হর এবং ইহাদেরই 
বংশধর এখনও এখানে রাজ নামে অভাহত হন। 

পূর্বের পঞ্চচত্বারিংশৎ রাজা রাম ভূঞা রায়ের কথা বলা হইক্সাছে। 
ই্ার সময় হইতেই রাজ্যের অধোগতির সুত্রপাত হয়। ক্বাম তুঞ্যা 
রায়ের জোষ্ঠ পুত্রের অনেকগুলি পুক্র ছিল। তাহারা সকলে মিলিয়া 


বাজ্য ভাগ ক্রিয়া ছোট ছোট তালুকে পরিণত করিলেন । রাঁজ্যেরও 
অবনতি আরস্ত হইল । 
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১০৬৮ ভারতী । 1 তা, ফাল্তুন, ১৩১২ 


এইরূপে রাজ্য বহু-অংশে-বন্তক্ত: হশয়াতেই তমলুক রাজপ্রণের 
অবনতি হইল । প্ররুত রাজা কেহই বুহিল না) সকলেই, এক এক 
খণ্ড জমিদারী প্রাপ্ত হইর। স্ব স্ব প্রধান হইয়া? উঠিল এবং ইহার 
সঙ্গে সঙ্গে গৃহকলহ বাধিয়া উঠিল ইহার ফল এই হইল ষে, 
পুরাাকালের তাত্রলপ্ী রাজ্যের সম্পূর্ণ পতন হইল । 

পঞ্চ-চত্বারিংশৎ রাজা রামভুঞ্যা রায়ের মৃত্যুর পর রাজ্য দুই অংশে 
বিভক্ত হয়। ইহার বার আনা অংশ তাহার জো পুক্র শ্রীমন্ত বায় 
এবং চারি অংশ কনিষ্ঠ পুত্র ত্রিলোচন রা অধিকার করেন । ত্রিলোচন 
বায় নিঃসন্তান পরলোক গত হইলে পর, শ্্ীমন্ত গায়ই সমস্ত রাজ্যের 
অধিকারী হন। ইহার সাত পুজর ছিল। ভ্রমন্ত রায়ের মৃত্যুর পর 
তাহারা কলে মিলিয়া রাজ্য ভাগ করিয়া লন। জ্যেষ্ঠ পুত্র কেশব 
রায় নামমাত্র রাজা থাকেন, ইনি মোগল বাদশাহকে নিয়ম মত 
কর দিতে পারিতেন না বলিয়া ১৪৫ খুঃ অন্দে াজাঢাত হন ও তদীয় 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা হি রায় ভৎপদে অভিঘিভ্ত হন (৩১): হরি রং 
১৬৫৪ থৃঃ অঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন; তাহার ঘুতার পর রাজা ছুই ভাগে 
বিভক্ত হয়। সাড়ে দশ আনা ভাগ ততপুত্র রাম রায় আর সাড়ে পাচ 
আনা ভাগ তাহার ভ্রাতপ্পত্র প্রতাপ নারারণ ( গন্ভির রায়ের "পুত্র ) 
প্রাপ্ত হন। অবশেষে ১৭৩৭ খুঃ অন্ধে নরনারায়ণই সমস্ত রাজ্য প্রাপ্ত 
হন। নরনারায়ণের ছুই পুর ছিল? জ্যেষ্ঠ কৃপানারায়ণ, পিতার 
মৃত্যুর পর রাজা হইয়া ১৭৫৯ খু$ অন্দে পরলোক গমন করেন । তাহার 


রর 


পর তাহার কনিঠ ভ্রাতা কমলনারায়ণ রাজা হন ইনি ১৭৫৬ খুঃ 
অব্দ পধ্যন্ত রাজত্ব করেন! ততৎপরে মোগল সরকারকে যুথারীতি কর 
দিতে অক্ষম হওয়াতে বাজ্যচ্যুত হন এবং খোজা! মির্জা দেদার আলি 





(৩১) ৮109 29508050081 &৮০০০এ৫০£ 85৪2 ৮০1. 101, 


1 
মর 


ভা, ফাল্গুন, ১৩১২] . তাত্্রলিপ্তী। 





বেগ তৎপদে অধির্টিত হন ।, দেদার আলিবেগ নবাৰ - 

করেন ও এক বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়া গ্রাণত্যাগ করেন॥ বড 
রাজবাড়ীর পশ্চিম পার্থে এখনও তাহার কবর দেখিতে পাওয়! যায় 
প্রতি বৎসর মহরমের সময় স্থানীয় মুসলমানগণ তথায় নানাপ্রকাবু 
ক্রীড়াকৌতুক প্রদর্শন করে। পূর্বে অতি বুষ্টি হইলে চত্ুঃপার্শের 
পরগণা হইতে জল আসিয়া তমলুক পরগণা ভাসাইয়া দিত, ভাহাতে 
বহু অনিষ্ঠ হইত) তজ্জন্ত নবাবসাহেব তমলুকের পশ্চিম সীমায় একটা 
প্রকাণ্ড .বাধ প্রস্তত করাইয়া দেন। অগ্ভাপি সেই বাধ বিদ্কমান ও 
“খথোক্জার বাধ” বলিয়া পরিচিত । 

নবাব আলিবেগের মৃতু পর কিছুদিন পরাস্ত তমলুক পরগণা 

মোগল সরকারের ভাতে ছিল । তখন মোগল সাম্াজোব পতিতাবস্তা ! 
ইংরাজগণ ভাতে বাণিজ্যার্থে আদিয়া ক্রমে দিভ ক্ষমতা বিস্তার করিয়া 
ভারতবর্ষ করতলগত কর্রিতেছিলেন। হুখনকার বাঙ্গালার নবাব 
রাজের হস্ত ক্রীড়াপুভ্তলিকাস্থরূপ ছিলেন। ত্রীহ্ার কোনই 
ক্ষমতা ছল নাী। নামমান তিনি নবাব ছিলেন। রাভোর রক্ষণা- 
বেক্ষণ প্রভৃতি সনন্ত ভার ইংরাজগণের হস্তে ছিল। যখন বাঙ্গালা 
বাক্যের এইরূপ অবস্থা ততৎকালে তমলুক এখনকার গ্লাজবংশের 
হস্তাস্তরিত হইল ' কিন্তু উংর!ভ সরকারের কন্ধরচারী নন্দকুমার 
বায় ৪ গঙ্গাগোবিন্দ সিপ্হ সহাশয়গণ বহু চেষ্টা করিয়। জমিদারী কমল- 
নারারণের ছুই রাণী সস্তোষপ্রিয়া ও কুষ্ঃপ্রিরাকে ফিরাইয়া দে গয়ান 
ইহাতে তাহারা সন্তষ্ট হইয়া পুরস্কারন্বরূপ নন্দকুথারকে ছয় খানি 
€ গঙ্গ'গোবিন্দকে আট খানি গ্রাম লিখিয়া পড়িয়া দান করেন। 
নন্দকুমারের তালুক বাস্ুদেবপুর ও গঙ্জাগোবিন্দের তানুক গোপালপুর 
বলির? অগ্ভাপি পরিচিত। (৩২) 





(৩২) নব্যভারত, ফোড়শ অন্ত, অষ্টম সংখ্যা, ৪৪১--৪২ পৃঃ দেখ । 


ভারতী. [ ভা, ফান্তন, ১৩১২ 


।ফরিয়া পাইঝর পর রাণী কৃষণপ্রিয়া পোস্তপুত্র গ্রহণ 
বন । ঝানী সস্তোষপ্রিয়ার পুজ ছিল। ইহাদের গুত্রগণ উভয়ে 
॥/* ও.৩* অংশে জমিদাতী ভাগ করিয়া জন । পরে ১৭৯৫ খুঃ অক্জে 
অস্তোষপ্রিয়ার পুত্র আনন্দ নারায়ণই সমস্ত জমিদারীর আঁধকারা হন। 
আনন্দ নারায়ণের ছুই জ্জী ছল. ইহাদের কাহারও সম্তানাদি না 
হওয়াতে জ্যেষ্টা রাণী গ্রীনারাম্মণকে ও কনিষ্টা রাণী লক্ষীন/রায়ণকে 
পোষ্পুত্র গ্রহণ করেন। ১৮২৯ খুঃ অন্দে প্রীনারায়ণের মৃত্যু হয়। 
তৎপরে লক্ষীনারায়ণ সমস্ত জমিদারী নিজ দখলে আনেন । ইহাতে 
জোষ্ঠা রাণী (লক্ষীনারায়ণের বিমাতা ) অত্যন্ত অসন্ষ্ট হন ও 
কুদ্রনারায়ণকে পোষ পুত্র গ্রহণ করিয়া লক্ষমীনারায়ণের সহিত বিবাদে 
প্রবৃত্ত হন। ১৮৪৪ খৃঃ জব্দ পধ্যস্ত লক্ষমীনারায়ণ সমস্ত জমিদার! 
নিজে একাই শাসন করেন। কিন্তু ৬ৎপরে রুদ্রনারায়ণ সেই 
জমিদারীর অংশ দাবী করিয়া সদর দেওয়ানী আদালতে মোবদ্দমা 
উপস্থিত করেন এবং ১৮৫৪ খুঃ অন্দে সেই ভাদালতেও হুকুম মতে 
. অর্ধেক জমিদারী প্রাপ্ত হন। 
গৃহকলহ করিয়া লক্ষমীনারারণ ও রুদ্রনারায়ণ প্রায় সমস্ত জমিদারী 
হারাইয়াছেন। তাহার অধিকাংশ ভাগ মহিষাদলের রাজা এবং 
বাবু ননীগোপাল ও রাখাল দাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দখল 
করিয়াছেন। এক্ষণে যৎসামান্ঠ জমিদারী তাহাদের উত্তবা!ধকারীগণ 
ভোগ করিতেছেন! ১৮৫৪ খুঃ অবে তক্্মীনারায়ণের মৃত্যু হয়। 
তাহার পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুক্র উপক্ড্রেনারায়ণ জমিদরীর কাধ্য নির্বাহ 
করেন। ১৮৬* খৃং অন্দে ইনার মৃত্যু হয় এবং কোন সন্তানাদি লা 
থাকায় তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নরেক্দ্রনারায়ণ জমিদারীর উত্তরাধিকারী 
হন। নরেক্ত্নারাক্মণের ১৮৮৮ খুঃ অক্কে মৃত্যু হয়। এক্ষণে তাহার 
পুত্র ঈরেন্দ্রনারারণ বর্তমান আছেন। (ক্রমশঃ) 


তেল, লুন, 'লকড়ি। 
(5) 

বি লেতি জিনিষের আবশ্তকতা সম্বন্ধে আমার য। বক্তব্য বিচার 

শেষ করে, এখন তার সৌনধ্য সম্বন্ধে দর'চার কথ! বল! 
আবশ্তক। আমাদের দেশে যে ছেলের কিছু হবার নয় তাকে আর্ট 
স্কুলে পাঠান হয়, এবং তব একই কারণে যুক্তি খন অন্য কোন 
দাড়াবার স্থান ন1 পায় তখন তা আর্টের নিকট গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ 
করে। ধর্শস্বন্ধে আলোচনায় “আমি বিশ্বাস করি”__এ কথার উপর 
যেমন আর কোন কথা চলে না, আর্ট সম্বন্ধে আলোচনায় “আমার 
চোধে সুন্দর লাগে” একথার উপরও তেমনি আর কোন কথা চলেনা । 
সৌনর্য্য অন্থভুতির বিষয়, ভ্তানের বিষয় নয়। স্তায়শাস্্র অন্ুলারে তার 
প্রমাণ দেওয়া যায ন7। অতএব, যিনি আর্ট জিনিষটা অপরকে যত কম 
বোঝাতে পারেন নিজে তিনি তত বেশী বোঝেন । ধর্মসস্বন্ধে বিশ্বাস 
অন্ধ হলেও সম্ভবতঃ লোক ধর্মজ্ঞ হতে পারে কিন্তু রূপসন্বন্ধে অন্ধ 
হয়ে লোক সৌন্দর্যাজ্ঞ হতে পারে না। কারণ সৌন্দর্য্য দ্বপ্রকাশ। 
সৌন্দর্যের পরিচয় এবং অস্তিত্ব উভয়ই কেবলমাত্র প্রকাশের উপর 
নির্ভর করে। দেই পদার্থকে আমর স্ন্দর বলি ঘাঁর স্বরূপ পূর্ণব্যক্ত 
হয়েছে। রূপ হচ্চে বিশ্বের ভাষা, এবং সৌন্দর্য্য সৃষ্টির শেষ কথা। 
প্রকৃতিও বৃথায় কিছু করেন না, মানুষও বিনা উদ্দেস্তে কোনও পদার্থে 
হাত দেয় না। যা মানবজীবনের পক্ষে আবস্তকীয় মানুষে তাই হাতে 
গড়ে, সেই গঠনকার্যের সার্থকত। এবং কৃতার্থতার নামই আর্ট।- 
নিরর্থক দ্রব্য সুন্দর হয় না। আবশ্তকতাঁর বিরহে সৌন্দধ্য শুকিয়ে 
মারা যায়। হৃতরাং যে জাতির পক্ষে যে সকল জিনিষ জীবনযাত্রার 
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পক্ষে আবস্তকীয় নয়, সেজাতির পক্ষে সে সকল জিনিষের সৌনধ্য 
উপলব্ধি করা কঠিন। আর্ট একটি স্থষ্টি-প্রকরণ, একটি ক্রিয়া মাত্র, 
সুতরাং আর্টের প্রাণ কর্তার হাতে এবং মনে, ভোভ্তার চোখে এবং 
কাণে নয়। আর্টের সন্ধান তার অষ্টার কাছে মেলে, দর্শক কিন্া 
শ্রোতার কাছে নয়। সৌন্দর্য্য স্থষ্টি করবার ভিতর যেটুকু আনন্দ, 
প্রাণ ও ক্ষমতা আছে; সেইটুকু অন্থভব করার নাম সৌন্দধ্য ভোগ 
করা। এ কথা যদি সত্য হয় তাহলে, যে আটিষ্টের সঙ্গে আমাদের 
চরিত্রের, ধন্ম এবং জ্ঞানের, রীতি এবং নীতির মিল আছে ; আমরা 
অনেক পরিমাণে যার সুখ-দুঃখের ভাগী, যার সঙ্গে আমরা একই বাহ 
প্রকৃতির ভিতর, একই সমাজের অন্তভূতি হরে বাস করি তার আর্টই 
আমাদের পক্ষে বথার্থ আর্ট। বিদেশী এবং বিজাতীয় আর্টের আদর 
কেবল কাল্পনিক মাত্র। এই কারণেই আমাদদর অনেকেরই পক্ষে 
বিদেশী আর্টের চচ্চাটা লাঞ্ছনা মাত্র হয়ে পড়ে । আমব্ণা প্রথমে 
বিদেশী দোকানপারের দ্বারা প্রবঞ্চিত হই, পরে নিজেদের মনকে 
প্রবঞ্চিত করি । আমাদের কাছে রূপের পরিচয় রূপিয়া দিয়ে । আমরা 
ছবি চিনিনে, তবু কিনি নাম দেখে এবং দাম দেখে । ইউরোপে যাবা 
শিব গড়তে বাদর গড়ে তাদেরই হন্ত-রচিত বিগ্রহ আমরা সংগ্রহ 
করে, সুখী ন! হই খুসি থাকি। আট সঞ্ধন্ধে ইউরোপের গোলাম-চোর 
হওয়ায়, লজ্জা পাওয়া দূরে যাক্‌ আমাদের আত্মমধ্যাণা বুদ্ধি পায়। 
আমার মতের বিরুদ্ধে সহজেই এই আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে 
যে, আমরা ষদি ইউরোপীয় আর্টের মর্য্যাদা না বুঝিতে পারি তাহলে 
ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানের মধ্যাদা বোঝা আমাদের পক্ষে 
"অসম্ভব । সুতরাং ইউরোপীয় সাহিত্য, বিজ্ঞান চষ্চাও আমাদের ত্যাগ 
করা কর্তবা। এ আপত্তির উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, বিভিন্ন 
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বাসনার, মনোভাবের মিলও যথেষ্ট আছে। সাহিত্যের বিষয় হচ্চে 
প্রধানতঃ মানবপ্রক্কৃতি ; স্থতরাং উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য দেশকাল 
অতিরিক্ত মানবহদক্ের চিরস্তন অথচ চির-নকীন ভাবসকল নিয়ে 
কারবার করে। এই হেতু সকল দেশের উচ্চ অঙ্গের সাহিত্যে বিশ্ব- 
মানবের সমান অধিকার আছে । কিন্ত ইউরোপীয় সাহিত্যে যে অংশ- 
টুকু আর্ট সে অংশ আমরা ঠিক ধরতে পার্রিনে। বিদেশী লেখকের 
লেখনীর পরিচয় আমর অনেকেই পাই না। সেযাই হোক্‌, সাহিত্যে 
এবং আর্টে, কাব্যে এবং কলাম প্রধান পার্থক্য এই যে, কাব্যের 
উপকরণ অন্তজগৎ হতে আসে, কলার উপকরণ বাহাজগৎ হতে আসে। 
মনোজগতে দেশভেদ নেই, এপিয়া, ইউরোপ নেই, এককথায় মনো- 
জগতের ভূগোল নেই । কিন্তু বাহজগতে ঠিক তার ভপ্টো। এক 
দেশের ভৌতিক গঠন অপর দেশ হতে বিভিন্ন। দেশভেদে বর্ণ-গন্ধ- 
শবা-্পর্শ-রসের জাতিতেদ সৃষ্টি হয়েছে। সেই জন্যই কাব্য অপেক্ষা 
কলার ক্ষেত্র মক্কীর্ণ। এই উপকরণের বিশেষ হ'তে প্রতি দেশের 
শিল্পকলার বিশেষত্ব জন্মলাভ করে। আর্ট সম্বন্ধে অতীন্িয়তা অসম্ভব) 
স্ৃতরা আদেশের অধীনতা-পাশ মোচন কর্বার যো নেই। বিজ্ঞানের 
বিষয় ও বস্ত জগৎ) কিন্তু বিজ্ঞান বিশ্বজনীন কেন না, বিজ্ঞানের উদ্দেস্ত 
বস্তজগতের বিশেষত্ব বাদ দিয়ে সামান্ঠ ক্রিয়াগুলির সন্ধান নেওয়া । 
আর্টের সম্পর্ক বস্তজগতের শুধু বিশেষ্য ও বিশেষণের সঙ্গে। 
বিজ্ঞানের অভিপ্রাক্স বিশ্বকে এক করে আনা, আর্টের কার্য নিত্য 
বৈচিত্র সাধন। বিজ্ঞানের লক্ষ্য মূলের দিকে, আর্টের লক্ষ্য ফুলের 
দিকে। বিজ্ঞানের দেশ নেই, আর্টের আছে। এই সকল কারণে 
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1$1116017 আমাদের কটন কিত 7০+১০] 5৯৯ 7২1... ১১১৩, 


১০৭৪ রং [ ভা, ফান্তন, ১৩১২ 





আর্ট ছাড়েনি। আমাদের মধ্যে বদ্দি কেহু ইউরোপের উচ্চাগের 
আর্টের যথার্থ মন্মগ্রহণ কর্তে পারেন তিনি অবস্ত ভক্তির পাত্র। 
. পৃথিবীর যে দেশের যা। কিছু শ্রেষ্ঠ কীন্তি আছে তার সঙ্গে আত্মীয়তা 
স্থাপন করা মানবের মুক্তির একটি প্ররুষ্ট উপায় । কিন্তু খন প্রায়ই 
দেখতে পাই যে, ধিনি স্বরগ্রামের “গা” থেকে “পাপ্র প্রভেদ ধর্তে 
পারেন না তিনিহ 7927০৮৪০এর প্রধান সমজদার এবং ধিনি রংটা 
নীল কিন্বা সবুজ বিশেষ ঠাওর করেও বল্‌্তে অপারগ তিনিই 10150 
এর চিত্রে মুগ্ধ, তখন স্বজাতির ভবিষ্টৃতের বিষয় একটু হতাশ হয়ে 
পড়তে হয়। সেযাহ হোক্‌, উপস্থিত প্রবন্ধে যে সকল বস্তুর আলোচনা 
কর্তে প্রবৃত্ত হয়েছি, যথা ছিটের পরদা, ব্রাসল্সের কার্পেট, চিনের 
পঁডুল, কাচেক়্ ফুলদানী কি স্বদেশী কি বিদেশী সকল প্রকার আর্টের 
অতাবেই তাদের বিশেষত্ব । বিলাতের সচরাচর গৃহে ব্যবহার্য বস্তগুলি 
প্রান়্ই কদাকার এবং কুৎ্সিং। এর ছুটি কারণ আছে। পৃর্বেই 
বলেছি, বিজ্ঞানের স্তায় আর্টেরও বিষয় বাহ্জগত। যা ইক্্রিয়গোচর 
নয়, ত। বিজ্ঞানের বিষয় হতে পারে না, আট্েরও বিষয় হতে পারে না। 
ইন্্রি় যে উপকরণ সংগ্রহ করে, মন তাই নিয়ে কারিগরি করে। 
এই বর্ণগন্ধশব্বম্পর্শময় জগতে যে ইন্দ্রির়গোচর বিষয়ে মন স্থখলাভ 
করে গুধু তাই আর্টের উপকরণ। বস্তর সেই স্ুখদায়ক গুণের নাম 
58508055] ০92115 অর্থাৎ “রূপ” এবং মনের সেই সুখলাভ কর্বার 
ক্ষমতার নাম 2550১০6০ 9০10 অর্থাৎ *রূপজ্ঞান” । ইংরাজ বিশেষ 
খোসাপুরু জাত! ভগবান ইংরাঞ্জকে নিতান্ত স্থলভাবে গড়েছেন, 
তার দেহ স্থূল, বুদ্ধি স্থূল ইন্জ্রিয়ও তাদৃশ হুঙ্্ম নয়। বস্তমাত্রেই ইংরাজের 
হাতে ধরা পড়ে, কিন্তু বূপমাত্রেই ইংরাজের চোখে কিন্বা কাণে ধর! 
পড়ে না। সচরাচর শিক্ষিত ইংরাজের চাইতে আমাদের দেশের 
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কারণেই, বিলাতের নিত, ব্যবহার্য ভ্রব্যজাতদকল নগ্ননের তৃপ্তিকর 

এ রি ই গোড়ায় গলদ্‌. থাক্বার দরুন ইংরাজের হাতগড়া জিনিষ 
্রায়ই090০ য় না), ইউরোপের অন্ঠান্ত জাতিসকল এ বিষন্ত্রে 
ইংরাঁজের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হলেও অপর আর একটি কারণে ইউরোপের 
থচএর আজকাল হীনাবস্থা। ইউরোপে এখন বিজ্ঞানের যুগ। 
পূর্বেই বলেছি, বিজ্ঞান বিশ্বকে একতাবে দেখে, আর্ট অন্তভাবে দেখে । 
বিজ্ঞানের চেষ্টা দোনামুঠোকে ধূলামুঠো করা, আটের চেষ্টা ধুলামুঠোকে 
মোনামুঠো করা। বিজ্ঞান আজকাল ইউরোপীয় মানবের মনের উপর 
অযথ। প্রতিপত্তি লাভ করেছে কেননা, বিজ্ঞান এখন মানুষের হাতে 
'আলাদিনের প্রদীপ। সে প্রদীপের সাহায্যে যে শুধু অসীম এশ্বর্্য 
লাভ করা৷ যায় তাই নয়--আলোকও লা করাযায়। সে আলোকে 
শুধু প্রকাশ করে বিশ্বের কায়া, বাদ বাকী সব ছায়ায় পড়ে যায়, যথা__ 
মন, প্রাণ ইত্যাদি। সেই বিজ্ঞানের আলোক, আমর! যদি একমাত্র 
আলোক বলে ভ্রম করি, তাহলে মানবজীবনের প্রক্কৃত অর্থ, চরম লক্ষ্য, 
এবং অচ্যুত আনন্দ হতে আমর! বিচ্যুত হয়ে পড়ি। বিশ্বকে শুধু 
জড়ভাখে দেখলে মনেরও জড়তা এসে পড়ে । কেবল মাত্র পরমাণুর 
স্পন্দনে হৃদয় স্পন্দিত হয় ন!। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ধন্মের সথি 
হয়েই কলাবিদ্য। পৃথিবীতে দেখা দেয়। সে সথ্য-বন্ধল ছিন্ন করে আর্টকে 
জীবন্ত রাখা কঠিন। বৈজ্ঞানিক জাবতত্বের মতে মানবের আদিম 
চেষ্টা নিজের এবং জাতির জীবন রক্ষা করা । নিজে বেঁচে থাকা 
এবং সন্তান উৎপাদন করা এই ছটি জীবজগতের মুল নিয়ষ! এই 
ছুটি আদিম দৈহিক প্রবুভির চরিতার্থতা সাধন যদি জীবনের একমান্র 
লক্ষ্য হয়ে ওঠে, তাহলে “আবশ্তকতার” অর্থ অত্যন্ত সন্কীর্ণ হয়ে পড়ে । 
যা দেহের জন্ত আবশ্তক তাই বথার্থ আবন্তকীয় বলে গণ্য হয়, আর যা 
মনের জন্ত, আত্মার" জন্ত আবস্তক তা আবশ্তকীয় বলে মনে হয় না। 
ইউরোপে [001র এই সন্ীর্ণ অর্থ গ্রাহ হবার দরুন [714 এবং 
96৪5র বিচ্ছেদ জন্মেছে । ইউরোপের আবশ্তকাঁয় জিনিষ কদর্য্য, 
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এবং সুন্দর জিনিষ *নাঁবস্তক হয়ে পড়েছে । .এই কারণে আর্ট এখন 
ইউরোপে ত্রিশঙ্কুর মত শুন্তে ঝুলছে । আহার, বিহার এখন ইউরোপে 
প্রধান কাজ হক্সে ওঠার দকুন যে আর্টষ্ট আর্টকে জীবনের তিতর নিয়ে 
আস্তে চান্‌ তিনি আর্টকে পৃর্কেক্ত প্রবৃতিদ্বয়্নের দাসী ক'রে তোলেন । 
এই কারণেই ইউরোপে এখন নগ্ স্ত্রীমুত্তির এত ছড়া-ছড়ি। শতকরা 
একজনে যদি এরূপ মুস্তিতে সৌন্দর্য খোজেন অবশিষ্ট নিরনব্বই জনে 
তার নগ্রতা দেখেই খুপি থাকেন। এ অবস্থায় আর্ট যে শুধু ভোগ- 
বিলামের অঙ্গ হয়ে উঠবে তার আর অশ্চর্ধ্য কি?-_ইউরোপের পক্ষে কি 
ভাঁল, কি মন্দ, তা ইউরোপ স্থির কর্বে। কিন্তু একথা সকলেই স্বীকার 
কর্তে বাধ্য আমাদের জাতির পক্ষে বিলাসের প্রবৃত্তি আর বাড়ানো, 
ইচ্ছনীয় নগ্ন । ইউরোপের যণার্থ আর্ট আমাদের অধিকাংশ লোকের 
পক্ষে আয়ত্ব করা অসন্তব, কিন্তু ইউরোপীয় সভ্যতার ভোগের অংশটা 
আমর! সহজেই অভ্যাস করতে পারি । আমার প্রথম কথাও যা, শেষ 
কথাও তাই। আর্টকে ভোক্তার দিক্‌ থেকে দেখা, ঢ্রর্বিনের উল্টো 
দিক থেকে দেখার তুল্য,_-্রষটব্য পদার্থ মারও দূরে চলে যায়। কর্তার 
দিক্‌ থেকে দেখাটাই ঠিক্‌ দেখা। আমরা নিজে যা রচনা করেছি 
তারই মর্ম, তারই মর্ধ্যাদা আমরা প্রকুষ্টরূপে বুঝতে পারি। আমাদের 
স্বদেশের কীন্তি থেকেই আমাদের স্বজাতির কৃতিত্বের পরিচয় পাই। 
আমরা জাতীয় আত্মসন্মানের চর্চা করব বলে চিৎকার কর্ছি, কিন্ত 
জাতীয় কৃতিত্বের বদি জ্ঞান না থাকে, তবে জাতীয় আত্মসন্মান কিসের 
উপর ড় করাব, বোঝা কঠিন! জাতীপ্ন আর্ট যে শ্রেণীরই হোক্‌ তার 
চচ্চায় আমাদের জাতীয় কর্তৃত্ব-বুদ্ধি বিকশিত হয়ে উঠবে । এই পরম 
লাভ। সলভ এবং সহজপ্রাপ্য বিলাতি জিনিষের স্বপক্ষে আবশ্ত- 
কতার দোহাই চল্লেও চল্‌্তে পারে, কিন্তু আর্টের দোহাই একেবারেই 
চলে না। বিলাতি-ছিটগ্রস্ত না হ'লে বিলাতি ছিট-ভক্ত হওয়া যায় 
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(৫) 

সভ্যজাতির পক্ষে দেশের কথা অনেকটা বেশের কথা । পরিচ্ছদের 
শীক্য, দামাজিক একের লক্ষণও বটে কারণও । আমন্দা প্রতিবাদীকে 
প্রতিবেশী বলেই জানি । হিন্দুরা সমাজের সঙ্গে সঙ্গে বন্ত ত্যাগ করেন। 
সন্্যাসের প্রথম দীক্ষা ডোর-কৌপিন ধারণ। আমাদেরও বিদেশীয়তার 
প্রথম সংস্কার কোউ-পেন্ট,লুন ধারণ। বিলাতের বেশ ধে ভারতবানীর 
পক্ষে সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ শঙ্থপযোগী সেকথা বলাই বাহুল্য । কথাট! 
এতই পাদ। বে, যিনি ত| বুঝতে পারেন না, তার বধ মধামনারায়ণ 
তৈল, যুক্তি নর। দেহকে কষ্ট দিলেই যদ. মনের উৎকর্ষ লাভ করা 
যেত, তাহলেও নয় এই বোতাম-বকৃলসের অপানতা এবং বক্ধল একরকম 
কারক্রেশে সহ করা যেত। কন্ত সুস্থ শর'রকে বান্ত কর্বার মাহা 
প্রমাণাভাবে অপিদ্ধ। যিনিই “কলার” ব্যবহার করেছেন তিনিই, 
কোন না কোন সময়ে রাগে, ছুঃখে এবং ক্ষোভে মনে মনে প্রতিজ্ঞ 
করেছেন যে-_ 

ভূষণ বলে কিন্ব না আর 
পরের, ঘরে গলার ফাঁশি ॥ 

ইউরোপ বে আমাদের বুকে পাষাণ চাপিয়ে দিয়েছে এবং হাতে 
হাতকড়ি ও পায়ে বেড়ি পর্রক্ষেছে তার নিদর্শনন্বরূপ আমরা কামিজের 
প্লেট এবং কাফ এবং বুটজুগা ধারণ করি' আমাদের স্বদেশী বেশের 
প্রধান দোষ যে; তা ঘন্ত্রণাদাক্সক নয়! শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেক্রেই 
বিশ্বান যে, অহনিশি গলদবন্থ হওয়াতে সত্য-মানব-জীবনের 
চরম সার্থকতা । সহজ বুদ্ধিতে যা দোষ মনে হয় বিলাতি সভ্যতার 
প্রতি অতিভক্তিপরারণ লোকের নিকট সেইটিই গুণ। ইংরাজি 
পোষাক যে নরনর স্থথকর নয় এ কথা পকলেই স্বীকার কর্তে বাধ্য । 
কিন্ত ভক্তদের মতে সেই সৌন্দয্যের অভাবেতেই তার শ্রেষ্টত্ব | 
প্রকৃষ্ঠ প্রমাণ যে, ও বেশ পুরুষোচিত বেশ। আমাদের পৌরুষের 
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কাঁধেই আমর! ইংরাজের অনুকরণে অন্ত রং সব ত্যাগ করে কাপড়ে 
ছাই, পাঁশ মাটির রং চাপিষেছি। আমাদের ধারণা, সব চাইতে সত্য 
এবং সব চাইতে পুরুষালি রং হচ্ছে কালে! রং। স্ৃতরাং আমাদের 
নুতন সভ্যতা শুভ্র বসন ত্যাগ করে কৃষ্ণচ্ছদ অবলম্বন করেছে। 
শ্বেতর্ণ আলোকের রং, সকল বর্ণের .সমাবেশে তার উৎপত্তি ১ 
আর কৃঞ্চবর্ণ অন্ধকারের রং, সকল বর্ণের অভাবে তার উৎপত্তি। 
আমরা করঙ্গোড়ে ইউরোপীয় সভ্যতার কাছে প্রার্থনা করেছি যে 
“আমাদিগকে আলোক হইতে অন্ধকারে লইরা যাও”_-আমাদের সে 
প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছে। *আমরা ইউরোপীয় পভ্যতার খিদমদ্গারির 
পুরস্কারস্বরূপ স্থাট নামক কিন্তৃতকিমাকার এক চিজ, শিরোপা লাভ 
করেছি, তাই আমরা আনন্দে শিরোধার্ধ্য করে. নিয়েছি। কিন্ত 
ইংরাজি পোষাক আমাদের পক্ষে শুধু যে অস্থখকর এবং দৃষ্টিকটু তা 
নয়।  বেশের পরিবর্ভনের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ লোকের মনের 
পরিবর্তনও অবশ্ীন্তাবী। পুরোহিতের বেশ ধারণ করলে মানুষকে 
হয় ভণ্ড নয় ধার্মিক হতে হয়! সাহেবি কাপড়ের সঙ্গে মনেও 
সাহ্বি-আনার ছোপ ধরে। হ্যাট-কোট ধারণ করলেই বঙ্গসস্তান, 
, ইংরাজি এবং হিন্দি এই ছুই ভাষার উপর অধিকার লাভ 
কর্বার পুর্কেই অত্যাচার কর্তে সুরু করেন। গলায় “টাই”, 
বাধিলেই ষে সকলকেই ইউরোপীয় সভ্যতার নিকট গললগ্ী কৃতবাস 
হতে হবে, এ কথা আমি মান্নে। যে মনে দাস, সে উত্তরীয়কেও 
গলবস্ত্্বরূপ ব্যবহার করে থাকে । তবে “টাই” যে মনকে সাহেবি- 
আনার অনুকূল করে নিয়ে আসে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 
ইউরোপের মোহ কাটাতে হলে ইউরোপীয় বসন বয়কট করাই 
শ্রেয়। ইউরোপবাসীর বেশে এবং এসিয়াবাসীর বেশে একটা মূলগত 
প্রভেদ আছে। ইউরোপের বেশের উদ্দেম্ত দেহকে বাধা, আমাদের 
বেশের উদ্দেগ্ত দেহকে ঢাকা। আমাদের চেষ্টা দেহকে লুকান ওদের 
চেষ্টা দেহকে ফলানো। আমাদের অভিপ্রাক্স লজ্জা! নিবারণ করা, 
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ওদের অভিপ্রায় শীত নিবারণ কর ):তাই আমরা! যেখানে টিলে দেই 
ওরা সেখানে কসে। ইংরাজর1 মধ্যে মধ্যে রমণীর বেশকে কবিতার 
সঙ্গে তুলন৷ করেন। ইংরাজরমণীর বেশের ভিতর একটা ছন্দ আছে, 
তার গতি বিলাসিনীদের দেহভঙ্গা অনুসরণ করে; দে ছন্দের 
ঝৌক উন্নত অবনত অংশের উপরই পড়ে। লজ্জা আমাদের দেশে 
নারীর হৃদয় অবলঞ্ছন করে থাকে ওদের দেশে চরণে শরণ গ্রহণ 
করে । লজ্জা এদেশে স্ত্রালোকের ভূষণ এবং অস্ত্র। সেইলন্ত বঙ্গমহিলার! 
স্বদেশী লজ্জা পরিহার করে বিদেশা সজ্জ! গ্রহণ করেন নি। স্ত্রী-৮ৎ 
সর্বত্রই স্থিতিশীল, আমর! পুরুষরা গতিশীল বলেই ছুরগতি বিশেষরূণপে 
আমাদেরই হয়েছে । যাঁদ ইংরাজি বেশ উপযোগিতা, সৌন্দর্য ইত্যাদি 
সকল বিষয়েই স্বদেশী বেশের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হ'ত, তাহলেও বিদেশী বেশ 
অবলম্বন অনুমোদন করা যেতনা। ইংরাজি বেশের আর একটি 
বিশেষ দোষ এই যে, ও পদার্থে দেহ মণ্ডিত কর্বা মাত্রই, অধিকাংশ 
লোকের মস্তিষ্কের গোলযোগ উপস্থিত হয়। অতিশয় বুদ্ধিমান লোকও 
'বেশের পক্ষসমর্থন কর্‌্তে গিয়ে অতিশয় নির্বোধের মত তর্ক করেন। 
এ বিষে যে সকল যুক্তি সচরাচর শোনা যায় সে সকল এতই 
অকিঞ্চিৎকর যে বিচারযোগ্য নয়; ধারা বেশ পরিবর্তন করেন 
তারা তের দ্বারা, যুক্তির দ্বারা নিজেরা সাফাই হতে চান, অপরকে 
ভজাতে চান না। তাদের অভিপ্রায়, কাকি দিয়ে নিজেরা সভ্য হওয়া, 
স্বজাতিকে সভ্য করা নর! তাদের বিশ্বাস, এ সমাজের, এ জাতির 
কিছু হবার নয়, সুতরাং সমাজ ছাড়াই তাদের মতে একমাত্র মুক্তির 
উপায়। এ মনোভাব যে স্বদেশীয়তার কতদূর অনুকুল তা সকলেই 
বুঝতে পারেন। কেবলমাত্র নমাজ ত্যাগে কি করে মুক্তিলাভ হতে 
পারে, এ প্রশ্ন যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন তার উত্তর হচ্ছে, এর! এ চান 
না যে, এ'রা চিরকালই স্বদেশী সমাজের অন্তস্থ বর্ণ হয়ে থাকবেন ) 
এঁদের চরম লক্ষা চাচি উংবাতি সমাজ কীন শাম বীনা) এট 
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বাবে। কিন্তু আন বোধ হয় এদের সকলেই বুঝতে পেরেছেন 
যে, সে আশ। মিছে । আমরা সকলেই এ সত্যটি আবিষ্কার করেন্ছি যে, 
প্রয্াগ পৌছবার পূর্বেই আমাদের কাশি প্রাপ্তি হবে।__ 
(৬) 

আহার সম্বন্ধে বেশি কিছু বলবার দরকার নেই। অপরের বেশ 
ষত সহজে অবলম্বন কর যায়, অপরের খাদ্য তত শীঘ্ব জীর্ণ করা যায় 
না। বিদেশীর সভ্যতা আমাদের পিঠে যত সয় পেটে তত সয় না। 
আমাদের ম্ুজল ম্বফলা শস্ত শ্তামল। দেশে আহাধা দ্রব্য বিদেশ থেকে 
আমদানি কর্বার কোনই দরকার নেই। তবে যদ কেহ এমন 
থাকেন যে, বিদেশী মাছ-তককারি না পাইলে তার প্রাণ বাচে ন। তাহলে 
তার প্রাণ বাচাবার কোন দরকার নেই, আর যদ্দি বেঁচে থাকাটা নিতান্ত 
দরকার মনে করেন, তাহলে স্বদেশ ত্যাগ করে বিদেশে গিয়ে বাস 
করাটাই তার পক্ষে শ্রেয়। 

আহারসন্বন্ধে বিধিনিষেধসম্বলিত পঞ্জিকাশান্ত্রকে গঞ্জিকাশান্ত্র গণ্য 
করে অমান্ত কর্ণেই যে তংপরিবর্তে কেলনারের ক্যাটালগের চর্চা 
কর্তে হবে, এমন কোন কথা নেই। বিদেশীয়তা প্রধানতঃ আহারের 
পদ্ধতিতেহই আমরা অবলম্বন করেছি। বিলাতি বসন পরে স্বদেশী 
আসনে বসা এবং স্বদেশী বাননে খাওয়া চলে না। 

শী পোষাকের টানেই চেয়ার আসে, সেই সঙ্গে টেবিল আসে এবং 
সেই সঙ্গে চিনের কিন্বা টিনের বাসন নিয়ে আসে! এর পর আর 
হাতে খাওয়। চলে না, কারণ হাতে খেলে হাত মুখ ছুই প্রক্ষালণ 
কর্তে হয় কিন্তু ছুরি কাটা ব্যবহার কর্‌লে শুধু আঙ্গুলের ডগা ধুলেও 
চলে, না ধুলেও চলে। এক কথার বল্‌্তে গেলে খানায়, পোষাকে 
“অঙ্গ অঙ্গীর” সন্বন্ধ বিরাজ করে। আহারের বিষয় উত্থাপন করে 
পানের বিষয় নীরব থাকৃলে অনেকে মনে কর্তে পারেন যে, প্রবন্ধটি 
অঙ্গহীন হয়ে রইল) অতএব এ সম্বন্ধেও ছু এক কথা বল! আবশ্তাক। 
পানের বিষ হচ্ছে হয় ধূম, না হয় তেজ, মরুৎ এবং সলিলের সন্গিপাতে 
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যে পদার্থের. স্ষ্টি হয় তাই'। গীক্কা গুলি এবং চরসের পরিবর্তে ভদ্র 
সমাজে ষদ্দি তামাকের প্রচলন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে থাকে ত সে দুঃখের 
বিষয় নয় । স্থরাপান বেদবিহিত এবং আযুর্কেদনিষিদ্ধ। পপ্রবুতিরেষ! 
নরানাং নিবৃত্তিস্ত মহাফলা” এ মন্থুর বচন। এবং শান্ত্রমতে যেখানে 
স্বৃতিতে এবং শ্রুতিতে বিরোধ দেখা ধায় সে স্থলে শ্রুতি মান্ ৷ রসিকতা 
ছেড়ে দিলেও, স্বুরাপানের দোষ গুণ বিচার করা এ প্রবন্ধে আঁপ্রাসাঙ্িক 
হয়ে পড়বে । পানদোষ নীতির কথা, রীতির কথ! নয়। স্থুরাপান 
একটি বাসন, ফ্যাসান্‌ নয়। পানাসক্ত লোক পানের প্রতিই আসক্ত, 
ইংরাজিয়ানার প্রতি নয়। মোহ এবং মদ ছুটি স্বতন্ত্ররিপু। আমার 
উদ্দেশ্ত' ইউরোপের মোহ নষ্ট করা তার বেশি কিছু নয়। মানব- 
জাতিকে সুশীল সচ্চরিত্র কর্বার ভার সমাজ নীতি এবং ধর্ম 
প্রচারকদের উপর ন্যস্ত করেছে। 
(৭) 

আমার শেষ বক্তব্য এই যে, কেউ যেন মনে না করেন যে কোন 
সম্প্রদায়বিশেষের নিন্দা কর্বার জন্যই আমি এ সকল কথার অব্তারণ। 
করেছি। ফষে সকল ইউরোপীয় হাল-চাল আমি এদেশের পক্ষে 
অনাবশ্তক এবং অবাঞ্চনীয় মনে করি, সে সকল কম-বেশি সকল 
সম্প্রদায়ের মধোই প্রবেশ লাভ করেছে। আনি নিজে উপরোক্ত সকল 
দোষে দোষী। আমার সকল সমালোচনাই আমার নিজের গায়ে লাগে। 
দৈনিক জীবনে আমরা সকলেই অভ্যস্ত আচার ব্যবহারের অধীন। 
তুল করেছি এই জ্ঞান জন্মান মাত্র সেই ভূল তৎক্ষণাৎ সংশোধন করা 
যাস না। কিন্তু মনের স্বাধীনতা একবার লাভ কর্তে পারলে 
ব্যবহারের অন্থুরূপ পরিবর্তন শুধু সময়সাপেক্ষ। 


জ্ীপ্রমথ নাথ চৌধুরী । 


সম্মোহন-বিদ্য। | 
(৬) 


'ম্র বার কতক স্ত্রীলোকের প্রেতাখ্বাও পাইয়াছিলাম-_তন্মধ্যে 
| একজন ইংবাজ মহিলা ছিলেন। তিনি কিছুতেই তাহার নাম 
প্রকাশ করিলেন না, আমাদের সহিত বড় বেশি ক্ষণ কথাবার্ভাও 
কহিলেন না। মিডিযর়মের দেছে আসিবার ঠিক পুর্বে তিনি কোথায় 
ছিলেন আমরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিরাছিলাম; তিনি . উত্তরে 
বলেন--"আমি দার্জিলিং পর্ধতের এক বৃক্ষশাথায় বসিয়াছিলাম ) 
দার্জিলিং আমার পক্ষে বড়ই মনোরম, আমি এ স্থানে থাকিতে বড়ই 
ভালবাপি। দার্ধিলং শৈলের স্সিগ্চতা, ও মনোহারী দৃষ্ত আমার চক্ষে 
চির নৃতন !” 
এই ইংরাজ মহিল| যখন কথা কহিতেছিলেন, তখন মিডির়মেগ্ম স্বর 
ঠিক স্বাভাবিক ছিবনা, যেন ইংরাজ মহিলারই গলার স্থর বলিয়া বোধ 
হইতেছিল__-একটু খোনা-খোনা বেশ মিহি আওয়াজ ! 
তিনি যাইবার সময় একটি ইংরাজী গান গাহিয়া গেলেন_-গানটী 
অনেকক্ষণ ধরিয়া! চাঁলল। আমরা থে ছুই একবার ইংরাঁজ রমণীকে 
গাহিতে গুনিয়াছি, এ হ্ঠিক তাহারই মত বোধ হইল, গলার সুরটি 
পর্যন্তও । গানটা এখনও আমাদের কাঁণের পাশে যেন বঙ্কার দিতেছে! 
একটি বঙ্গ রমণীও আসিয়াছিলেন। মিডিয়মের দেহে আমাদের 
একবার হাত পড়িবামাত্রই তাহার দেহ কণ্টকিত ও সঙ্কুচিত হইয়া 
উঠিল। তখন তিনি আত্মপ্রকাশ করিয়া আমাদের বজিলেন-_-“আমি 
জ্ীলোক, আপনারা আমাকে স্পর্শ করিবেন না) পরপুরুষের স্পর্শ 
_ আমাদের পাপ।” | 
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(৭) 

বেশি রকমের মেলা-মেশীতে মানুষের মধ্যে যেমন একটু হৃদ্যতা 
আসে, মনের একটু খোলা-খুলি ভাব হয়, অনেকদিন ক্রমাগত 
আত্মা-দের সংশ্রবে আপিয়! আমাদের সহিত তাহাদেরও সেইরূপ হয়া” 
ছিল। পূর্বে তারা বড় বেশি বকিতে রাজী হইতেন না, কিন্তু শেষ! -শেষি 
তাহাদের বাক্যল্নোত বন্ধ করা৷ অসম্ভব হইয়া পড়িত। আগে ছু 
পাচ মিনিটের অধিক কেউ থাকিতে চাহিতেন না, কিন্তু অবশেষে 
তাহাদিগকে তাড়াইবার জন্য আমাদিগকে বিশেষ ব্যস্ত হইতে হইত । 

প্রেতাত্মদিগের সহিত খন ক্রমে আমাদের এইরূপ ঘনিষ্ঠ ভাব 
আসিয়া ঈাড়াইল তখন ফে সব প্রশ্নের জবাব আমরা পূর্বের পাই নাই 
সেই নব প্রশ্ন আবার করিতে লাগিলাম। একদিন, একজনকে ভিজ্ঞাস। 
করিয়া বসিলাম, আপনার মৃত্যুর পরই কি কি ঘটনা ঘটে আস্পূর্ব্বিক 
সমস্ত বলুন ত। তখন তিনি উত্তর করিলেন £ 

মৃত্যুর পুর্বে, অ্থুস্থ অবস্থায় আমি অজ্ঞান হইফা পড়িয়াছিলাম, 
সে সময়কার কোন কথা আমার মনে নাই। হঠাৎ একটা! ভয়ঙ্কর 
ক্রন্দনের রোলে আমার যেন চমক ভাঙ্গিল। তখনও পথ্যস্ত বুঝিতে 


পারি নাই, আমার মৃত্যু হইয়াছে। জীবিত অবস্থায় আমার যেমন দেহ, 


যেখানে যেমন অঙ্গ প্রতাঙ্গগুলি সাজান ছিল তখনও পথ্যন্ত ঠিক্‌ 
তেমনিটি অনুভব কর্সিতেছিলাম। দেখিলাম, আমার সম্মথে মাতা- 
ঠাকুরাণী, তার পরে আমার স্ত্রী দুইজনেই আকুল হইয়া! কাদিতেছে 
পাশে আমার ছোট ছেলেটা, সেও খুব চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার 
জননীর অঞ্চল ধরিয়। ক্রমাগতই আকর্ষণ করিতেছে-_বালকের ছুই 
গণ্ডে ছুই ফৌটা অশ্রু মুক্তাফলের ন্যায় গড়াইযা পড়িতেছিল-_দেখিয়্াই 
আমি বড়ই ব্যাকুল হহয়া উঠিলাম। সকলে কাদিতেছে কেন, তাহার 
কারণ কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলাম ন1। মাতাঠাকুরাণীর নিকট 
ঈাড়াইয়। প্রশ্ন করিলাম--পমা কীর্দিতেছ কেন ?” প্রশ্ন করিলাম বটে 


১০৮৪ ভারতী । - ভা, ফাল্তুন, ১৩১২ 


বেশ বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু কণ্ঠ হইতে কোন স্বর বাহির হইল না। 
ভাবিলাম কণ্ম্বর রুদ্ধ হইয়। থাকিবে । গলাটা ভাল করিয়া সানাইয়া 
লইলাম। আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, মনে হইল ঠিক উচ্চারণ করিলাম 
কিন্তু একটু টু-শব্দ হইল না__ভাবিলাম, আমি বধির হইয়াছি না কি! 
মা'র গায়ে হাত দিলাম, তাঁকে বেশ রীতিমত ঠেলিলাম, কিন্তু স্পর্শ করি- 
য্াছি অন্ুভব করিতে পারিলাম না। বড়ই বিশ্বয়ান্বিত হইলাম। বারম্বার 
কথা কাহয়া ও গাত্রম্পর্শ করিয়াও ধখন কোন ফল হইল না, তথন 
চিত্ত বড়ই উৎক্ষিপ্ত হয়! উঠিল । মনে একটা ভয়ঙ্কর ক্ষোভ উপাস্থিত 
হইল" আমি হতাশ হইয়া আমার শব্যার দ্রকে ফিরিলাম . বিছানার 
নিকট 'গিয়া দেখি, আমার দেহ কাষ্ঠের মত বিছানার উপর পড়িয়া 
আছে ! এই ব্যাপার দেখিয়া আমি এতদূর বিশ্মিত হইলাম যে জীবনে 
কখনও হই নাই! জীবিত আবস্থায় মৃত্যু বলিয়া! যে একটা সংস্কার ছিল, 
ছাৎ করিয়া তাহাই মনে উদ্দিত হইল-_সেই মুহূর্তেই বু'ঝতে পারিলাম 
আমি মরিয়াছি। এই কথা মনে হইবামাত্র আমার যে কতদূর কষ্ট 
হইল তাহা বর্ণনা করিবার সাধ্য নাই, এ কষ্ট যার না হইয়াছে সে 
বুঝিতে পারে না। মনে মনে যেন জলিতে লাগিলাম। তথনও 
জননা ও জ্্ীর আর্তনাদ শুন। যাইতেছিল। আমি ঘরের মধ্যে ব্যাকুল 
হুহয় ছুট-ছুটি করিতে লাগিলাম । কেবলই মনে হইতোছিল, যদি কণ্ঠে 
একবার স্বর ফুটে ত্য স্ত্রী ও জননীকে একটু প্রবোধ দিই,_জানাই 
আমি এখানেই আছি। কিন্তু তা কিছুতেই হইল না! জীবিত ও 
মৃতের পার্থক্য এইখানে মজ্জায় মজ্জায় অনুভব করিলাম । যথাসময়ে 
আমার শব আম্মীয়-বন্ধুরা উঠাইয়া লইয়া গেল, আমি তাহাদের সহিত 
একটুখানি এগাইয়া গেলাম, কিন্ত তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিলাম। কি 
যেন একটা আমার পথরোধ করিল__মন কিছুতেই বাটী ত্যাগ করিতে 
চাহিল না--কেমন করিয়! স্ত্রী পুত্র ছাড়িয়। যাই ! মায়া এমনই 1» 
পআমি আমার বাটার মধ্যেই কিছু দিন রহিয়! গেলাম । মনে 
ক্রমাগতই ইচ্ছা হইতোছল, পু্রটীকে একটু আদর করি, জননীকে 
একটু প্রবোধ দই, স্ত্রীর সহিত একটু কথাবার্তী কই। কিন্তু হায়! 
আমাদের ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাঁ। কথা কহি, কিন্ত স্ত্রী তাহা শুনিতে পায় 


নর, হরর নক হুল রক রত সর রনি সভার বটি সালাাজনারানিররারাতি 


ভা,্ান্তন, ১৩১২] - সম্থোহন-বিগ্যা । ১০৮৫ 


আদর করি সে তাহ! হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে কই? এর চেয়েও 
আর কি কষ্ট আছে? অবশেষে নিরন্ত হইলাম, কিন্তু বাটা ত্যাগ 
করিতে -খনও মন চাহিতেছিল না__আহা! যতক্ষণ পুক্রটীকে 
দেখিতে পাই। বুঝিতেছ, মৃত্যুর পর কি ভয়ঙ্কর যন্ত্রনা)” 


এইখানে প্রেতাত্মা একটু চুপ করিলেন ' আমরা বলিতে আবার 
বিশেধভাবে অনুরোধ করিলাম তখন তিনি বলিলেন, 


এক, 


তার পর আর কি? ক্রমেই মনটা একটু নরম হইয়া! আসিল, 
তখন মনে হইল, বাটার ভিতর থাকিয়া লা কিঃ তৃপ্তি ত নাই! 
তখন সেখান হইতে বাহির হইলাম, এক অনির্দিষ্ট পথে চলিতে 
লাগিনাম। ক্রমেহ পৃথিবীর পথ, ঘাট, মাঠ, গাছপাল। আর কিছুই চোথে 
ঠেকিল না--খানিকক্ষণ পরে দেখি, কোথায় এসে পড়েছি, দে যেন 
অদ্ধকারের রাজত্ব_চারিদিকে খালি অন্ধকার, ঘন অন্ধকার অত অন্ধকার 
অমাবস্তার রাত্রেও নেই। বাপরে! সে অন্ধকারের কথা মনে হ'লে 
শরীর এখনও শিহরিয়। উঠে। তোমরা সে অন্ধকার ধারণার আনিতে 
পার না। অন্ধকারে কিছু দেখিতে পাইতেছিলাম না, কাজেই 
কোন্‌: দিকে যাই তার একটা ঠিকানা পাইতে'ছলাম ন।--আর ঠিকৃ 
করাও অসস্তব' তথন অদ্ধকারের ভিতর যেদ্দিক হউক্‌ একদিকে 
যাইতে লাখিলাম, ক্রমাগতই সেই অন্ধকারের ভিতর ঘুরিতে লাগিলাম, 
সে কত দিন কত বংসর তার কিছুরই ঠিক নাই ।” 

প্রেতাত্মা হঠাৎ চলিক্না গেলেন_ মৃত্যুর পরের ঘটনা শোনা 
আমাদের অসমাপ্ত রহিপ্। গেল। 

6৮) 

একবার এক প্রেতাত্সাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম বে তাহার। 
মিডিয়মের দেহে প্রবেশ করেন কেন 2 কি উদ্দেপ্তে? 

উত্তরে তিনি বলেন-_-“জীবিত অবস্থায় আমাদের যে সকল ভোগ- 
তৃষ্ণা প্রবল থাকে এবং যাহ! পুর্ণও হয় না, মৃত্যুর পর দেহ-ত্যাগের 
সঙ্গে আমরা তাহা ত্যাগ করিয়া আসিতে পারি না । পুথিবাতে সে 
সমস্ত কখন-না-কখন পুণ হইবার সম্ভাবনা থাকে, কিন্ত এখানে তাহা 


১০৮৬ ভারতী । [ভা ফাল্তুন, ১৩১২ 


অভাব নাই, কিন্তু জড়দেছ নাঁথাকায় সে সমস্ত বাবহার করিবার ক্ষমত। 
আমাদের নাই। আমাদের স্পর্শে অনুভূতি নাই, আহার করিলে আদ 
পাই না। তোমরা যে উপায়ে নিজেদের অভিলাস পূর্ণ করিতে পার, 
আমাদের এমন ক্ষমতা নাই যে, আমরা তাহ পারি। ভোগের বাসন! 
খুবই প্রবল, কিন্তু তাহার নিবৃত্তি করিবার উপায় নাই__অত্তরে প্রবল 
তৃষ্ণা, সম্ধুথে, সুশীতল বারি. পানও করিতেছি কিন্তু তৃপ্তি নাই, জলপান 
করি আর না করি তফাৎ কিছু বুঝিতে পারি না। সব তাতেই অতৃপ্তি। 
এই অতৃষ্তির 'খলায় আমরা জলিয়া! মরিতেছি । যার.যত কম €ভোগ- 
তৃষ্ণা সেই আমাদের মধ্যে তত সুখী । এই আমাদের নরক যন্ত্রনা__ 
নরক বলিয়া আর কি কিছু আছে? নরক ইহা অপেক্ষা আর কি 
যন্ত্রনা দিবে ?” 

«আমাদের ভোগের ইচ্ছা মিটাইবার জগ্ঠ সর্বদাই আমরা পাগরের 
মত বেড়াইতেছি। হিপনটাইস্‌ করিয়া তোমরা একজনের, চৈতন্ত 
অপহরণ করিলে তাহার দেহে প্রবেশ করিবার সুযোগ ঘটে, 
আমরা একটা জড়দেহের আশ্রয় পাই তাহাতে আমাদের বাসনার একটু 
তৃপ্তি হইবার সন্তাবন। হয়, সেই জন্ত আমরা মিডিয়মের দেহে প্রবেশ 
করি। তাহাতে আমাদের কতকট। তৃপ্তি হয়, কিন্ত এই সামান্ত তৃপ্তির 
জন্য আমাদের শাস্তি অতি কঠোর। তবুও এ প্রলোভন আমর! ত্যাগ 
করিতে পারি ন!।” 

এক দিন এক প্রেতাত্মা আপিয়৷ বলিলেন-__"আমাকে একটু 
তামাক খাওয়াইতে পারেন? বহুদিন আমি তামাক খাই নাই। 
তাঁষাক থাইব্যর ইচ্ছাট। অনেক দিন হইতে বড়ই হইক্সাছে, একটু 
খাওয়াবেন কি?” 

আমরা তামাক সাজাইয়া বেশ করিয়া খাওয়াইলাম। 


শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় । 





অত্যাচারীর প্রতি ৷ 
(পৌরাণিক গাথা! ) 


হিমালয় শৈল প্রস্থে যবে দৈত্যরাজ 
প্রাণপণে ছিল রত ব্রহ্মার সাধনে ; 

সহজ শতাব্দী-সতী শতরক্গে আপি 
বসন্ত শরৎ আদি অযুত কুস্থমে 
দিতেছিল পুষ্পাঞ্জলি চরণে তাহার ) 
তখন মাহুম] তার ছিল দেখিবার ! 


যুগব্যাপী সমাধির পূর্ণতা বহিয়া 
তাহার মানসরাজ্যে প্রথম যে দিন, 
পরিতুষ্ট পরমেষ্ঠী--বরাভক় করে 
দেখা দিল যেন এক সবিতা নবীন,__ 
তপঃকৃশ নেত্রপুটে বহি অশ্রভার 
ব্রঙ্মারে হৃদয় ভরি” ভেরে বার বার ! 


পহে কশিপু* কহে বেধা, “তব সাধনায় 
হইয়াছি পরিতুষ্ট ; মেগে লও বর; 
দৈত্যপতি দেহবলে উন্মত্ত স্বাধীন 
ভাবে মনে--হব আমি অক্ষর, অমর ) 
বিনাশের শতরন্ধ, রোধ করি দিয়া, 
্বরগমন্ত্য করতলে লইব পীডিয়া 1, 


তাহার জাগর-স্বপ্নে করিয়া আঘাত, 
“বর চাও?” পল্মযোনি কহে পুনর্বার । 
পুলকে, আননদনেগে শিহরি, শিহরি” 
হিরণ্য-কশিপু লুটে চরণে ব্রন্মার। 


পতুষ্ট তুমি যদি দেব! দাও এই বর 
কে তাডির কাশ স্র তক ০ ৯৪ 58 


১০৮৮ 


ভারজী। [ ভা, চৈত্র, ১৩১২ 


“তথান্ত” কমলযোনি কহিল অমনি। * 
কশিপু কহিলা কাপি-₹*এই বিশ্বাপর 
অস্ত্রেশম্ত্রে জগতের কোন প্রহরণে 
পশুপক্ষী দেবনরগন্ধর্বকিন্নর 
কিছু যেন নাহি পারে করিতে আমায়, 
জলে, স্থলে, অন্তরাঁক্ষে দিবসে নিশায় 1” 


ভাপিয়া “তথাস্ত” কহি? বহ্ধা অন্তহিত। 
ছজ্ঞেয় অনৃষ্টসম সে হাসি কঠিন। 

বরদৃপ্ত দৈঠ্যপতি ভাবে মনে মনে 
“মরণবিজয়ী আমি হান্থু চিরদিন । 
কৌশলে ব্রহ্মারে ছলি” লইয়াছি বর ;-- 
হয়েছ অমর--আর হ*ৰ একেশ্বর |” 


বিচিত্র বিলাস মধু ভ্রিলোক মথিয়া, 

পান করি দৈত্যরাজ যুগধুগাস্তর, 
উচ্ছজ্খল পালসার উৎকট দাহনে 

লাগিল করিতে দগ্ধ বিশ্বচরাচর ! 
দিকৃপাঁল, ধর্রাজ ঢালি” অশ্রুধার 

কহিল! বিধাতা কাছে--"কর প্রতীকার* ! 


: বিনাশের শতচ্ছিদ্র রোধ করি স্থৃথে 


কাশপু বাসয়াছিল নিশ্চিন্ত-_অটল ! 
ভ্রমেও কু সেহায়! করেনি কল্পন! 

নিজ গৃহ কোণে তার জলিবে অনল! 
মৃত্যু যার এল” যবে এল খজুপথে 

যার কথা নে কখনো ভাকেনি জগতে! 


স্ীগঙ্গাচরণ দাসগুণ্ু । 


(প্রহসন )। 
দ্বিতীয় অঙ্ক । 
প্রথম দৃশ্য । 


(ভ্লগৎ বাবুর বহির্বাটার একটি কক্ষে জ্রীধর চৌকীতে আসীন ।) 
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গিক়েছিলুম | ইংরাজি কবিতায় প্রমালাপ করলে চলা ত 


১০৯০ 


গা 


চ। 


ভারতী । [ ভা, চৈত্র, ১৩১২ 


বাঙ্গলায় বল্‌্তে হবে।.. তা সেজন্ত ভাবনা কিঃ আজকাল ত 
বাগ লায় এ রকম কবিতার কিছু অভাব নেউ। দেব-কৌতুকের 
এ লাইন গুলো বেশ খাটতে পারে-_ 
একি কারে দেখি! 

অমৃত-ূপিণী বাল, ভারতীর বীণা 

রতি স্থথে বঙ্কারি উঠিল যেন মরি! 

মুহুর্তে হৃদয় কুঞ্জে মুঞ্জরিয়া তুলি 

অস্ফুট আশার কলি পরিমলা কুল, 

: খুঞ্জরিত করি মন্ত মন মধুকর। 

কিন্ত কই এখনোত কেউ ডাকৃতে আসছে ন'--কতক্ষণ এমন 
করে বসিয়ে রাখবে! 

এমনে কেমনে রব না দেখে তাহায় রে! 

গণিয়ে নিমেষ পল দিন না ফুরায় রে! 

শবদে চমকি উঠি, দুরু দুরু হিয়া, 

প্রাণ যারে চাঁয় কেন বিধি ন! মিলায় রে। 

(টেবিল বাজাইয়। গান, ভূত্যের প্রবেশ ) 


- আম্তে আজ্ঞা হোক্‌-_বাড়ীর ভিতরে ডাক্ছেন। 


(উভয়ের নিক্ষমণ ও অন্তঃপুরে এরবেশ ) 
আপনি এইখানে বন্থন আমি খবর দিয়ে আদি । [প্রস্থীন। 


(প্রভাবতীর ও ক্ষেপির ঘার ছুই পাশের পরদার আড়ালে 
অবস্থিতি। প্রভাব্তীর ক্ষেপিকে লইয়া প্রবেশ । 
শ্রীধরের চৌকি হুইতে উত্থান ।) 


(্থগতঃ ) পাশ থেকে ভাল দেখতে পাচ্ছিনে--তবু টের বদল 


গিনি টি এর এরা পা রগ এন বর দ্র রাস সরা নিযে ররানন 


ভা, চৈত্র, ১৩১২]. কনে-বদল। ১০৯১ 


শ্রী। 


প্র। 


শ্রী। 
ক্ষে। 
শ্রী। 


চন্দ্রা হাসিয়া) নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন__আমি নই। 
একেবারে অবাক হয়ে গেছেন। আমাকে এখনো তাঁহলে 
ভোলেননি দেখছি! এ ছলনা আর ভাল লাগছেনা, ইচ্ছা 
কর্ছে এখনি কাছে গিয়ে দীাড়াই। 

€ সবিশ্ময়ে) ইনি কে? 

(কষ্টে হাস্ত সম্থরণ করিয়া ) চিন্তে পারনা ! «ই কবছরের 
মধ্যেই তুলে গেলে ? 

ইনিই কি চন্দ্রা? 

আয়ি তোয়ারি__অস,_পান।__ 

ইনি বলেন কি? (শ্বগত) কথাগুলো যে চেহারার চেয়ে 
আরো! ভয়ানক ! 


প্র ( মৃছৃত্বরে ) চুপ কর। 


ক্ষে। 


শ্রী। 


মা। 


প্র। 
শ্রী 


আয়ি তোয়া বই আফ়িনে। 
(ম্বগত) কি সর্ধনাশ! এই প্রেমালাপ! এ ষে বিছার কামড় 2 
দোহাই আপনাদের-_আমি শশীদাদা নই-_আমার নাম শ্রীধর, 
ভুল করে এ বাড়ীতে এসে পড়েছি। 

(ক্ষেপির মার প্রবেশ ) 
তা যেই হও বাছা আমার মেয়ের সঙ্গে কিন্তু তোমায় পাকা করে 
যেতে হবে। 
(হাসিয়া) আবার এ একটা নতুন চাতুরী দেখছি ! 
আজ্ঞে না আমি ঠিক বল্ছি, আরম শশীনাথ নই,-_আমি 
শ্রীধর। আমি গিয়েই তীকে পাঠিয়ে দেব? (প্রস্থানোগ্ঠত)। 


মা। মে ষদি না আসে তাহলে আমি কিন্তু বাছা তোমাকে 


লি 


ছাড়ব না। 


১০৯২ 


শ। 


শ্রী। 
শ। 


ভারতী। [ ভা, চৈত্র, ১৩১২ 
দ্বিতীয় দৃশ্য । 
( শশীনাথের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ ) 
কি সর্বনাশ ! এ শ্রীধরের মালতী ! দেখে ত নয়ন জুড়িয়ে 
গেল। আঃ উর্ধশ্বাসে পালিয়ে তবে দম ছেড়ে বাচি। রাতটা 
তবুও ছুঃস্বপ্নেই কেটেছে। নিশ্চই শ্রীধর সব জেনে শুনে 
মতলব করে মামাকে সেখানে পাঠিয়েছিল। হাঃ হাঃ হাঃ. 
আমি কিনা অমনি কচি খোকাটি, যা হাতে দেবে তাই মুখে 


পুরে ফেল্ব। দড়াওন! ভায়াকে একবার মজাট? দেখিয়ে দিচ্ছি। 
এই যে সয়তানের নাম কর্তে সয়তান এসে হাজির। 


(শ্রীধরের প্রবেশ ) 

দেখ শশী দাদ1,__-এই রকম কাজটা কি তোমার ঠিক হয়েছে? 
কি সেক্গানা ছেলে গা, ঘোড়া, ভিঙ্গিয়ে ঘাস খাবার চেষ্টা! 
আমাকে তেমন বোকা! পাওনি ভাক্কা, যে আমি ভোমার বোঝাটি 
অমনি ধাঁ করে ঘাড়ে চড়িয়ে নেব। 

বটে! তুমি নিজে যেচে ছোট মেয়ে চাইলে, আমি তোমাকে 
পথ বাৎলে দিলুম মাত্র, আমি ত আর তোমাকে সাধতে 
যাইনি। 

শ্রী তোমার ছোট মেয়ে! গড় করি তোমার ছোট মেয়ের 


-পায় ! তাহলে আমার চন্দ্রা কি অপরাধ কর্লে? এত এত 
- চেহার। দেখেছি এমন চেহারা! কারো দেখিনি ! 


শ্রী। 


আর ত্র তোমার রূপবতী বিগ্যাবতী স্থযুবতী চন্দ্রাবতী! মৃষ্তি 
দেখেই ত চক্ষুস্থির ! নিজে বিয়ে করবেনা করবেনা, কেউ ত 


তীতিাণাজ 7 ₹ভিভী হার আযান ৮২৮ €১০১৯ ১ এ 


ভা, টত্র, ১৩১২ ] কনে-বদল। ১০৯৩ 


শশ। 


শ্রী। 


শ। 
শ্্রী। 


শ। 


শ্রী। 


শ। 


শ্রী। 


দেখ, আর যা বলবার বল্‌ কিন্ত এরকম মিথ্যা অপবাদ দিলে 
আমি তোর গলাটিপে ধরব । চন্জা রূপবতী নাত কি? আমি 
তাকে ৫৬ বছর আগে দেখে গেছ পরমাস্থনদরী মেয়েটি, আর 
ছদিনে তোর কথাতেই সে বদলে যাবে ? 
(ঘুসি বাগাইয়া ) শন্দ্ী তয় পাবার পাত্র নন, ঘুসি বিদ্যায় স্বয়ং 
প্রোণাচাধ্যের ছাত্র! এসনা! কে কার গল| টিপে দেয় দেখ! যাক । 
আমিও মালতীকে ছেলেবেলায় দেখেছি) তখন ত ভালই 
দেখতে ছিল। এই কবছরে সে যদি বদলে গিয়ে থাকে তাহলে 
তোমার চন্দ্রা আর বদলাতে পারে না? তোমার চন্দ্রাবতী 
একশবার, হাজা রবার, লক্ষবার কুরূপা কদাকারা। 
মিথ্যাবাদী, ব্্যাগার্ড, দাড়াও না দেখিয়ে দিজ্ছি-_ 

( উভয়ের ঘুপাঘুসি। ) 
কেমন-_এইবার। 
কেমন, এখন ! 
এই দেখা, কেমন টের পাইয়ে দিচ্ছি। (শ্রীধরকে দেয়ালে 
ঠামিয়া ধরিয়া) কেমন আর মিথ্যা বল্বি ? বল চন্দ্র! সুন্দরী-- 
তবে তোকে ছাড়ব। 
এই চোখে দেখে এসেছি দাদা, প্রাণ যায় সেও হ্বীকার তবু 
তোমার চন্দ্রাকে চন্ত্রবদনী বল্‌্তে পারব না। চন্দ্রা একশবার 
খ্যাদা নাকী টের! নয়নী। 
€ভ্রীধরকে ছাড়িয়া )। আর তোমার মালতী, চঞ্চুনাসা, 
মুগনয়নী_-কেমন ? 


চঞ্ুনাসা নয়, ছেলেবেলায় সুনাসা, স্থনয়নী, ফুল্লাধরী ছিল 
বটে-_কিস্ত--- 


১০৯৪ 


শ্রী। 


শ। 


শ্ী। 


শ্রী। 


শ্রী। 


ভারতী । [ ভা, চৈ. ৯৩১৩১২ 


না আমি মালতীর কথাই বল্ছিলুম, চন্ত্া কোটরচোথী টিল- 
কপালী, পেঁচামুখী। 

হাঃ হাঃ ভায়া আমি মালতীর ধে রকম চেহারা দেখে এসেছি 
তুমি দেখচি ঠিক সেই রকম বর্ণনা কর্ছ । উক্জ্রীকে দেখতে 
গিয়ে তুমি মালতীকেই দেখেছ ; নিশ্চয়ই তুমি ভুল বাড়ীতে 
গিয়েছিলে। 

ভুমি যে বাড়ীতে বলেছিলে আমি ঠিক সেই বাড়ীতেই 
গিয়েছিলুম ১০ নম্বর ভাড়কাটা গলি ত 2 

যা ঠিক এ নম্বরইত বটে । তবে চন্দ্রাকে দেখনি আর কাউকে 
দেখে থাকবে । 

নিশ্চয়ই চক্ত্রী। তার দিদি তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন, 
তোমাকে ভেবে নানা বথা কইলেন। মেয়েও বড় বটে-_দেখা ' 
হতেই প্রেমালাপ-- 

তা হতেই পারেনা, আমি তোমার কথায় বিশ্বাস কর্তে 


পারিনে। চন্দ্রা লাজুক, নমর, স্থশীলা, এ ত আর তোমার মালতী 

নয়, যে দেখা হতেই আকর্ণ বিস্তার করে হাস্বে। তার সেই 

বদনব্যাদানীরূপ দেখেই ত আমি দে চুট,। 

অত কথায় কাজ কি, এখনি চল আমি তোমাকে দেখিয়ে 

দিচ্ছি। চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হোক্‌। 

সে ভাল কথা, চল। তোমার সমস্ত কথাই আমার ধীর্ধা বলে 

মনে হচ্ছে। চন্দ্রা ক এই কব্ছরে সত্যই এত বদল হয়েছে। 

আশ্চর্য কি! যদি মালতী বদলে থাকে ত চন্ত্রাও বদলাতে 

পারে না। অমন ডাক্তারি কেস্‌ ত ছু একটা শোন! গেছে। 
(উভয়ের নিক্রমণ ও কিছু পরে পুনঃপ্রবেশ ) 


ভা, চৈত্র, ১৩১২ ] কনে-বদল। ১০৯৫ 


শা 


শ্রী। 
মা। 
শ্রী। 
মা। 
শ্রী। 


হাঁ, এই বাড়ীই বটে! আচ্ছা তুমি একটু বাইরে দীড়াও, 
আমি ধা করে ভিতরে গিয়ে একবার রহস্তথান। ভেদ করে 
আসি। [ প্রস্থান। 
আমিও কেন এই তক্কায় শিশির বাবুর বাঁড়ীটা একবার ঘুরে 
আসিনা। একবার নিজের চোখে না দেখলে শশীদাদার 
কথাটা ঠিক বিশ্বাস কর্তে পার্ছিনে । [প্রস্থান। 


তৃতীয় দৃশ্য | 


(শিশির বাবুর বহির্বাটার একটি কক্ষে একখানি চৌকিতে 
মালতী আসীন, তাহার সন্থুথে টেবিলের উপর 
একখানি খোলা বই।) 





(পড়িতে পড়িতে মুখ উঠাইয়া) কই এখনো ত ঘেম এলেন না, 
আমার ত এ গল্পটা পড়া শেষ হয়ে গেল, যে যে জাঁয়গাগুলির 
মানে বুঝতে পারিনি, তিনি এসে বুঝিয়ে দেবেন । এইবার 
বুঝি আসছেন,২_পায়ের শব্ধ পাচ্ছি । ( উঠিয়। দ্বারের নিকট 


আগমন।) 
(শ্রীধরের প্রবেশ ।) 


এইকি শিশির বাবুর বাড়ী ? 

(শ্বগতঃ) একি! ইনিকে? 

এইকি শিশির বাঁবুর বাড়ী ? 

আজে হ্যা । 

€স্বগতঃ ) [দব্যি মেয়েটি, এটি কিন্তু মালতী হলে মন্দ হয় না। 
ফন্দী করে জেনে নিতে হচ্ছে মেয়েটি কে। (গুকান্তে) আমি 
কউ ঘুর এর এরা নাস ও খিল, ভাখননীি 


১০৯৬ ভারভী। [ভা, চৈত্র, ১৩১২ 


মা। বৌদিদি! 
শ্রী। শ্রীমতী ললিতাব্েবী, আমার দাদার সঙ্গে ধার বিবাহ হয়েছে। 
অনেক দিন আসিনি তাই চিন্তে পারছ না দেখছি: 
মা। (সলজ্জে) ওঃ দিদি! কই তিনি ত আজ আসেন্‌নি। 
শ্। (ম্বগতঃ) আমার অনুমানট! দেখছি ঠিক্‌ হয়েছে। মালভীই 
বটে। আমি ভেবে ছিলুম্‌-১৪,১৫ বছরের মেয়ে নিতান্ত ছোট 
হবে কিন্ত তেমন হোটত মোটেই নয়, আর বড় হয়ে কি সুন্দর 
দেখ্তে হয়েছে। ( প্রকান্তে ) তবে কি তার জন্তে একটু অপেক্ষা 
কর্ব? তিনি" আমাকে আস্তে বলেছিলেন । 
মা। (অবনত মন্তকে পুস্তকে দৃষ্টিপাত করিয়া) আপনি তাহলে 
বন্ুন্, আমি মাকে খবর্‌ দিনে আসি। 
শ্রী। তোমায় খবর্‌ দিতে হবে না, আমি নীচে থেকেই তোমাদের 
চাকরকে দিয়ে তীকে খবর্‌ পাঠিয়েছি । তোমার হাতে ও বই- 
খানি কি জিজ্ঞাসা করতে পারি? 
মা। ল্যাম্শ টেল। 
শ্রী। ইংরাজিও পড়? ইংরাজি কোন কবিতার বই পড়েছ? 
মা! সুরের একখানা ছেঁড়া বই কুড়িয়ে পেরেছিলুম,-ভাল বুঝতে 
পারিনে। 
শ্রী। যদি বল, আমি বুঝিয়ে দিতে পারি। আমাকে নিতাস্ত পর বলে 
মনে হচ্ছে কি ? ছেলেবেলায় ত কত এসেছি। 
€ মালতীর নীরবে সলজ্জ মৃদ্হাস্ত |) 
শ্রী। (ম্বগতঃ) এই লজ্জার হাসিটি ক্তি মনোহর । যত দেখুছি একটি 
কবিত। যেন মুর্তিমতী বলে মনে হচ্ছে। (প্রকাস্তে) বাঙল! 
কবিতা কি বেশী পড় ? - 





সা, চৈত্র, ১৩৯২) “ কনে-বদল। নু 


শ্রী 


মা। 


শ্রী 


শ্রী। 


মা। 


শ্রী। 
মা। 


, নমস্কার । 


বল দেখি, এ কথিভাটি কোথায় আছে £-_ 
_হেরিলে:ও.সুখানরয়ী প্রতিমার ূপ 

চাদের কালোক দ্গিগ্ধ ঝরে আখি পরে 

উঠিলেন: পদ্মাসন! সমুক্রমহ্থনে 

যে যোহ্িনীরূপে” _আজি তাহাই নেহারি । 
(লজ্জিতভাবে) যাই আমি মাকে খবর দিয়ে আসি। প্রস্থান! 
উঃ কি হুলঈ করেছিলুম ! আমি ত কিছুতেই আর একে শশী 
দাদাকে দিতে পারব না। 


( মালতীর মাতার প্রবেশ )। 


বেঁচে থাক বাছা, চল বাড়ী ভিতরে । তোমাকে দেখে কত 
যে আহ্লাদ হচ্ছে। কাল তোমার আসার কথা ছিল? 

আস্তে পারিনি । - 

তোমার শশীদাদাকে পাঠিয়েছিলে ? 


জী। (স্বগতঃ) সন্ত্য তাহলে শশীদাদা কাল এসেছিলেন । প্রেকাস্তে) 


লা। 


শ্রী। 
মা। 


হ্যা আমার হয়ে তাঁকে দেখে যেতে বলেছিলুম ৷ 

বাছা সেকথা আর কি বল্ব? তোমার বৌদিদি মালতীর 
বদলে ক্ষেপিকে দেখিয়েছিলেন । 

তাই বুঝি ? ওঃ এখন সব বুঝছি। 

তা এস বাছ। বাড়ীর ভিতরে। 


(ভৃত্যের প্রবেশ )। 


চা। বাবুকে এখানে আস্তে দেখে ও বাড়ীর কানাই এই চিঠিথানা 


শ্ী। 


দিয়ে গেল। 
দেখি। 
[ চিঠি দিয় ভূত্োর প্রস্থান? 


১৬৯৮ 


শ্রী 
মা। 
শ্রী। 


শ্রী। 


মা। 


ভারতী। [ ভা, চৈত্র, ১৩১২ 


( পত্র পাঠ) একি ব্যাপার ! এযে উকীলের চিঠি ! 

চিঠিখানা পড়ে ষে সুখ শুকিয়ে গেল ; কি চিঠি বাবা! 

কি সর্বনাশ। হরিহর বাবুর মেয়েকে পাকা দেখা দেখেছি 

এখন যদি বিয়ে না করি ত তিনি মকদ্দমা আনবেন এই হচ্ছে 

নোটিস। 

ওমা কোথায় যাৰ গো! বড়ঠাকুরের কি মতিচ্ছন্ন ধরেছে? 

তোমার বৌদিদির বুদ্ধির দোষেই কিন্ত এটি ঘটলো । 

কিন্তু আমি ত সে মেয়েকে মোটেই দেখিনি-_-দেখেছেন 

শশীদাঁদা । তাহলে এ নোটিস ত আমার হতে পারে না, আঃ 

বাচা গেল! আমি একবার এখনি তীর কাছে যাই, আবার 

কাল আস্ব। নমস্কার । 

কি গেরো! যদি বা অনেক সাধ্যসাধনায় বাছা এল, আস্তে না 

আস্তে আবার এই বিপদ । ষাই একবার ক্ষেপির মার কাছে। 
[প্রস্থান । 


চতুর্থ দৃশ্য | 


(জগচ্চন্ত্রের বাড়ীর দ্বারদেশে শশীনাথের প্রবেশ । ) 
যেতে লজ্জা কর্ছে। নাঃ ষেন কিছুই হয়নি, এমনি ভাবে 
যাওয়াই ভাল। খবর্‌ ন1 দিয়েই হঠাৎ যাই গিয়ে পড়িগে। 
[ নিক্ষমণ। 


(গৃহমধ্যে হারমোনিক়ম বাঁজাইয়া চক্ত্রাবতীর ধারে ধীরে গান। 


শশীনাথ গৃহের পরদার আড়ালে আসিয়া দণ্ডায়মান । ) 


ভা, চৈত্র, ১৩৯২] কনে-ব্দল! ১০৯০ 


চ।77 


চা 
শ। 
চ। 
শ। 


গান। 


আমারো আঁখি কেন ভাসে গো জলে ! 
সুখ বা ছুখ দিতে, কে আছে ধরণীতে 
একেলা পড়ে আছি এ মরুস্থলে ! 
আমারে! আখি ভাসে কেন গো জলে। 
আমি ও কোন তুলে মালিকা গাথি ফুলে 
পরাতে মধু রাতে কাহার গলে ! 

আমি ও রচি গান, ললিত নব তান 
নিভৃতে গাহি মরি, কিসের ছলে ! 
আমি ও কি আশায়, বিজনে সাজি হায়! 
বাসনা বাথা বহি মরম তলে! 
আমি ও কাদি হাসি, কাহারে ভালবাসি ! 
মোরে কে মনে করে আপনা বলে! 
আমারে! আখি কেন ভাসে গো জলে! 


সত্যিই কি আমি এতদিন ভুলে ছিলুম্! ভারী আশ্চর্য 
মনে হচ্ছে। (চন্ছ্রার নিকট আগমন |) 


(বিস্ময়ে গান বন্ধ করিয়া )-_-একি ? 
থামলে কেন? 
আপনি এতদিন পরে ! 


এতদিন! আমার ত মোটেই এতদ্দিন বঃলে মনে হচ্ছে না । 
যেন এই কাল তোমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেছি আর 
আজ ফিরে তোমার কাছে এসে ফাড়িয়েছি। তুমিত বিশেষ 
বদল হওনি। 


ক 


০১০৬ 


শ। 


চ 


চ। 


শু 


শ। 
প্। 


শ। 


ভারতী । | ভা, চৈত্র, ১৩১২ 


€গোপে তা দিয়) গৌঁপট! বুঝি বেড়েছে। কিন্ত আমিত 
ছেঁটে ছুটে ঠিক সমানটিই রাখতে চেষ্টা করি। যা৷ হক্‌ তবুত 
চিনেছ! 
আমার চেন! আশ্চর্য্য কি! আপনি যে চিনেছেন সেই ঢের! 
বন্থুন্‌ নাড়িয়ে রইলেন কেন? আমি যাউ দিদিকে ডেকে 
আনি।- 
না না এখন্‌ যেয়োনা ; একটু বস, তোমার কাছে আমার মাপ 
চাইবার ঢের আছে। 
সেসব হবে এখন আমি যাই দিদিকে ডেকে আনি। আর 
আপনার জন্ত চা গুছিয়ে আনি। আপনিত আগের মত'চ। 
ভাল বাসেন ? [প্রস্থান । 
আতিথ্যের দ্রিকেও বিশেষ দৃষ্টি) সর্বগুণে গুণবতী। আমি 
দেখছি নিতান্তই বীদর, তাই ভেবে নিয়েছিলুম্‌ আমাদের 
দেশে বড় মেয়ে আর শিক্ষিত] মেয়ে হলে ভারী অবন্ম্মা তয়। 
এমন রত্ব কি নাআমি শ্রীধরকে দিতে যাচ্ছিলুম। কি ভুকই 
করেছি। ভাগ্যিস আজ এলুম্‌। 

( গ্রভাবতীর প্রবেশ । ) 
এই যাঃ আগেই চন্দ্রাকে দেখে ফেলেছ, থবর্‌ দিয়ে এলে আর 
দেখতে দিতুম্‌ না। 
মাপ করতে আজ্ঞা হোক্‌। 
কাল তোমার বন্ধুর উপর দিয়েই চোটুটা গেছে, আর আজ 
তৌমাকে দেখে রাগটাও পড়ে গেল। 
বটে! বন্ধুকে কাকে দেখিয়েছেন 


প্র। একটি অথদ্ধে অবধ্যে মেরে আছে, ধাকে কেউ নিতে চায় না । 


ভা, চৈত্র, ১৩১২] কনে-বছূল। ১১০১ 


শিক্ষিত মেয়ে চাও.না, বিলাত গিয়ে নতুন রুচি নিয়ে এসেছ, 
ভাব্লুস্‌ রুচির দৌড়টাঁ এক বার দেখা যাক্‌। 

শ। তাই বটে! মেয়ে দেখে সে ত আমাকে ভারী বিপদে ফেলেছে। 

ন্ভেত্যের প্রবেশ 1), 

॥ আজে শ্রীধর বাবু আপনাকে খবর দিতে বল্লেন। 

শ। ওঃ শ্রীধর ! (স্বগতঃ ) তাকে রাস্তার ছাড় করিয়ে এসেছি সেট! 
একেবারেই তুলে গিয্পেছিলুম্‌। এতক্ষণ ধরে সে অপেক্ষা কর্ছে 
চলে যায় নি? কিগের! (প্রকান্তে) বল আমি এখনি যাচ্ছি 

[ছৃত্যের প্রস্থান । ]" 
€চন্দ্রার চায়ের থালা হস্তে প্রবেশ ও থালা টেবিলে 
রাখিয়া এক পেয়াল৷ চা শশীর হস্তে প্রদান।) 

শ। (চা খাইতে খাইতে ) এতদিন পরে চা খেয়ে আরাম হোল 

€ চন্দ্রাবতী ও প্রভাবতীর হান্ত।) 
প্র। এতদিন ষেন কেউ এখানে এসে চা খেতে বারণ করেছিল ! 

শ। (স্বগতঃ) যেতেও ইচ্ছা কর্‌ছে না; কিন্তু না গেলে যদি সে এসে 

পড়ে আর চন্দ্রাকে দেখে ফেলে, ভয়ও কর্ছে। 
(ভৃত্যের পুনঃ প্রবেশ। ) 

ভূ। স্ত্রীর বাবু বল্লেন, আপনি যদি এখন তার সঙ্গে নীচে গিয়ে দেখা 
করতে না পারেন_ত তিনি এই খানেই এসে দেখা কর্তে 
চান। 

শ। (শ্বগতঃ) কি সর্বনাশ! সেটি হচ্চে না। (চায়ের পেয়াল। 

* টেবিলে রাখিকা ) আমি চলেম্‌-_ দিদি, তাকে বিদেয় করে 


এখনি আস্ছি। 
গাঁ । ৫স কি কথা! চাটা 7 সন, 


১১৭৭ 


শ। 


ভারতী । [তা, চৈত্র, ১৩৯২ 


এসে খাব, আমি এখনি আস্ছি। [ ভ্রতবেগে প্রস্থান। 


প্র। আমর! চল্‌ ছাতে বসিগে-_চাকরকে বলে দিই শশী এলে বল্বে 


আমর! ছাতে আছি। [প্রস্থান। 

(শ্রীধর রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়! পায়চারি কবিতেছে, 

শশীর প্রবেশ ) 

ভাক্কা, তুমি ঝা বলেছিলে, একেবারে সাত্য ! খাদানাকী, কোটর- 
চোথি, চিলকপালি, পেচামুখী একেবারে হবু ঠিক | আমিত 
দেখে অবাক, চন্দ্রা এমন বদলাবে তা আমি স্বপ্পেও মনে করতে 
পারিনি, সেইজন্য এতক্ষণ লজ্জায় তোমার কাছে আদতে 
পাঝিনি। 
(স্বগতঃ) তাত আমি আগেই জানতুম--নহলে আমাকে 
গছাবার চেষ্টা ! এখন মালতীর দিকে যে দৃষ্টি না দলে বাঁচি। 
€প্রকান্তে ) সে কথা এখন থাক, একটা-_ 
সে কথা থাকলে চলে কই। আমাকে মাপ কর ভাই, আমার 
কর্মফল আমিই বহন কর্ব--তোমাকে আর দেজন্ত ভীত হতে 
হবেনা । 
সেজন্য আমি ভীত হচ্ছিনে দাদ।,__একবার এই নোটিস খান। 
দেখ দেখি ।_- 
(নোটিস পাঠ করিয়া ) পড়লুম--হুরিহর বাবু তোমার নামে 
মকদ্দামা-_ 
আমার নামে? তোমার নামে বলঃ আমিত আর সেদিন 
শিশির বাবুর কাড়ি যাইনি--আর হরিহর বাবুর মেয়ে ষে 
কেমন তা এ চর্মচক্ষে দেখিও নি। 
তাতে কি এল গেল! আমিত তোমার হয়েই দেখেছি, তার! 


ভা, চৈত্র, ১৩১২] কনে-বদল। ১১০৩ 


শ্রী 


শ। 


চা। 
শ। 


শ। 
শ্্ী। 


শ। 


শন) 


শ্রী। 


শ্রী। 


' তাজানলে কি:হুবে 2: বেমেয়ে দেখেছে সে যে প্রীধর নয়, 
জলজ্যান্ত শশীনাবি ঠ উর. অকাট্য প্রমাণ পড়ে রয়েছে। 

এ আইনের কথা ভাঁয়া-অকাট্য প্রমাণ বলে অত আস্ফালন 
করলে চলবেনা,_-আমি তোমার হয়ে ৪০ করেছি ত্রাত্র_- 
অতএব এ নোটিস আমাতে বর্তাতে পারেইনা, তুমি বল্লেই ত 
আইন উল্টে যাবেনা । 


(একজন চাপরাশির প্রবেশ) 


সেলাম, আপনার নামে একখান! চিঠি আছে। 
চিঠি! কই দেখি; 
[ ঢাগুরাশি পত্র দিয়া সেলামপূর্বক গ্রস্থান। 


একি ব্যাপার ! আমার নামেও যে ই নোটিস 1 


(মহ! হর্ষে ) দেখি দেখি। তা বেশ হয়েছে? ছুজনকে দিয়েছে 
তবু ভাল! এখন ব্যারিষ্টার সাহেব এর প্রতিবিধান 2 
কিন্তু ছুদনকেই কেন দিলে__আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিনে । 
আমি পেরেছি-_ছো হো হো ! 
আমার পিন্তি পর্য্যস্ত জলে উঠেছে-_মার তোমার এখন হাসি 
কি বুঝেছ শুনি । 
তুমি যে মেয়েকে দেখেছ-__আমিও তাকেই দেখেছি। এ 
যাত্রাতেও আমরা দুজনে এক ঘাটেই ্ষল খেয়েছি । 
তাই নাকি! আমাকে জব্দ করার জন্ দিদিমণি সেদিন এক 
কুরূপার অবতারণ করেছিলেন বটে ! 

আর আসুক জব্দ করার অন্ত বৌদিদিও এ একই কাধ্য 
করেছিলেন। অমন মেয়ে ছটি আর কে কোথায় পাবে_ বেশ 
বোঝা যাচ্চে ছুজনে এ একটি টোপই বড়শিতে গেখেছিলেন। 

২ 


১১০৪ 


শ। 


শ্রী 
শ। 


প্রী। 
শ। 
শ্রী 
শ। 


শ্রী। 


শা 


ভারতী । [ ভা, চৈত্র, ১৩১২ 


ঠিক ঠিক! এইটেই$ঞ্ক্ুত্তরহস্ত । এখন কি করা যায়? 
এজন বদি কোর্টে দাত হর 
হো ছে। হো! 
আবার হাসি! এহ াবপদ্দে তোমার এত হাদি আসে কোথা 
থেকে তাও ত বুঝতে পারিনে । 
আমার একট! উপাক় মনে এসেছে__হো! হো হো! 
হাসিট। রেখে এখন উপাক্সটা বলবে ? 
ভোলাদাদাকে বর জুটিয়ে দেওয়া যাক। যেমন দেব! তেমনি 
দেবী মিলবে-_তারাও বর পেয়ে খুসী হবে--আর আমরাও 
রেহাই পাব। ( উভয়ের হস্ত) 
বেশ বেশ! অতি উত্তম_অতি উত্তম! আঃ ঘাম দিযে জর 
ছাড়লে ! যাও হে তবে এখন শীত্র যাও সব বন্দোবস্ত করগে। 
আর তুমি সেই প্যাচামুখার কোটরে বন্দী হবে, বুঝেছি দাদা, 
সব বুঝেছি । (হাস্ত ) 
(স্বগতঃ ) মজালে দেখছি, চন্দ্রাকে যদি দেখতে চায় তবেইত 
মুস্কিল ! তাহলেই আমাদের দুজনে আবার চুলোচুলি বাধবে । 
তার চেয়ে ওর যাতে মালতীর দিকে মন যায় সেইটে কর্‌তে 
হবে। (প্রকান্ঠে) দেখ শ্রীধর, মালতী আগে ভাঁল দেখতে ছিল 
বলছ--তা! তাকে একবার দেখইনা। তোমার যদি একলা 
যেতে লজ্জা করে-_-আমিও সঙ্গে যাব। 
(স্বগতঃ ) সেটি হচ্ছেনা দাা,_আমার মালতীকে আমি 
তোমাকে দেখাচ্ছিনে। তোমার চন্দ্রা কেন ধতই রূপবতী 
হোননা,_যালতীকে একবার দেখলে সে রূপ চোখে লাগবেনা ) 
€প্রকান্তে ) ষাও দাদা, তুঁম চন্দ্রাকে ভাল করে দেখগে। 
আমার এখন মাঁলতীকে দেখতে যাবার সময় নেই, আমি যাই-_ 
পভালাদাদার বায় বান্দাবক্ত কর্কাগা। [উতভায়র গ্রস্তান। 


ভা, চৈত্র, ১৩১২] - কনেবদল। ১১০৫ 
পঞ্চম দৃশ্য | 
:লেলিতা ও শ্রীধর ) 

শ্্রী। তুমিই ত এটি ঘটালে! 

ল। ঘটিয়েছি ঘটিয়েছি তোমার সেজন্য ভাবনা কি? ভোলাদাদার 
উপর চালান দিলেই ত হোঁল। 

শ্রী। তাদের তাতে মন উঠবে ত? 

ল।. না উঠবে না! প্রীত মেয়ের শ্রী! ভোলাদাকে পেলে তার! বন্বে 
যাবে। মেয়ে পার করতে পারলেই ভাগ্যি বলে মানবে । এই নে 
ভোলাদাদ]। 

(হক! হস্তে গান গাইতে গাইতে ভোলাদাদার প্রবেশ.) 

ব্রাদার হে তোমার 

যদি উর্ধে উঠতে ইচ্ছা হয় একবার 

তবে গণ্রিকা রঞ্জিক! পিয়ে তার সঙ্গে ভাং মিশিয়ে 

খেয়ো একবার, দাদা, খেয়ো একবার। 
বেজার গাজায় ধূম চড়িয়ে, দম কষিয়ে তো হইয়ে 
যাবে তুমি হিমালয়, 
কৈলাস হবে তোমার আলয় 
বাস! ছেড়ে ব্যোম ভোলানাথ কর্বে হাহাকার । 
শ্রী। বড় যে স্কত্তি দাদা! পরের সর্বনাশ করে এখন গাজায় দম 
টানবে তকি? 

ভো। সর্বনাশ! আ্যা, আ'যা সর্বনাশ ! 

শ্রী। মহা সর্বনাশ! আমার কনেটিকে আগে থাকৃতে দেখে তাকে 
এমন মোহিত করে এসেছ যে সে আর-_- 

বৌ.। তোমা বই কাকে আনে না। 
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ভো। (নিজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া! ) সত্যি নাকি ? ত! আমার কি 
দোষ ভায়া! সেট! বিধাতার দৌষ ! 
বৌ। তাত সত্যি! এখন কলকেটা নামাও। 
ভে । কলকেট। নামাব? কেন-কেন ? 
শ্রী। কেন আবার কি? বর সাজতে হবে, গৌপটা কামাতে হবে। 
ভো। বর সাজব! হাঃ হাঃ সেত উত্তম কথা ! রাগ করুবে না ত? 
শ। না দাদা আমি 2107৮ হয়ে আমিই তোমাদের হাতে হাতে 
বেধে দেব। যাই ক্ষুরট। নিয়ে আসি। [ প্রস্থান। 
বৌ। এখন কলকেটা রাখবে? 
ভো৷। সেটি পারছিনে, দিদি তাহলে প্রাণটি যাবে । 
বৌ। সেত আগেই গেছে, যেদিন তাঁকে দেখেছ সেই দ্রিনই। 
ভো। হ্থা, হ্যা, হা! 
প্রাণ ত অস্ত হোল আজ আমার, কল আখি 
একবার হৃদ্‌কমলে দাড়াও দেখি। 
(শ্রধরের ক্ষুর লইয়া প্রবেশ ) 
শ্রী। এখন আগেত গৌপটার অন্ত হোক। (জোর ধরিয়। হ'ক! 
কাড়িয়া লইয়া তাহা গৃহকোণে রাখিয়া ভোলাদাদাকে 
কামাইতে উদ্যত |) 
ভো।। আঁ! আয কর কি দাদা, করকি? 
শত্রী। এই চৌকিতে বস বল্ছি-_ নইলে এই ক্ষুর গলায় বসিয়ে দেব। 
ভো। ও কি কথা, একেই কি বলে বর সাজা__আগেই গলায় ফাশ। 
শ্রী। ফাঁশ নয়, একেবারে ক্ষুর দাদা ক্ষুর। 
বৌ। আমি যাই আল্ত। পাউছার মানি । 
ভো। আল্ত। পাউডার ? কেন দাদা? [প্রস্থান। 


নর 


ভা, চৈত্র, ১৩১২] কনে-বদল। ৯১১০৭ 


(ললিতা. গুল প্রবেশ ) 


শ্রী। আমার হয়েছে, বৌদিদি এবার সাজাও।. 
ভো। আল্তা পাউড়ার ! হ্যাঃ. হাঃ বিবি সাজ্তে হবে ? 
কৌ। (আলতা পাউডার .মাথাইতে মাথাইতে ) বিবি-বর দেখুলে 


শ্রী। 
বৌ 


কনের চোখের পাতা আর বুজ্বে না, একবার চেহারাখানি 
দেখ দেখি দাদা। (হস্তে আরনা প্রদান) 


আয়ন! হস্তে করিয়া ভোলানাথের গান ও নৃত্য-_ 
তোম তোম তানা না না; আহ! মরি কি কার্খানা 
চতুরক্ষে বিবিয়ানা, বাজারে গা! 
শিরেতে সিঁছুর ছি ছি__কেবা পৰে মিছি মিছি 
ছটা কেশে আটা থর ডা সানিনি সা 
নাকে নাই নথ মুক্তা, সুখে নাই পাঁন দোক্ক! 
বাকা হাসি ফাঁকা ঠোটে বাহ! কিরে বা! 
ঢাকা শাস্তিপুরে ফেল, ঘরে ঘরে লেশ ভেল 
দিলমাৎ গসনেলে, তেরে কেটে তা। 
পায়ের আল্তা গালে ঠোটে, মল নীরব জুতার চোটে 
করে বাজে পিয়ানোতে ঠুং ঠাং ঠা! 
কলিকালের' এম্নি মেয়ে হার মেনে যায়, বি এ এম এ 
বিয়ের তন্কা কেবল ফক। বলীহারী যা । 
বৌদিদি তোমাকে গাল দিচ্ছে। 
আমরা কেন বিবি হব--তোমার বৌ বিবি হোক।। আমার 
সিখিতে দেখ সির টক্‌ টকৃ কর্ছে--আমি লেশও পরিনে, 
গশনেলও মাধিনে,-তোম!র বিয়ের দিন কনেকে ভেল পরিয়ে 
ত্র গান গেকে নৃত্য করো এখন। এখন চল তারা বরের 
অপেক্ষায় হা হুতাশ কর্ছে। 
[তুড়ি দিয়া গান গাইতে গাইতে ভোলার প্রস্থান । 
(সঙ্গে সঙ্গে শ্রীধর ও ললিতার গমন ) 


১১০৮ [ ভা, চৈত্র, ১৩১২ 





(স্্রী-আচারস্থল, বীরতীর পারছে ধর এ এবং চক্রাবতীর পার্থ শশীনাথ 
দণ্ডায়মান । বরণডাল। প্রভৃতি হস্তে লইয়! প্রভাবতী, ললিতা 
এবং অন্তান্ ষুবতীগণের প্রধেশ এবং গান গাহিতে গাহিতে 
বরকন্থাদিগকে প্রদক্ষিণ ) 
প্রভা ও ললিতা । যে তোমারে চায় ওগো! আদরে লও তায়, 
ফিরালে আর নাহি পাবে-_শেষে হায় হায়। 
যুবতীগণ। ওগো! সেই ফুটাবে হৃদয়কু্জে সুগন্ধাফুল পুঞ্জে পুজে, 
মনে! অলি উঠবে গুঞ্জে মধুর মলয় বা। 
প্রভা ও ললিতা । যে তোমারে চায় ওগো। আদরে লও তায়, 
ফিরাঁলে আর নাহি পাবে শেষে হাস্স হায়। 
সকলে । তারি চোখে জল্‌্বে ভারা; অধর পাতায় পুলকধারা, 
ভূলোক হবে ছালোক পার প্রেমের মহিমায় । 
যে তোমারে চায় আদরে লও তায়, 
ফিরালে আর নাছি পাবে__শেষে হায় হায়! 


(গান গাহিতে গাহিতে পটক্ষেপ। ও রঙ্গমঞ্চে ভোলাদাদার 
প্রবেশ । বাশরীর তান উত্থিত) 


ভো। তারা এখন ফুলের মালা পরুক, আর শুভদৃষ্টি কুক আমি 
এইবার পাত সাজানর বন্দোবস্তটা কি হচ্চে দেখে আসি। 


(ভুড়ি দিয়া ) 
বাজারে বাশরী বাজা ! 


বরকন্টা পরে কুম্থমের মালা, কন্তাকর্ভা তোরা! ত্বরা এইবেল! 
বরযাত্র তরে বেশ ভাল করে পাতগুলো সব সাজা । 


ভা, চৈত্র, ১৩১২] কনে-বদল। ১১০৯ 


নর্তকী । 


€ নর্ভকীগণের প্রবেশ) 
কি দাঁদাঠাকুর কি গান হচ্চে? 


ভো। তোমরা বুঝি বরকন্তার মজলিসে বাড়ী ভিতরে নাচতে 


নর্তকী 


যাচ্ছ £ ত এইখানেই একবার আরম্ভ করনা। 
। তোমার গানটি গাও দাদাঠাকুর আমরা নাচি। 


দ্বি, নর্তকী । গানটি শিথে নিয়ে বরকন্তার কাছে গাব। 


ভে।. 


নর্তকী । 
তো। 
নর্তকী । 
ভে 
নর্তকী । 
ভো। 


খ্ভো। 


স্থা হাতা হোল ভাল, আমাকে যে তারা বাড়ীর ভিতরে 
যেতে দিলেন! নইলে আঁমই গেয়ে দিতুম। যেদিন আমার 
বিয়ে হবে সেদিন ত আর আমাকে বাড়ী ভিতরে না নিয়ে 
গেলে চল্বে না। হ্যা হ্যা হা। 

তোমার বিয়ে হবে নাকি 2 কবে দাদাঠাকুর? 

এই পোষ মাসের পিটে পার্ণের দিনে । 

কি বল দাদাঠাকুর ! সেদিন কি কারে বিয়ে হয়? 

তবে বুঝি চড়ক্‌ সংক্রান্তির দিনে 2 

দাদাঠাকুরের কথার শ্রী শোন! তাও নাকি হয়। 

হয় গো হয়। মেয়ে অরক্ষিতা হলে নব কালেই বিষে হয়। 
আমি ঠিক্‌ শুনে এসেছি একটা কোন পরবের দিনে আমার 
বিয়ে হবে। তোমরা বল্লেইত আর আমার বিষ্নের দিন 
ওল্টাবে না। 

তা৷ দাদাঠাকুর, তোমার বিয়েতে যেন আমর! ফাঁকে না 
পড়ি। 

অবিস্তি, অবিস্তি। তোমরা না এলে আমার নৃত্যটা দেখবে 
কে? মনের ইচ্ছাটা এই রকম যে,গিম্িকে যদি রাজি করতে 
পারি ত তাকে শুদ্ধ নিয়ে নাচব। গকেন্দ্রগামিনী গো গজেন্্র- 


১১১৪ ভারতী । [ ভা, চৈত্র, ১৩১২ 


(ভোলার গান, নর্তকীদের নৃত্য । ) 


ভো। বাজারে বাশরী বাজা ! 
বরকন্তা পরে সুমঙ্গজল মালা ।__ 
সমস্বরে । কন্তাকর্তা তোরা ত্বরা এই বেলা, 
বরষাত্র তরে বেশ ভাল করে, পাতাগুলি সব সাজ! । 
ভো। উহার করুক্‌ স্থমঙল দৃষ্টি, 
সমস্বরে । মোরা চাহি সবে সরাভর! মিষ্টি, 
মেঠাই সন্দেশ, রসগোল্লা বেশ, পানতুয়া খাসা খাজা । 
ভো। বাজা ঢাক ঢোল বাজা, 


উহার দেখুক আননের আলো 
মোর পাতে দাদ। ভাল করে ঢালে'_ 
সমস্বরে। কালিয়া পোলাও, লুচি কোপ্চ চপ, গর্ম্‌ গরম্‌ তাজ । 
ভো। বাজা ঢাক ঢোল বাঞ্জা 
ওরা পান করে সৌন্দধ্যের স্থধা-_ 
আমার তাহাতে আরো বাড়ে ক্ষুধ] 
আস্ত-রুই-মুড়ো, আন হেথা খুড়ো, বুড়োটিরে দিও স্তাজা। 
সমস্বরে । বাজারে নহবৎ বাজ 
খুরীতে হবে না৷ আন দাদ হাভি 
রয়ে বসে ঢাল নাহি তাড়াতাড়ি 
দই ক্ষীর আর ছানার পায়েস দেখেই প্রাণট। তাজা । 
নৃতাগীতে পটক্ষেপ। 
ইতি সমাপ্ত । 


এ ০: চিশ্দ সন 


প্রস্তাক্ত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ৷» 


২) 

ঞপেব্দ প্রবন্ধে € অগ্রহায়ণের 'ভারতী/তে ) বলিয়া, জাতীক্ক 
বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সকল স্তরে বিষয়শিক্ষা বিদেশীয় 
ভাষায় ন। দিগা দেশচাষার সাহাধ্যে দেওয়া উচিত এবং ইংরাজী ভাষা 
দ্বিতীয়-ভাষান্বরণ পঠিত হওয়! উচিত। এ বন্বন্ধে যে সমন্ত যুক্তিতক 
প্রয়োগ করিয়াছি তাহার পুনরুলেখ নিশ্রয়োজন । জাতীয় বিশ্ববিগ্ঠালয়ে 
জাতীন প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা হওয়া! উচিত, 
এক্ষণে তাহার বিচার করিব। বাঙ্গালী প্রধানতঃ হিন্দু ও মুসলমান 
এই ছই জাতিতে বিভক্ত। 'জাতীয় বিশ্ববিগ্তালয় এই গৌরধান্বিত 
নাম দিয়া যে প্রতিষ্টান স্থষ্টির কল্পনা হইতেছে, তথায় এই ছুই জাতির 
নিজস্ব প্রাচীন সাহিত্য (হিন্দুর পক্ষে সংস্কৃত, ও মুসলমানের পক্ষে 
আরবী ও পাশা) কিভাবে স্থান পাইবে, এই প্রশ্ন সমাধান করা 

চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই কর্তব্য । 1 
সরকারী বিদ্যালয়ে ব্যবস্থা আছে, এক এফএ পরীক্ষা ভিন্ন অন্ত 
কোনও পরীক্ষা প্রাচীন ভাষা অবস্ত শিক্ষণীয় (০01901)015015) নভে, 
এফ্‌এ পরিক্ষায়ও ভারতীয় প্রাচীন ভাষার পরিবর্থে যুরোগীয় প্রাচীন 
ভাষা লওয়া চলে। প্রবেশিকা ভিন্ন অন্য কোনও পরীক্ষায় ছাত্রদিগকে 
ছোত্রীদিগের ব্যবস্থা একটু স্বতত্ত্ মাতৃভাষা লইতে দেওয়া! হয়না । 





* বঙ্গীয় সাহিতা পরিষণ্দর নবম মাসিক অধিবেশনে পঠিত । 
1 এই প্রবন্ধে হিনুজাতির দিক্‌ হইতে সংস্কৃত শিক্ষ। সম্বন্ধে ফাহ। বলা হল, 
মুসলমান জাতির দিক্‌ হইতে আরবী, পাশী শিক্ষা সম্বন্ধে সেই সব কথা বলা যায় । 


শ্ু একর কক্ঞালালি নিত কক 7 857. ৯৪5. 


১১১২ ভারতী। [ ভা, চৈত্র, ১৩১২ 


নবসংস্কৃত বিশ্ববিগ্তালয়ে যে বিধিব্যবস্থার পাণ্ডুলিপি প্রণীত হইয়াছে, 
তাহাতেও নাকি ভারতীক্স প্রাচীন ভাষার আদর বিশেষ বাড়ে নাই, 
বরধ। কিঞ্িৎ কমিয়াছে। সরকারী বিশ্ববিদ্ভালয়ে ভারতীস্স প্রাচান 
ভাষার ত এই হাল। ভবিষ্যতের আশাস্থল আধুনিক ছাত্রগণের হৃদয়ে 
জাতীয়ভাব উদ্দীপিত করিবার জন্ত, জাতীয়তার বন্ধন দৃঢ় করিবার 
উন্দেশ্তে, জাতীয় আদর্শ লক্ষ্য করিয়', এখন ধীহারা জাতীয় বিশ্ববিদ্ভালয় 
গড়িতে বসিয়াছেন, তাহারা ভারতীয় প্রাচীন ভাষা সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা 
করিবেন, তাহা জানিবার জন্য সমগ্র সমাজ ব্যগ্রভাবে প্রতীক্ষা 
করিতেছে। স্থধু সরকারী সাহায্য বর্জন করিয়া বিশ্ববিদ্থালক স্থাপন] 
করিলেই তাহ! “জাতীয় বিশ্ববিগ্থালয়” পদবাচা নহে, তথায় জাতীয় 
আদর্শে জাতীয় চরিত্রগঠনের অনুকূল শিক্ষণ দিলেই প্র নাম সার্থক 
হইবে। এ কথাটা যেন ভারতীয় ছাত্রগণের শিক্ষাবিধানের জন্য 
বিজ্ঞ বাবস্থাপকগণ স্মরণ রাখেন। 

ভারতীয় ছাত্রগণের শিক্ষাবিধানের জন্ত ভারত বাদিগণকর্তৃক স্থাপিত 
বিশ্ববিদ্ভালয়ে জাতীয় প্রাচীন ভাষ! অবস্তশিক্ষণীয় (০০271019015) হওয়া 
উচিত। কথাট। এত সহজ ষে, কথাটা! পড়িবামাত্র সকলেরই ত ইহ! 
গ্বতঃসিদ্ধ বলিয়া মানিয়া৷ লইতে প্রবৃত্তি হয়, প্রমাণ প্রয়োগ চাহিতে 
কিছুমাত্র আকাঙ্ষা হয় না। কিন্তু দৈববিড়ম্বনায় সহজ কথাটাও 
মামাদের কাছে জটিল হইর! উঠিগ্াছে। ভারতবর্ষ বদি ইংলগডের গ্যায় 
স্বাধীন দেশ হইত, তাহ হইলে কথাটার মীমাংসা করিতে বেগ পাইতে 
হইতনা। কিন্তু আজ পরাধীন ভারতবর্ষকে জ্ঞান, বিজ্ঞান, সভ্যতা 
ভব্যতার মালমসলা বিদেশ হইতে আহরণ করিতে হইতেছে । এ 
অবস্থাক়্ স্থসভ্য ইংরাজের ভাষাই আমাদের শিক্ষার প্রধান বিষয় হওয়া 
উচিত, অনেকের এইরূপ মত। এ কথাটার বিস্তারিত আলোচনা 


ভা, চৈত্র, ১৩১২] প্রস্তাবিত জাতীন্ন বিশ্ববিদ্তালর় । ১১১৩ 


সংস্কতশিক্ষা (ও মুসলমানের পক্ষে আব্বী ও পার্শীশিক্ষা ) প্রয়োজনীয়, 
তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করি 1 
প্রথম, এই এই ভাষায় উভয় জাতীর ধন্মশান্ত্র লিখিত। জাতীয় 
বর্ম, জাতীয় সমাজ, জাতীয় আচার-অনুষ্ঠান, ক্রিয়াকাওড প্রভৃতির 
প্রকৃত মন্ত্র বুঝিতে হইলে শান্ত্রজ্ঞান আবস্তক। তছ্দ্দেস্তে প্রাচীন ভা! 
শিক্ষা প্রয়োজনীয় । শিক্ষা ধর্্সসাধনের সহার, প্রাচীন ভারতে ধশ্মজ্ঞান 
উন্মেষিত করিবার জন্তই শিক্ষা দেওয়৷ হইত, শিক্ষার উদ্দেন্ত অতি 
মহৎ ছিল। জাতীয় বিশ্ববিদ্ভালয়ে ধম্মহীন শিক্ষা, দেওয়া অনুচিত, ইহা 
পুর্বপ্রধন্ধে বলিয়াছি। যে ভাবায় ও যে সাহত্যে ধন্াচারের ও 
মমাজতন্থের প্রকৃত মন্দ্র নিহিত আছে, তাহার সহিত শিক্ষার্থগণের 
পরিচর স্থাপন না করিলে, তাহারা ক্রূপে ভবিষ্যৎ জীবনে শাস্মগ্রন্থ 
পাঠ করিতে পারিবে? প্রাচীন ভাষ। শিক্ষা করিলে কৃতবিদ্য 
ছাত্রগণ নিজের ধন্দঈ ও সমাঙ্জের প্রকৃত মন্ম বুঝিতে বত্তশীল 
হইবেন এবং সনাতন আচার পদ্ধাত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিবেন। 
অবিচারিতভাখে পামাঞ্জিক বিধিব্যবস্থা ও ধর্মান্মোদিত ক্রিয়াকাও 
মানিয়া লইতে হইবে ও জড়ভাবে তাহা পালন করিতে হহবে, এরূপ 
জবরদন্তির কথা এখনকার 1দনে চলিবেনা) এরূপ জবরদস্তির ফলে 
হুয় অপাড়তা, ন। হয় ডচ্ছংজ্খলতা, না হর কপটাচার (1১০০০), 
উপস্থিত হইবে । : অতীতের দৃষ্টান্তে আমর তাহা বিলক্ষণ বুঝিতোছ। 
বিশেষতঃ এখনকার দিনে ইংরাজী শিক্ষা-দীক্ষা্ড হিড়িকে সমাজে নানা 
রূপে আচারত্রংশ ধটিতেছে এবং বিলাতী রীতি নীতি আচারঅনুষ্ঠানের 
অনুকরণ সবেগে চলিতেছে । এ ক্ষেত্রে হিন্দুসস্তানের সংস্কৃত শিক্ষা, এই 
অন্ুচিকীর্য। প্রবৃত্তির কতক পরিমাণে প্রতিষেধক হইবে। সংস্কৃত শিক্ষার 





»*গত বৎ্পরের চৈন্র সংখ্যা 'প্রবাসীঃতে এ বিষয়ের বিস্তাারত আলোচনা 


১১১৪ ভারতী । [ ভ!, চৈত্র, ১৩১২ 


ফলে প্ররুত জাতীয়তরর ভাব বিকসিত হুইবে এবং নিজের জাতির 
প্রাচীন গৌরবের দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে আত্মসম্মান বোধ জন্মিবে 
ও তাহার ফলে বিলাতী সমাজের প্রতি অন্ধ অন্ুরাঁগ ঘুচিবে। অতএব 
জাতী্ন শিক্ষার ভিত্তি স্তাপন করিতে হইলে সংস্কৃত (বা আর্বী, 
পার্শা ) ভ্ঘা ও সাহিত্য ছাড়িলে চলিবেন1। 

দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীন সাহিত্য অবলম্বনে গবেষণা, গ্রত্রতত্বীলোচনা, 
কাব্যসৌনরধ্য-বিশ্লেষণ প্রভৃতি কার্ধ্য শিক্ষিত ভারতবাসীর অবস্ত কর্তব্য । 
এ ষাবৎ এ সকল কাধ্য বৈদেশিক পণ্ডিতগণই কারয়া আসিতেছেন ) 
ছুই চারিজন মাত্র ভারতবাসী সামান্রূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। 
শিক্ষিত ভারতবাসীর এই কলঙ্ক অপনোদন করিতে হইলে জাতীয় 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ে ভারতীয় প্রাচীনভাষা শিক্ষার রীতিমত বন্দোবস্ত করিতে 
হইবে। যাহাতে ভাবস্যতে এই বিশ্ববিগ্ঠালয় ভারতীয় প্রাচীনভাষা 
অনুশীলনের কেন্দ্রস্বরূপ হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে । প্রস্তাবিত 
মুসলমান বিশ্ববিদ্ালয় সম্বন্ধে 0119৭0976 71071507 সাহেব যাহা 
বলিয়াছেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপকগণের সে কথা গুলি 
যেন মনে থাকে । 

তৃতীয়তঃ, মাতৃভাষার উন্নতি করিতে হইলে, কাব্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, 
দর্শন গ্রভৃতি অঙ্গের পুস্তকাঁদি প্রণয়ন করিয়? মাতৃভাষার সাহিত্যের 
কলেবৰ পুষ্টি করিতে হইলে, মাতৃভাষার ভাষাতত্ব আলোচন] করিতে 
হইলে, প্রাচীন ভাষাল্ঞান নিতান্ত গুয়ৌোজনীয় ; কন না, দেশভাষাগুলি 
প্রাচীন ভাষার নিকট শব্বসম্পত্তির জন্য পদে পদে খণী। এমন কি. 
সাধুভাবায় লিখিত পুস্তকাঁদি বুঝিতে হইলে, অথবা সাধুভাষায় ব'বহৃত 
শব্ষের এবং অপত্রষ্ট শব্দের বর্ণবিন্তাসের নিম্মম আয়ত্ত করিতে 
হইলে, প্রাচীন ভাষার ব্যাকরণের দ্বারস্থ হওয়া! ভিন্ন গত্যন্তর নাই । 


ভা, চৈত্র, ১৩১২] প্রস্তাবিত জাতীয় বিশ্ববিগ্ভালয় । ১১১৫ 


মধ্যে বে পরিমাণ সৌসাঘৃসশ্ত আছে, ভাহা বুঝিবার জন্ত সংস্কৃতভাষায় 
প্রগাঢ় বুৎপত্তি থাকা চাই, সুধু খাটি বাংলা'র সেবা করিলে কিছুতেই 
চলিবে না। এই প্রসঙ্গে ইংরাজীনবীশেরা একটা ভ্রান্ত সংস্কার মন 
হইতে দূর করিবেন। ভাষা হিসাবে আধুনিক ইংরাজীভাষার সহিত 
আাংলোস্তাক্সন্‌ এবং ল্যাটিন ও গ্রীকৃ ভাষার যেরূপ বন্বন্ধ, বাঙ্জালাভাধার 
নঙ্গে সংস্কৃত ভাষার তদপেক্ষা অনেক নিকট সম্বন্ধ। আর ইংরাজের! 
তাহাদের ধর্ম ও সমাজবাবস্থা এবং সভ্যতা যেমন চিন্ুদী, গ্রীক, 
রোমক, আযাংলো-স্তাক্সন প্রভৃতি নানা জাতি হইতে পাইয়াছেন, 
আমরা সেরূপ সর্বদ্ারী নহি। 

আমরা এপধ্স্ত যাহা বলিলাম, তাহা যদ্দি পাঠকবর্গ সমীচীন 
বলিয়া মনে করেন, তবে প্রাচানভাষ। শিক্ষা থে জাতীয় শিক্ষার পক্ষে 
অপরিহার্য, তা) প্রমাণ হইল। 

ধাহারা কাষেদ লোক, 5৩700067এর ধার ধারেন না, তাহারা 
হয়ত বঙ্গিবেন_'সবই ত বুঝিলাম, কিন্তু গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, 
বিজ্ঞান, শিল্প, দর্শন প্রভৃতি অসংখ্য শিক্ষণীয় বিষয় রহিয্জাছে ; ইহার 
উপর যদ্দি ভাষার 'ত্রযহস্পর্শ' ঘটাও, তাহা হইলে যে ছাত্রদিগের 
জীবনের ভার ছুব্বহ হইয়া উঠিবে।' কথাটা খুব চটকদার (01505101০) 
বটে) কিন্তু ইহার উত্তরটাও অত্যন্ত সোজা । সকলকেই যে সব 
বিষয় শিখিতে হইবে এমন কোনও 'দাথার দিব্য? দেওয়া নাই, যে শিল্প 
শিখিবে তাহার দর্শন শিখিবার প্রয়োজন নাই, যে ইতিহাস শিখিবে 
তাহার বিজ্ঞান শিথিবার প্রয়োজন নাই, যে গণিত শ্িখিবে তাহার 
ইতিহাস শিখিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু উচ্চ শিক্ষার্থী ছাত্রমাত্রেরই 
স্বজাতির প্রাচীন ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন আছে । কেন আছে, তাহার 
উত্তর প্রবন্ধের পুর্বভাগে দিয়াছি। বিজ্ঞ ব্যবস্থাপকগণ ভূলিবেন 
না, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, বিজ্ঞান ঈউতাাটি সহ্য 7৯১৮ কল 


১১১৬ ভারতী । [ ভা, চৈত্র, ১৩৯২ 


শিক্ষার অঙ্গ, কেবলমাত্র ভারতীয় প্রাচীনভাষাই আমাদের বিশেষভাবে 
নিজস্ব সম্পত্তি। অতএব জাতীয় শিক্ষার হিসাবে, অন্য সমস্ত ব্ষিয় 
একত্র করিয়া তাহাদের ষে গুরুত্ব, এক প্রাচীনভাষার সেই গুরুত্ব, 
অথবা তদপেক্ষা বেশী গুরুত্ব । সুতরাং, জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে 
হইলে বরং অপর পাল্প! (5০81) হইতে দুই একটা। বিষয় সরাইয়া হান্ক! 
করা চলে, তথাপি ভারতীক়্ প্রাচীনভাষার দিকৃটা কমান চলে না। 

যাহাহউক, তিনটি ভাষা শিক্ষা যখন অপরিহাধ্য, তখন অনর্থক 
তাহা লইয়া বাগবিতণ্ডা না করিয়া, কি প্রকারে তিনটীরই স্থান 
হইতে পারে অথচ প্রকৃত শিক্ষার ব্যাঘাত না ঘটে, তাদ্ধয়ে [চার 
করা সঙ্গত। তিনটি ভাবা শিখিতে হইলে তিনটিই যে সমপরিমাণে 
,ও একই প্রণালীতে শিখিতে হইবে, এমন কোনও কথা নাই। 
বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিয়। সঙ্গত ব্যবস্থা করিতে হইবে। 


(১) বাঙ্গালাঞ্* ভাষা ও সাহিত্যের স্থান । 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মাতৃভীষার সাহায্যে বিবয়শিক্ষা দেওয়! 
ও ছাত্রদ্িগকে মাতৃভাষায় ভাব প্রকাশ করিতে দেওয়াই স্বাভাবিক 
রাবস্তা এবং জাতীয় বিশ্ববিগ্ভালয়ে সেইরূপ ব্যবস্থাই সঞ্গত। এমন কি, 
ইংরাজী ও সংস্কতভাষার পঠন পাঠনাও মাতৃভাষার সাহায্যে হইবে; 
ইংরাজেরা যে ভাঁবে ফরাসী, ল্যাটিন কা অপর কোনও বিদেশী ভাষা 
শিক্ষা করেন, এস্থলে তাহারই অনুকরণ বাঞ্নীযু। সংস্কৃত ও ইংরাজী 
ভাবা শিক্ষাকালে মাতৃভাষা হইতে তত্তৎ ভাষায় ও তত্তৎভাষা হইতে 
মাতৃভাষায় অন্বাদের ব্যবস্থা থাকিবে। এই সকল উপায়ে মাতৃ- 
তাষার প্রসার খুব বাড়িবে। ইহার উপর মাতৃভাষায় প্রবন্ধরচনার 
রীতিমত ব্যবস্থা থাকিবে। এই পধ্যস্ত গেল ভাষা শিক্ষা; বাঙ্জীল! 





বররন এন সি লারা স্স্যাা রাহেলা সদা জরর সাহারার ননদ সর জর ক ন্র 


_ ভা, চৈত্র, ১৩১২] প্রস্তাবিত জাতীয় বিশ্ববিদ্ভালয়। ১১১৭ 


সাহিত্যপাঠেরও স্বতন্ত্র ব্যৰস্থ' করিতে হইবে। সচরাচর যে সকল 
বাঙ্গালা সাহিত্য পুস্তক নিয়শ্রেণীতে পঠিত হইয়া আসিতেছে ( যথা 
কথামালা, চরিতাবলী,। আখ্যানমঞ্জরী, বোধোদর, চারুপাঠ, নীতিবোধ 
ইত্যাদি) সেগুলি ইংরাজীর অনুবাদ এবং বিদেশী দৃষ্টান্তে ও 
বিলাতীভাঁবে পরিপূর্ণ ইহার ফলে, প্রথম হইতেই স্বজাতির উপর 
বিতৃষ্ণা ও বিদেশীর উপর উক্তি জন্মে; জ্ঞাতীরভাবের উদ্দীপন*, 
স্বঙজাতীয় মহাপুক্ষদিগের উপর শ্রদ্ধা, সমাজসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা জন্মে ন1। 
ইহাই হইল প্রকৃত পরাধীনতা, রাজনৈতিক অধিকার-সস্কোচ অপেক্ষাও 
ইহা। বিষম । জাতীয় আদর্শে শিক্ষা দিতে হইলে এ সকল পুস্তকে চলিবে 
'না। (আজকাল বিজ্ঞান-রিডার নামধেয় সে সমস্ত পুস্তক চলিতেছে, 
মে সকল ত খাঁটি সাহিত্যই নহে, কাষেই সে গুলির স্বতন্ত্র নির্দেশেরও 
প্রয়োজন নাই )। জাতীয় আদর্শ লক্ষ্য করিয়! শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে 
হইলে কৃত্তিবানী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত সংক্ষিপ্ত করিয়া, 
বাল্যাবস্থার অনুপযোগী অংশগুলি বাদ দিয়া, পাঠনার ব্যবস্থা করিতে 
হুইবে। ইহা! অপেক্ষা সুন্দর ও সঙ্গত ব্যবস্থা হইতে পারে না। 
বালকগণের গদ্য অপেক্ষা! পগ্যেই বেশী অন্থুরক্তি দেখ যায়, কবির উক্তি 
হৃদয়ে গভীরভাবে উচ্চভাবগুলি মুদ্রিত করে, অতএব এইরূপ 
ব্যবস্থাই উপযুক্ত । গদ্য পুস্তক পাঠ্যতালিকানুক্ত করিতে হইলেও 
চরিতমালা, চরিতাষ্টক, আর্ধ্যকীণ্ডি প্রভৃতি ব্বজাতীয় মহাপুরুঘগণের 
জীবনীসম্ঘলিত আখ্যানগুলিই লইতে হইবে, নতুবা স্বজাতিপ্রেম 
জাগিবে না গ্রস্থকারগণ উৎসাহ পাইলে জাতীয়ভাবের উদ্দীপনা পূর্ণ 
পুস্তক রচনা! করিবেন। 
(২) সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের স্থান | 
জাতীয় বিশ্ববিস্তালযে নিসশিক্ষা ঢেপাাহাচ ০1০60) অধাশিক্ষা 
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তিনটি স্তর থাকিবে, আশ। করা যাক্স। নিক্নস্তরে কেবলমাত্র বাঙ্গাল। 
সাহিত্যেরই বাবস্থা থাকিবে। ।কন্ত মধ্যশিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার স্তরে 
বাঙ্গাল৷ নাহিতোর সঙ্গে সঙ্গে সংস্কত সাহিত্যের স্থান করিতে হইবে। 
বতই উচ্চদ্রিকে উঠিবে, ততই বাঙ্গাল। সা'হত্যের ভাগ কমাইয়া সংস্কৃত 
সাহিত্যের ভাগ বাড়াইতে হইবে, ইহাতেই পরোক্ষভাবে বাঙ্গালা 
সাহিত্যের অধিক উপকার হইবে, কেন না উচ্চ অঙ্গের বাঙ্গালা সাহিত্য 
সংস্কতভাষা ও সংস্কৃত নাহিত্যদ্বারা সম্যক্রূপে অন্ধপ্রাণিত। আমাদের 
সমাজ ও ধন্ম ভালরূপে বুঝিতে হইলে নংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যই 
অধিক প্রয়োজনীয়, তাহা পুর্বেই দেখাইরাছি। সাধারণ লোকে 
মবগ্ত মাবহমানকাল ক্ন্তিবাসী রামাদ্ধণ ও কাশীদাসী মহাভারত . 
পড়িয়া এবং যাত্রা, কীর্ভন, পীচালী, কথকতা। শুনিয়া ধর্ম ও আচার 
' নন্বন্ধে অভিজ্ঞতালাভ করিয়া! আসিতেছে । (৭১৪ 509০8090 ) 
লোকশিক্ষার পক্ষে ইহাই ষথেষ্ট। কিন্তু বাারা বিশ্ববিদ্ভালয়ে উচ্চ- 
শিক্ষালাভ করিতে অগ্রনর, তাহাদের পক্ষে এ ব্যবস্থা যথেষ্ট নহে। 
মনে রাখিতে হইবে, এই কৃতাবগ্ভ যুখকেরাই এক কালে সমাজের 
নেতা হইবে। সমাজের উচ্চন্তরে বিশুদ্ধ ৪ প্রকুষ্টভাবের আধিপত্য 
না হইলে, সংস্কত শিক্ষার সম্যক্‌ ব্যবস্থা না করিয়া কেবলমাত্র বাঙ্গালা 
সাহিভোর ব্যবস্থা রাখিলে, সমাজের অবগ্তা নিতান্ত হীন হইয়া 
পড়িবে । 
দত্ত করি বিষহরি পুজে কোনও জন । 
মঙ্গলচণ্ীর গীতে করে জাগরণ ॥ 
শ্রীচৈতন্থদেবের বণিত ধর্খের রূপ বিরুৃত আদর্শ প্রচলিত হইবে । 
ভাবী সাহিত্যেরও বৎপরোনাস্তি ছুদ্দিশ| ঘটবে। 

অতএব সংস্কৃত ভাষা ও সাহিতোর রীতিমত ব্যবস্থা করিতে হইবে। 


ভা, চৈত্র, ১৩১২ ] প্রস্তাবিত জাতীয় বিশ্ববিষ্ভালয় ১৯১৯ 


হিদাবে পড়িতে হইবে ; ব্যাকরণ-বিচারে উদ্ম পধ্যবসিত কৰিলে 
চলিবে না। সাহিত্য পাঠে সাক্ষাৎ ও পরোঙ্গভাবে যে সমস্ত উপকণনর 
পাওয়া যার, ভাহা আমাদিগকে সংস্কৃত সাহিত্য হইতেই আনা 
কারতে হইবে। সাহিত্যের ভিতর দিয়। কাব্য-কল! (10 হা), 
রচনাশিল্প বুঝিতে হুইবে, ধর্শ ও নীতি, সামাজিক ও জাতীয় প্ররুণ্ 
বুঝিতে হইবে, উচ্চ উচ্চ ভাব আয়ন্ত করিতে হইবে। নিজেদের 
সাহিত্য অবলম্বনে এই ভাবে শিক্ষালাভই সহজ, স্বাভাবিক ও 
কল্যাণকর। 

সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার প্রণালীও কততকটা”পরিবষ্ভিত করিতে হইবে। 
মাতৃভাম্কর সাহায্যে শিক্ষা দিতে হইবে; তাহা কাধযতঃ এক্ষণেও হইয়া 
থাকে এবং পৃথিবীর সন্দত্র এই নিয়ম । উপরন্ত মাতৃভাষার প্রক্ষত্তির 
সঙ্গে পদে পদে তুলনা করিয় শিক্ষা দিতে হইবে। ইহ্থাতে যে ন্সধু 
ছুরূহ ভাষ! শিখিবার হ্থবিধা হইবে তাহা নহে ; এই উপায়ে মাতৃভাৰ 
সঙ্গেও সম্যক্‌ পরিচয় ঘটিবে । সংস্কৃত ভাষার প্রয্োগরীতির সঙ্গে মা- 
ভাষার প্রয়োগন্পীতির কতটা মিল ও কতট। অধিল, কোন্‌ সংস্কৃত 
শব্দটির বাঙ্গালা কি অপত্রংশ ঘটিয়াছে ইত্যাদি সন্ধান দিতে হইবে। 
এই প্রণালাতে শিক্ষিত যুবকগণের পক্ষে ভবি ব্যতে বাক্গালাভ'ন'ব 
ব্যাকরণ, অভিধান পক্কলন ও ভাষাবিজ্ঞান প্রণয়ন থে কতদূর সুগম 
হইবে ভাগ বল! বাহুলামাত্র। এই প্রণালাতে শিক্ষাই প্রকৃত জান্তীয় 
শিক্ষা । 

(৩) ইংরাজীভাষা ও সাহিত্যের স্থান। 

ছুইটি কারণে ইংরাজী শিক্ষা আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় । প্রথম, 
ইংরাজী আমাদের রাজ-ভাষা, রাজভাধাষ অল্প-বিস্তর দখল না থাকিলে 
বিষক্কম্মম চালানর অস্থবিধা হইবে এবং বিশাল ভারতসাআাজ্যের নানা 


১১২০ ভারতী । । ভা, চৈত্র, ১৩১২ 


দ্বিতীয়তঃ, কালচক্রের আবর্তনে জ্ঞানের জন্মভূমি ভারতবর্ষ আজ সত্য 
সুরোপের নিকট কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ভিক্ষা্থী, এ 
অবস্থায় আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার দ্বারন্বরূপ ইংরাজী (বা তুল্য 
অপর কোনও ফুরোপীয় ভাষ। ) না জানিলে জ্ঞানলাভের পথ নিতাস্ত 
সন্কীণ হইয়া পড়িবে । এ ছুইটা কথার কোনওটাই চাপ! দিয় “স্বদেশী” 
গোৌড়ামি করিতে গেলে বাতুলতা ও নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ পার 
পুর্বোক্ত দুই কারণে ইংরাজী শিক্ষার যে প্রয়োজন, তাহার পক্ষে 
ভাষা হিসাবে ইংরাজা শিখিলেই যথেষ্ট হইবে । ইংরাজী হইতে 
মাতৃভাষায় অনুবাদ, ও মাতৃভাষ! হইতে ইংরাজীতে অন্গুবাদ এই দ্বিবিধ 
প্রণালীর দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে । ইংরাজীতে চিঠগন্র লেখা, 
বিস্তৃত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত সঙ্কলন, (80569.065) 500170812৩5) 6159৮ 
৮0176) বড় জোর প্রবন্ধ রচনা পধ্যস্ত শিখিলেই এই ছুইটি উদ্দেগ্ত 
সাধিত হইবে। এইবূপ শিক্ষালাভ করিলে ছাত্রগণ ইচ্ছা! করিলে 
রাজী ভাষায় লিখিত শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের মৃলগ্রন্থ দি 
পড়িতে ও বুঝতে পারিবে। ইহার জন্ত সাহিত্য হিনাবে হংরাজা 
পাঠনার তত প্রয়োজন দেখি না। 
বর্তমান বিশ্ববিদ্ভালয়গুলিতে যে ভাবে ইংরাজী সাহিত্য পাঠনার 
ব্যবস্থা আছে, অনেকে সেই প্রণালীর পক্ষপাতী । তাহারা বলেন, 
সাহিত্যে সভ্যতার পুর্ণ বিকাশ । ইংরাজী সাহিত্য অব্যয়নপ্করিলে 
বর্তমান যুগের সভ্যতার সারততব হৃদরঙ্গম হয় ও তাহার ফলে প্রকৃত 
মনুষ্যত্ব লাভ-( ইহাকেই কি ০০17০ বলিব 2) ঘটে। ইংরাজী সাহিতা 
আমাদের সমাজে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহার ফলে নানারপ 
কুসংস্কার ও কদাচার, অপধন্ম ও বিকৃত রুচি তিরোহিত হইয়াছে, 
্রীষ্টীয় ধর্মের উচ্চ মাদর্শে সন্ধর্্ম সংস্থ'পনের চেষ্টা হইয়াছে, আমাদের 
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অস্বীকার করিবে না। কিন্তু ইহার “স্থ ও 'কু ছুইট। দিক আছে। 
আমাদের জাতীয় প্রকৃতি, সমাজ, নীতি ও ধর্ম ইংরাজের জাতীর 
প্রক্কতি, সমাজ, নীতি ও ধর্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক) প্রতোক জাতির 
কাব্যনাটকাদি খাটি সাহিত্য, (07০ 116678817০) সেই সেই জাতির 
জাতিগত, সমাজগত, নীতিগত ও ধশ্মগত প্রকৃতির পরিপূর্ণ ছায়। প্রথম 
বয়সে মনোরুত্তিসকল এত কোমল ও নমনীয় (14510 ) থাকে যে 
তৎকাঁলে যে সমস্ত ভাব ও আদর্শ মনে অস্কিত হয়, তাহ! কস্মিন্‌ কালেও 
বিলীন হয় না। এ হিসাবে দেখিতে গ্রেলে, কিশোরবয়ন্ত ছাত্রগণকে 
নির্বিচারে ইংরাজী কাব্যনাটকাদি পাঠ করিতে দেওয়া কি স্থস্গত? 
এই সকল বিজ্ঞাতীয় আদর্শ দ্বারা যে আমাদের সামাজিক, নৈতিক এবং 
সাহিতাঞ আদর্শ কলুষিত ও বিরত হয় নাই, ইহা কি কেহ সাহস 
করিয়া বলিতে পারেন? এই প্রসঙ্গে একটি কষুত্র ঘন মনে পড়িল। 
০7215 চমাওস6 ০6 দস০৮19৫৫০ ১৩: 1)10001065 কি এইরূপ 
একখানা ইংরাজী কেনাবে লেখ আছে যে, এক দরিদ্র বালক বিড়াল 
মারিয়া সেই ঢামড়া বিক্ররে অর্থ সংগ্রহ করিয়া বিদ্যালয়ের বেতন দিত। 
ইংরাজ গ্রন্থকার এই দৃষ্টান্ত দিয়া কিশোরবয়স্ক পাঠককে কত উৎসাহ 
দিয়াছেন এবং প্রবল জ্ঞানলিপ্দার জন্য বালকটির ভূয়সী প্রশংসা 
করিয়াছেন। কিন্তু এতদ্দেশীয় একজন ত্রাহ্মণপণ্ডিত স্বকীয় বালক- 
পুজ্রটিকে বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকে এই গল্পটি পড়িতে শুনিয়া সেই 
দিনহ তাছাকে স্কুল হইতে ছাড়াইয়া লইয়াছিলেন;$ এরূপ অপকন্ম ছারা 
অর্থ সংগ্রহ করা তাঁহার এতই বিসদৃশ বোধ হইয়াছিল, এবং তাঁহার 
ধর্মজ্ঞানে এতই আঘাত লাগিয়াছিল। বর্তমান লেখক সম্প্রতি তাহার 
দ্বাদশবর্ষীয় আত্মজকে ১৮০৪ 70161» র 5766012163৯ [70595805 ০৫ 
1০৮৩ বুঝাইতে বাধা হইয়াছেন। বাস্তবিক, গুরুজনের অনভিপ্রেত 
পুর্বরাগ ও বিবাহ, নরহত্যান্থারা গৌরব লাভের উৎকট অভিলাষ, 
প্রভৃতি জিনিস খাটি ইংরাজী সাহিত্যে আকৃসার মেলে। ইংরাজী 


১৯২২ 7 ভারতী । [ ভা, চৈত্র ১৩১২ 


কিন্তু সত্তপ্রধান হিন্দুর পুক্রকন্তাদিগের পক্ষেও কি এইগুলি কল্যাণ- 
কর? অবস্ত ইংরাজী উপাথ্যানাদিতে বিশুদ্ধ আদর্শের অভাব নাই। 
কিন্তু ভিন্ন দেনীয় মহাপুরুষগণের জীবনী- হইতে সংশিক্ষা লাভ করিলে 
তাহাতেও দোষ আছে। তাহার দরুন ভিন্ন জাতির উপর শ্রদ্ধাতক্তি 
এবং স্বজাতির উপর বিতৃষ্ণ। জন্মে, নিজের সমাজের উচ্চ আদর্শ সম্বন্ধে 
অভিজ্ঞতা জন্মিতে পায় ন!, জাতীয় ভাবের উদ্দাপন। হঞ্জনা । মানদিক 
দাদত্বশৃঙ্ঘল হাড়ে হাড়ে বসিয়া! যার, এদব ঞথা আধুনিক বাঙ্গাল! 
সাহিত্যের প্রসঙ্গে বলিয়াছি। পক্ষান্তরে, হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্। কথা- 
সরিৎসাগর প্রভৃতি কথাগ্রস্থে এবং রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদি 
শান্ত্রগ্রন্থে যে সমস্ত নরনারী-চরিত্রের আদর্শ বর্তমান, যে সমস্ত 
সামাজিক রী(ওনীতি, দার্শনিক মত ( যথা, অনৃষ্ঠ, কর্মফল, জন্মান্তর 
রহস্ত ), ধন্মান্গ্ভান (দানধর্ম, অতিথিসতৎকার, আত্রত্রাণ, প্রতুভক্তি ) 
ইত্যাদি বিষরক প্রসঙ্গ রহিয়াছে, সেগুলি যে আমাদের জাতীর শিক্ষার 
বিশেষভাবে অন্থকুল, এ বিষয়ে বোধ হয় কোনও ধীরবিবেচক ব্যক্তিই 
দ্বিরুক্তি করিবেন নাঁ। £8001500) 701010500)  001051010, 
08100511 প্রভৃতি বে সমস্ত স্ুলেখকগণের এবং বে সমন্ত অসংখ্য 
অজ্ঞাতনাম! লেখকগণের রচন। প্রবেশিকা ও এফ. এ পরীক্ষার্থিদিগকে 
মচরাচর সাহিত্যন্বরূপ পড়িতে হয়, তাহাতে এমন কোনও উচ্চ ব। 
মহুত্ভাব অথব! উৎকৃষ্ট সাহিত্যকল। বা রচনগকৌশল নাই, যাহার 
সমতুল্য জিনিস হিতোপদেশ পঞ্চতন্ত্রে মেলেনা, ইহা আমি স্পদ্ধী করির়া 
বলিতে পারি। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদির ত কথাই নাই । তবে 
কিজন্ঠ মনুষ্যত্বলীভ বা উন্নত আদর্শলাভের জন্ত বৈদেশিক সাহিত্যের 
সেবা করিব? কৈশোরে সকলেই হিতোপদেশ পঞ্চতন্ত্র পড়িয়াছেন, 
কিন্তু তখন দকলেই হুরূহভাষা আয়ত্ত করিবার ব্যাকুল্তায় ও 
ব্যাকরণের দৌরাত্ম্য, ভাবের মাধুর্য্য.ও ওদারধ্য এবং রচনার সরমতার 


দিকে দৃষ্টি করিতে পাবেন নাই। প্রবন্ধলেখকের অঙ্গরোধে এখন 
একবার মতন করিয়। পড়িয়া /দছধিবিন কি 5 
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ইহ। অবশ্য স্বীকার করি, স্বদেশী বিদেশী সকল সাহিত্যেই, উৎকৃষ্ট 
কাব্যনাটকাদিতে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক ভাব ছাড়া, একটা বিরাট, 
সার্ধভৌম ভাব আছে। ইহাও স্বীকার করি, সঙ্কীণ গণ্ীর মধ্যে 
থাকিলে মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশ হয়না । কিন্ত সে (১:০৭0 ০২৫1১011০10) 
বন্গুধাব্যাপিনী কুটুষ্িতা স্থাপনের সময় কিশোর বযদ নহে । আগে 
জাতায় ভাবে বনিয়াদট গড়িয়া লইয়া পরে ভিন্ন জাতির, ভিন্ন আদর্শের 
সন্তুধীন হইলে ভরের কারণ থাকেন, নতুবা আদর্শবিকৃতি ও 
চরিত্রষ্থলন অবশ্তস্তাবী। স্তপতি-বিদ্তায় পিরামিড গঠনে যেমন নীচেট! 
চওড়া এবং উপরট। ক্রমে ক্রমে ছু'চলো হইয়া উঠে, চরিক্রগঠনের বেলায় 
দেরূপ প্রথম বয়সে সার্বভৌম ভাব ও পরিণত বয়সে সক্কীর্ণতা আনিলে 
চলিধেন)। ইংরাজী ও অন্ঠান্ত যুরোপীয় সাহিত্য সাহিত্যকলার 
নৃতন নূতন রীতি দেখা! যায়, যাহা কালিদাসার্দির অগোচর ছিল। 
সেগুপিও শিক্ষা করা প্রয়োজনীয়, কেনন। তাহাতে ভাবী বাঙ্গালা- 
সাছিতোর পরিসর বৃদ্ধি হইবে। আশৈশব ইংরাজী চর্চা করিয়া 
এবং পঞ্চদশবর্ষকাল ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনা কাধ্যে ব্যাপৃত 
থাকিয়া ইংরাজীবিদ্ধেষের ভাব পোষণ করা সঙ্গতও নহে, সম্ভবও 
নহে। তবে এ কণা অবপ্ত মুক্তকঠ্ে বলিব যে, সাহিত্যক্ষেত্রে বিদেশ 
হইতে আমদানী নব নব রীতির পরিচয় পাইবার পুর্বে আমাদের 
নিজন্ব প্রাচীন সাহিত্যে সাহিত্যকলার (4১৮ যে বিশুদ্ধ ও প্রকৃষ্ট 
রীতি বর্তমান তাহ! আগে বুঝিতে হইবে, কেননা তাহাই সহজ, 
স্বাভাবিক এবং কল্যাণকর ৷ উচ্চশিক্ষার স্তরে, যে সকল ছাত্র বিজ্ঞান 
বা শিল্পবাণিজ্যের দিকে ন! ঝুঁকিয়া। 4:05 09975 লইবে, তাহার! 
বিএ, এম্এর হ্যায় উচ্চ পরীক্ষায় স্বজাতির প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে 
সঙ্গে বৈদেশিক সাহিত্য অধ্যয়ন করুক, ইহাতে আমাদের কোনও 


আপত্তি নাই। 
গুটীলনিংতকহার বান্িাপিঞাবাহা । 


মহানাটক। 


নবম অঙ্কের অন্ুবৃত্তি 


অবতীর্ণ হলে পুনঃ 
হেরি ত্রাসে কগীন্দ্রের। 
কুম্তকর্ণ পদাঘাতে 
দন্তের আঘাতে তার 
নিঃশ্বাশে উৎক্ষিপ্ত হয়ে 
জ্রমন্ত দোর্দগ্ডাঘাতে 
নিঃশ্বাস হইয়া রুদ্ধ 
জতি কষ্টে কোন কপি 
অযুত তড়িৎ-দীপ্ত 


কুন্তকর্ণ রণ ভূমিপরে 
গ্তবেশিল গিরি-গহধরে। 
কেহ হ'ল নুদুরে নিঃক্ষিপ্ত, 
কারে! দেহ হ'ল বিচলিত । 
নভে কেহ করে বিচরণ, 
“কেহ করে রুধির বমন। 
ফুৎকারের ভরে, 
প্রাণতাগ করে ॥ 
কৃতাস্তের কেতু-স্ 


উজ্জজ অজেয় সেই 


শত্ভুর ত্রিশুল। 


কুস্তকর্ণ উত্তোলিয়! 


হানিল হুগ্রীব-বক্ষে ; 


শপে কাটি? বাম তাহা 
করিল নিশ্ম,ল ॥ 


কুস্তকর্ণ অতঃপর 

. বানর-শিবিরে পশি, 
ক্রোধ-অগ্নি জঠরাশ্মি 
পিষ্ট হ'ল কত কপি 
বাহিরিল যাঁরা তার 
তাদের ধরিয়া পুনঃ 
মত্তকরীকর সম 
ধরিল সে মহাবল 
অঙগদ পিতৃব্যে হেরি 


কবি" এক মুদগর গ্রহণ, 
কপিদের করিয়। ভক্ষণ, 
-একত্র করিল প্রশমন । 
কুম্তক -চরণ-আঘাতে ; 
শ্রতিরন্ধ, দিয়! বায়ু পথে, 
ধীরে রক্ষ লাগিল চিবাতে। 
বাম করে ঝাকাজে শিবির, 
হুত্ত্রীবেরে-কুস্তক্ণ বীর। 
নিপতিত শক্তুর কবলে, 


ভা, চৈত্র, ১৬১২] মহানাটক। ১১২৫ 


সুপ্রীব হই মুক্ত নিঃশ্বাস না ছাড়িতে ছাড়িতে 

সিংহ-পাশে কুন্তকর্ণ।  অঙগদেরে বাধিল চকিতে। 

অগ্ঠির তনয় নীল -জঙ্গদ-সুগ্রীব-দোহে 
দেখিরা বিজিত, 

নিজ আগ্রিমৃত্তি ধরি” ্ আক্রমিল কুস্তকর্ণে 
হইয়া কুপিত। 

স্ক্দে শিরে কর্ণে বক্ষে নান। মুখোদরে, তীব্র 
পাইয়া আঘাত, 

আকুল হইল রক্ষ ; _কপিদ্বয় গাত্রোথান 
করে তৎক্ষণাৎ! 


রহ ( লল্লাশিখরস্থ রাবণ) 


কাদশ্বিনী-সচর লঙ্কেশ রাবণ 

দেখি রণে কুম্তকর্ণে সম্তপ্ত অতি, 
অনৃত-সলিল তুর্ণ করিজা৷ মোচন ; 
সংজ্ঞ। লন্ভি' কুস্তকর্ণ, কৃতান্ত যেমা্ত 
নীল নলে পুনর্ববা় করিতে তক্ষণ 
ধেয়ে গেল রণস্থলে তাহাদের প্রতি ॥ 


উগ্তরোধ জামুব।ন রণে পশি,-বঞ্জ-সম বলে 
শিরিসম মহাবাহু কপ্তকর্ণে পাঁড়িল ভূতলে, 
নজরে ধরিয়। ক) আর নাধি। জানুর বন্ধনে । 
যুক্ত হ'ল নল নীল পুষ্পবৃষ্টি করে “দবগণে ; 


কিন্তু সে ব্াক্ষস-বীর কচি? শুলাঘ।ত 

নিবারিয়! জানবেন উঠে তৎক্ষণাৎ ॥ 
কালাস্তক সম রিপু বুন্তকর্ণ রাক্ষসের ভয়ে 
রাম ও লক্ষণ দোহে অতিশয় শঙ্কাকুল হয়ে 
“করেন কটাক্ষপাৎ মঙ্থাবীর হনুষান প্রতি ; 


১১২৬ 


অনন্তর £-. 


সীতা । 


ভারতী । [ ভা, চৈত্র, ১৩১২ 


রণস্থলে অবতীর্ণ হ'ল তৎক্ষণাৎ 
উগ্রমূর্তি নরমিহ ষেন সে সাক্ষাৎ ॥ 
স্থমেরু-পর্ববত-শৃঙ্গে মৈনীক যেমন 
করে ধরে গিরি এক পবন-নন্দন 
কলান্তে অঞ্জন ঘধ| মন্দ র-শিখরে, 
তেমতি মুদ্গর এক কুম্তকর্ণ ধরে । 
পর্ববত নিঃক্ষেপ যবে করে হনুমান, 
মুদ্গরে তা? কুস্তকর্ণ করে খান্‌ খান্‌। 
অহারুষ্ট হয়ে এবে কপি-বীরবর, 
ঝটিতি টানিক। লেজে লঈল মুদগর। 
কুস্তকর্ণ, বাধি ছলে হন্ু বীরবরে, 
দিলা উপহার নিজ ভ্রাতীয় আদরে । 


রাবণ। (কুগ্তকর্ণ-আনীত হনুমানকে অশোক-বচন 


সীতার নিকটে লইয়। গিয়া । ) 
৫ 


সীতা! দেখ দেখ ৫. 


স্ত্রীবিরহে করে রাম প্রাণ বিসক্জনঃ 

লক্ষষণো। তাহারি শোকে ত্যজিল জীবন। 

হ্ৃত্রীব অজদ-দৈন্য বিদ্ধ্যাচলে পলাইল ভয়ে : 
কেবা গণে বিভীষণে ? সেত হীন কৃপাপ্রার্থী হয়ে 
শত্রুর অতিথি এবে ; লঙ্কা দ্বার ভাঙ্গিতে যে পারে, 
আছে এক মাত্র কপি, আননয়াছি বাধিয়! তাহারে ! 


সুন্দরি ! মলিন * “ত্রিশ্দশ-মুখ হবে অবিলম্বেঃ 
তিট্টিতে পারিবে “মা” রণে রাম লক্ষণের সঙ্গে ; 
অধুনা লঙ্কায় “বি”পদ বড় বানর-সেনার, 

অপ্তম অক্ষর লোপি' প্রতি পংক্তি পড়? পু্বর্ধীর ! 





্বাসিরন 


ফিতরা রাস ফারাক নার ০ পনি রা 


ভা, চৈত্র, ১১২] মহানাটক। ১১২৭ 


অনন্তর £-- রাবণের বক্ষদেশে পদদ্বয় করিয়! স্থাপন, 
খরক র-নথকাগ্রে কর্ণ তার করি' উৎপাউটন । 
করাতি-কঠিন দস্কে নাসা তার করিয়া ছেদন? 
আকাশে উঠিল বেগে উগ্রকম্মা। পবন-নন্দন ॥ 
মহারোষে কুম্তকর্ণ রণস্থলে আনি? পুনববার। 
মন্্পৃত অস্ত্রজাল চতুদ্দিকে করিল বিস্তার। 
অসংখ্য শীনিত-শর নিঃক্ষেপিয়! রঘুর নন্দন, 
রাক্ষসের প্রতি অঙ্গ একে একে করিল ছেদন £ 


(এই অবসরে বানরগণ ) 


বানরগণ ।_. ভয় প্রদর্শন তরে তোমার এ বীরদর্প 
৫ অন্ প্রতি শোভ। পায় বটে ; 
কিন্তু জেনে। কুস্তকর্ণ, _বীর মোরা--এনমন্ 
নিরর্থক মোদের নিকটে । 
অস্তের বিক্রম তুমি দেখিয়াও নাহি দেখ 
আখি মেলি' জন্মান্ধের মত ; 
ভিক্ষুককি মহাদেব? মানুষ কি রামচন্দ্র ” 
বানর কি--মোর! বীর যত? 
হেনকালে রঘুপতি কুন্তকর্ণে বধিবার তরে 
ইন্্রদত্ত শ্র ছুটি করিল মোচন ; প্র 
এক শর বক্ষ ভেদি' পশিল ধরার মাঝে 


অন্ত শর মুণ্ড তার করিল ছেদন ॥ 
হনুমান । (কুম্তকর্ণের ছিন্ন মুণ্ড পতনে ) 


ওহে কুর্দবরাজ তুমি ফশিপতি-সহ মিলি 
ধরণীরে ধর? দৃঢ় করি; 
দিশা গজ ! ভোমাদের সমুনত উগ্রদস্তে 


সি রাখো সপ্ত কুলগিরি 


এ+ নিরিহ তরল সর 





১২ 'ভারতী। [ভা, চৈত্র, ১৩১২ 


রামের তল্লা্্-ছিন্স কুস্তকর্ণ রাক্ষসের 
প্রকাও মুড ধোর দংস্ প্রকটিত, 
আছে পড়ে তৃমিলে, আর তার গুরুতারে 
দমণ্ড বানর সৈল্ত হত বিচুধিত; 
হনুমান্‌ তাড়াতাড়ি শুন্তেতে লুফিয়া লয়ে 
নিঃক্ষেপ করিলা মহার্ণবে ; 
আর হত দেবগণ মহ। উৎনক্যভরে 


দেখিবরে আইলেন সবে। 


হনুমান্‌। দেবগণ ! তোমাদের বিমান সরায়ে লও, 
সুর্য রধ লয়ে দূরে করুক গমন ; 
কণীন্ত্র রাক্ষস সবে ! অবিলম্ে তোময়াও 
কর পরিত্যাগ এবে সমর-প্রাঙ্জণ ; 
অভভুত পদার্থ মাঝে চূড়ান্ত অস্তুত যাহা, 
-এ লঙ্কার একমাত্র আতঙ্ক কারণ, 
চ্যত-অগ্জনাক্ি সম সেই কুম্তকর্ণ-মুণ্ 


বেগে ধরাতলে দেখ হতেছে পতন! 


কুস্তকর্ণের কথ! বর্ণন। কি করিব আর 
দেহ হতে উৎক্রান্ত হ'জ ধবে পরাণ তাহার, 
অমনি ম্বরগ হতে রধজ্খক নীচে আসে নামি ; 
সুর-বধুগণনবে নিতে তারে করে টানাটানি, 
মুছুল মুরজ-রবে নারদাদি করে স্তুতি গান, 
তথাপি সে কুস্তকর্ণ বাচাইতে অগ্রজের প্রাণ 
সমরের প্রতীক্ষায়, রথে না করিল আরোহণ 
রণধীর রক্ষোবীর তাজিল না সমর-প্রাঙ্গণ | 


(ক্রমশঃ) 


তাত্্রলিস্তী। 
(এঁতিহাতিক ভাগার)। 
তাল বা আধুনিক তমলুক এক মহা তীর্থস্থান । এইস্থলে 


বহু দেবদেবী বিরাঞ্জিত। পুরাকালে অর্জুন শ্রীরুষ্ণকে জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলেন যে, পৃধিবীর মধো কোন্‌ স্থানে অবস্থান করিতে তাহার 
বিশেষ প্রীতি হয়। তদ্ত্বরে শ্রীকষ্ণচ বলেন বে, তাত্রলিত্তী অপেক্ষা 
তাহার প্রীতিকর স্থান আর নাই.। এইখানে তিনি যুগে যুগে অবস্থান 
করিবেন এইরূপও বলেন। 
“পুরা দ্বারাবতী মধো গোঠী মধ্যে গতোহজ্ভুনঃ। 
*শ্রীকুষ্ণং পরিপ প্রচ্ছ সাদরং বিন্ময়ান্বিতঃ ॥ 
নাথ! ভূতলমধ্যে তে সব্বথা কুত্র সংস্থিতিঃ। 
ভ্ঞাতুমিচ্ছামি দেবেশ তত্র মে প্রীতিরুত্তমা ॥ 
এত শ্রত্থার্জুনং প্রাহ কৃষ্ণঃ কমললোচনঃ | 
তমোলিপ্তাৎ পরং স্থানং নাম্মাকং প্রীতিরিষ্যতে ॥ 
মামকং হৃদয়ং লক্ষ্য যথাত্যাজ্যং তথা ময়া 
তমোলিপ্তং হি ন ত্যাজ্যমিদমেব স্ুনিশ্চিতং ॥ 
তাঞ্ামি সর্ব তীর্থানি কালে কালে যুগে যুগে । 
তমোলিপ্তস্ত কৌস্তেয় ন ত্যজামি কদাচন ॥ 
অর্থাং__পুরাকালে অর্জুন ছ্বারাবতীর (ছ্বারকার) সভামধ্যে উপস্থিত 
হুইয়) শ্রীকৃষ্ণকে আদরে ও বস্বস্লান্িত হইয়া জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন, 
হে প্রভো “আপনি পৃধিবার মধ্যে কোন স্থানে সব্বদা বাস করেন, তাহা। 
অমি জানিতে ইচ্ছা করি এবং সেই বিষর শুনিতে আমার বিশেষ ভ্রীতি 
হয়।” কমললোচন কৃষ্ণ ইহা! শুনিয়া অঙ্ভুনকে বলিয়াছিলেন “তমো- 
পিগ্ত অপেক্ষা আমার গ্রীতিকর অপর স্থান আর নাই। লক্ষ্মী যেমন 
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ত্যাগ করিতে পারিব না। ছে কৌন্তেয়! তুমি ইহা নিশ্চয় জানিও 
যে, আমি কালে কালে যুগে যুগে আর আর সমস্ত তীর্থ ত্যাগ করিতে 
পারি, কিন্ত তমোলিপ্ত তীর্থ কদাচ পরিত্যাগ করিব না। 
্রঙ্গাগুপুরা ণাস্তর্নত তমোলুকমাহাত্মানামক পুস্তকে এইরূপ 'লখিত 

আছে যে, দক্ষযজ্ঞে সতী পতিনিন্দা শ্রবণ করিয়া অতান্ত মন্মবব্যাথা প্রাপ্ত 
হন ও ছুঃথে কলেবর ত্যাগ করেন। ইহাতে দেবাদিদেব মহাদেব 
কোপান্থিত হইয়। যজ্ঞ নষ্ট করিয়া দক্ষের মন্তকচ্ছেদন করেন। 
ব্রহ্মবধপাপ বশতঃ নেই ছিন্ন মন্তক তাহার হস্ত হইতে মুক্ত হইল না 
তৎপরে মহাদ্দেব এই মহাপাপমুক্ত হইবার মানসে পুথিবীর সকল 
তীর্থস্থান ভ্রমণ ও দেবদেবাদি দর্শন করিলেন। কিন্তু, ৩)হাঁতেও 
ছিন্নমুওড তাহার হস্ত হইতে স্থলিত হইলনা। শোক, দুঃখ ও সন্তাপে 
অভিভূত হইয়া একদিন ধুর্জ্টী নির্জন গিরিগুহায় শয়ন করিয়া সী 
পাপের বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় ভগবান নারায়ণ 
তাহার নিকটে প্রকাশিত হইয়া তাহার ছুঃখের কারণ জানিতে 
চাহিলেন। তদনস্তর ভূতভাবন ভূতেশ সমস্ত বিষ আস্ঘোপণন্ত তাহার 
নিকটে বণনা করিলেন। কমললোচন নারায়ণ ধূর্জটার বাক্য শ্রবণ 
করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং তাহাকে তাত্রলিস্তী নগরে গমন 
করিয়া! কপাল মোচন নামক পাপনাশক সরোবরের জলে স্নান করিয়া 
বর্গভীমা নামী দেবীকে দর্শন করিতে বলেন। ই পুরাণে এইরূপ 
লিখিত আছে-__ 

*কপালমোচনং নাম বৎসরঃ পরিকীত্তিতং । 

 তদনু ম্পর্শনান্মুক্তি নাত্র কাধ্যবিচারণা ॥ 

কপালমোচনে ন্বাত্ব! মুখং দৃষ্ট জগৎপতেঃ। 

বর্ভীমাং সমালোক্য পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ 
অর্থাৎ কপালমোচন নামক ষে সরোবর আছে, তাহার জল ম্পশ 


ভা, চৈত্র, ১৩১২ এ তাস্রলিস্তী। ১৯৬১ 


মাত্রেই মুক্তি লাভ হয়; ইহাতে পাপ পৃণ্যের কোন বিচার নাই। এই 
কপালমোচনে স্নানাস্তর জগৎপতির মুখ দর্শন করিয়া বর্গভীমাদেবীকে 
দর্শন করিলে পুনর্জন্ম হয় না। 

নারায়ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কৈলাশনাথ তাত্রলপ্তী নগরে 
আগমন করেন ও কপালমোচনে ন্নান করিয়া দেব ও দেবী সন্দশন 
করেন। তাহাতে তাহার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয় ও সেই ছিন্ন মুণ্ড হস্ত 
হইতে মুক্ত হয়। 

এই কপালমোচন সরোবরের নামকরণ বিষয়ে ছুইটা কিশবদস্তী 
আছে। প্রথমটা এই যে, ভূতভাবন মহাদেব উক্ত সরোবরে স্নান 
করিলেখ্তাহার হস্ত হইতে নৃমুণ্ড স্মলিত হইয়াছিল বলিয়া উহা! 
কপালমোচন নামে অভিহিত হয়। ব্রহ্মাওপুরাণস্থ উল্লিখিত শ্লোক দ্বয় 
পাঠে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, পুরাকালে এখানে কপাল- 
মোচন নামে একটী সরোবর ছিল। বহুকাল হইল দেই সরোবরের 
অস্তিত্বলোপ পাইয়াছে। বোধ হয়, রূপনারায়ণ নদ কোন সময়ে স্বীয় 
কলেবর বিস্তার করিয়া তাহাকে গ্রাস করিয়াছে । এখনও প্রতি বর্ষে 
মকর ও মহাবিষুব সংক্রান্তি ও অন্ঠান্ত তীর্থযোগে অসংখ্য নরনারী, 
সরোবরের সন্ধান করিতে না পারিয়া' বর্গভীমা দেবীর মন্দিরের 
পাদদেশস্ত নদস্লিলে অবগাহনাদি পুণ্য কাধ্য সম্পাদন& করিয়। 
থাকে । 

এই ত গেল প্রথম কিন্বদন্তী | কিন্তু, দ্বিতীয় কিন্বদ্তীটা সম্পূর্ণ 
বিভিন্ন রকমের। এই রূপ শুনা যায় যে, মহারাজ খুধিষ্টির কুরুক্ষেত্র 
যুদ্ধের পর জ্ঞাতিবধজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্ত অশ্বমেধ 
যজ্ঞের আয়োজন করেন। যজ্ঞের সমস্ত আয্বোজন হইলে, তিনি 
পাওব-সথা শ্রীরুষ্জকে সেই অশ্ের রক্ষক নিষুক্ত করিয়া তাহাকে 
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নিকটবর্তী হইলে তৎকালের রাজ! তাত্রধ্বজের পুভ্রগণ দেই অশ্থকে 
আবদ্ধ করেন। তাহাতে তাহাদিগের সহিত অঙ্ঞুনের ঘোরতর যুদ্ধ বাধে। 
বহুক্ষণ যুদ্ধের পরও অজ্জুন তাহাদিগকে পরাজিত করিতে পারিলেন না । 
যুদ্ধশ্রমে অজ্জুনের সর্বাঙ্গ ঘন্মা্ত হইয়াছিল তাহার কপোলদেশ 
হইতে বিন্দুমাত্র স্বেদবারি ভূপতিত হইয়া ন্দীসাঁললাকারে প্রবাহিত 
হয়। কপোল দেশ হইতে স্বেদ পতিত হইয়া নদী উৎপর় হইয়াছিল 
বলিয়া! সেই প্রবাহ কপালমোচন নামে অভিহিত ও পৃথিবীর পবিভ্র 
নদীগণ মধ্যে পরিগণিত হয় । 

পাওববীরশ্রেষ্ঠ অজ্ঞুন বহুক্ষণ ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াও তাম্রধবজ ও 
তাহার পুভ্রগণকে পরাজিত করিতে ন! পারিয় শ্রীরুষ্ণন্ে তাহার 
কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণ উত্তর করিলেন 
“অর্জুন! তুমি ধাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছ, তিনি পরম বৈষ্ণব! 
তাহার নিকট জয়লাভ আশা তোমার ছুবাশ। মাত্র। অতএব 
এক্ষণে সংগ্রামে নিবৃত্ত হইয়া কৌশল দ্বারা স্বীয় কার্ধ্যসিদ্ধির 
উপায় দেখ।” . 

তদনস্তর তীহার। উভরে ব্রান্ষণবেশে শগ্রধ্বন্ের রাজসভাস্ 
উপস্থিত হইলেন । তথায় শ্রীরুষ্ণ অজ্জুনকে তাত্রধবজের ঈশ্বর- 
পরায়ণপ্ভীর বছু নিদর্শন দেখাইয়া, উভভ়ে স্ব স্ব মৃষ্টি পরিগ্রণ করিলেন । 
ইহাতে সভাস্থ সকলে চমতকৃত ও বিশ্য়ান্বিত হইলেন। নরপতি 
তাত্রধবজ স্তবস্ততি দ্বার! শ্রীকৃষ্ণের বহু আরাধন। কক্রিয়া তাহাকে প্রীত 
করিলে, ভগ্রবান শ্রীকষ্ণ তাহাকে বর প্রার্থন করিতে বলিলেন? 
তাত্রধ্বজ প্রার্থনা করিলেন যে, তিনি যেন প্রতিদিন স্বীয় ভবনে, 
কষ্ার্জুনের যুগল মৃস্তি দেখিতে পান। ভগবান্‌ তাহার বরপুর্ণ করিলে 
তাত্রধবজ যজ্ঞাখ্ব মোচন করিলেন ও নানাবিধ স্ত্বতিবাকো তাহাদের 
নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। তাহার সকল অপরাধ মার্জনা করিয়া 


ভা, চৈত্র, ১৩১২ ] তাম্রলিন্তী। ৯১১৩৩ 


শরীক ও অঞ্জন যন্তান্ব লইয়া প্রস্থান করিলেন । * * তাম্ধ্বজ 
কুষ্ণাজ্ুনের প্রন্তরমন্ত্রী মৃদ্তি নিন্মাণ করাইলেন এবং স্বীর রাঁজভবন 
মধ্যে স্রম্য মন্দির নির্মাণ করাইয়া তথার তাহ! প্রতিষ্ঠিত করিলেন । 
নেই মন্দির অগ্যাপি বর্তমান আছে ও সেই মৃক্িদয় জিষুচরি নামে 
আজও বিরাজমান। 

পূর্বে স্থানে স্থানে বর্গ-ভীমা নায়ী দেবীর নামোল্লেখ করা হইকাঁছে। 
এক্ষণে তাহার সম্বন্ধে ছুই চারিটা কথ। বগা যাউক। কাহার দ্বারা 
যে বর্গীভীমা দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা ঠিক জান। যায় না। 
এতৎসর্থপ্ধে দুইটা কিন্বদবস্তী আছে। “৩তমোলুকের প্রাচীন ও আধুনিক 
বিবরণ” নামক পুগ্তকে এইরূপ লিখিত আছে 8 

প্নরপতি তাত্রধবঞজজের নিক্োজিত ধাঁবর-পড়ী প্রতাহ রাজসংসারে 
মত্ত প্রদান করিয়া আসিত) সে একদা একটী বনমধ্যস্থ সন্কীণ 
পথে রাজবাটাতে মতস্ত লইয়। যাইতেছিল, দেখিল, পার্খে একটা 
্ুদ্রায়তন বারিপৃর্ণ গর্ত রহিয়াছে । তাহাদের জাতীয় স্বভাবানুদারে 
তাহ। হহতে কিং পরিমাণে সালল গ্রহণ করিয়া মংস্তের উপর |বিকীশ্ণ 
কারিলে মৃত মতস্ত জীবন প্রাপ্ত হইল। ক্রমে এই বার্তী নরপতির 
কর্ণগোচর হইলে, তিনি একদিন তাহা দর্শন করিতে অভিলাষ করেন । 
ধীবরীর সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, ততগ্কুদর্শি ত 
স্থলে একটা বেদী ও তদুপরি প্রস্তরময়ী একটা দেবাশুস্তি রহিয়াছে । 
তাত্রধবজ সেই সময় হইতে তাহার পুঞ্জাদির ব্যবস্থা করিম দেন 1 

এইত গেল এক কিন্বদন্তী। কিন্তু, 38619108] 4১০০০৮৮ 91 
7357৪5থ1 নামক পুস্তকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের কিন্বদস্তী লিখিত 
রহিয়াছে । তাহাতে এইরূপ লিখিত আছে যে, ধনপতি নামক 
কোন বিখ্যাত সওদাগর বাণিক্যার্থে সিংহ গমন কারবার হইবে 


৮৮ নর ৭ এ পারিস বত রারবারিনরর রা রিদিক রানা 


১১৩৪ ভারতী! [ ভা, চৈত্র, ১৩১২ 


বর্ণের ভৃক্গার দৃষ্টি করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, দে কোণ! 
হইতে উহা প্রাপ্ত হইয়াছে; তাহাতে সেই লোকটা বলে যে, নগর 
নিকটস্থ জঙ্গল মধ্যে একটা কুণ্ড আছে তাহাতে পিস্তলের ভূঙ্গার 
ভুবাইতে স্বর্ণময় হইয়াছে এতচ্ছ,বণে ধনপতি এইস্থলের বাজারের 
সমস্ত পিস্তল কাংসাদির দ্রব্য ক্রয় করিদ্া সেই কুগ্ডের জলে 
ডুবাইয়া রাখেন) তাহাতে তৎসমুদয় সোণার হইয়া হায়। বণিক 
সেই সমস্ত দ্রব্যাদি লইয়া দিংহল গমন করেন ও তথায় সেই সমস্ত 
বিক্রয় করিস প্রচুর অর্থ প্রাপ্ত হন। বাটী প্রত্যাগমন কালে 
বণিক এইস্থলে পুনরায় আসি! দেবী মন্দির নির্মান করাইয়া প্রতিষ্ঠা 
করিয়! যান। 

এই মন্দিরের শিল্প-নৈপুণ্য অপুর্ব । সাধারণ লোকে আজও ইহা 
দেব-শিল্পী বিশ্বকর্ী কর্তৃক নির্মিত এইরূপ বলিয়া থাকে। ইহার 
গঠন প্রণালী বৌদ্ধদিগের মঠ-গঠন-প্রণালীর অস্থরূপ। সমতল ভূমির 
উপর উচ্চ বেদী নিশ্মাণ করিয়া তদুপরি এই মন্দির নির্মাণ করা 
হইয়াছে বোধ হয়। বেদীর উচ্চতা বড় কম নহে। নু[নকল্পে ৯০ 
ফিটু। মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলে বোধ ভয় যে, পরের ইহা 
একখানি গ্রকাণ্ড শ্রেতপ্রস্তর খণ্ড হইতে খোদিয়া নিশ্মাণ করা 
হইস্ান্ত্িলন। তৎপরে চারিপার্খে ইষ্টক দ্বারা গাখিয়া দেওয়া হয়। 
ভিতরের প্রস্তর-মন্দিরের শোভা অতি মনোহর । গীককাটা প্রস্তরে 
ইহা নির্মিত বলিয়া শোভা। আরও খুলিয়াছে। 

স্থবিখ্যাত এতিহাসিক হণ্টার দাহেব এ মন্দ্রকে হিন্দুদিগের 
শিক্প-নৈপুণোর পরিচায়ক বলিয়া বলেন। তিনি লিখিয়াছেন £-- 
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ভা, টচত্র, ১৩১২] তাত্্রলিপ্তী। ১৯৩৫ 


এই দেবীমন্দিরের ঠিক সম্মুখে *বজ্ঞমন্দির” নামে আর একটা 
মন্দির আছে। সেইটা পূর্বমন্দির হইতে অপেক্ষার্কত সুত্র ও ইহা 
লদিন হইল নির্মাণ করা হইয়াছে বোধ হয়। কথিত আছে ষ্ষে 
একটী পতিপুক্রবিহীন! বৃদ্ধা সা প্রস্থত ব্যবসা দ্বারা যে অর্থ সঞ্চর 
করিয়াছিল, ত্বারাই ইহা প্রস্তুত হয়। উপরোক্ত ছুই মন্দির একটা 
খিলান দ্বারা সংযোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেই খিলানটাকে 
“জগমোহন” বলে। এতস্তির যক্তমন্দিরের সম্মুখে বলিদান ও যাত্রাদি 
হইবার জন্ত একটী ছাদবিশিষ্ট দালান আছে। ইহারই সম্মুখে 
দেউড়ি ও তদুপরি নহবৎখানা। মন্দিরে? দক্ষিণদিকে ভোগরান্গার 
ও অধিকারী ( পাণ্ড ) মহাশয়দিগের থাকিবার গৃহাদি আছে এবং 
উত্তর দিকে কুণ্ড আছে, তাহার জলে শ্ানাদি করিপে লোকে 
পূর্ণমনোরথ হয়। বর্গভীমার বেদীর নিয়ে মহাদেব ও তাহার মন্দির 
আছে। 
যখন (শ্বীঃ ১৫৬৭-৬৮) ছুরন্ত কালাপাহাড় উড়িয্যা বিজয় করিবার 
জন্ত অগণিত ধবনসৈন্ত সমভিব্যহারে এই জনপদে আগমন করেন, তখন 
তিনিও দেবীকে সন্দর্শন করিয়া অত্যন্ত গ্রীত হন ও পারমিক (পার্শি) 
ভাষায় একখানি দলিল লিখিগনা দিয়! যান। দেই দলিল এখনও দেবীর 
উপাপক মহাশয়দ্িগের নিকট আছে। তাহার! উহাকে “বাদ দাক্ভীপঞ্জ* 
বলিয়া থাকেন । 

এমন কি নরপিশাচ বর্গীনৈন্ও এই দেবী দর্শন করিয়া ভীত 
হন এবং কোন প্রকার উৎপাত না করিয়া এই জনপদ পরিত্যাগ করে। 
লিখিত আাছে যে, “যে সময়ে মহারাইরীরগণ (বর্গী ) নিষ্নব্গদেশ লুষ্ঠনে 
পরিব্যাপ্ত ছিল”_এমন কি যে সকল স্থান অতিক্রম করিয়া এ নর- 
পিশাচগণ গমন করিয়াছিল, পথিমধ্যে সমৃদ্ধশালী নগর, শাস্তিপ্রিয়- 
জনগণলমন্থিত গ্রাম, শ্টামল-শল্ত্শাতিত ০ম ০২ ৯ 


১১৩৬ ভারতী । [ ভা, চৈত্র, ১৩১২ 


উদ্ভান প্রভৃতি অগ্নি সংযোগে বিদ্প্ধ ও বিনষ্ট করিতে অন্গুমাত্র 
সঙ্কুচিত হয় নাই। সেই হ্বদয়বিহীন দুর্দীত্ত মহারাষ্্রীয়গণ যখন 
তমোলুকে উপস্থিত হইল, তখন উক্ত স্থানের কোন প্রকার অনিষ্ট 
করা দূরে থাকুক, এমন কি ভয়ে ভীত হইয়া ভীমাদেবীর চরণে 
যোড়শোপচারে পূজা করিল এবং বহুমূল্য রত্বালস্কার ও অগ্ঠান্ঠি দ্রব্যাদি 
স্তবাহার চরণে উৎসর্গ করিল 1” 

এই দেবী ব্যতীত এখানে দ্িধুহরি, গৌরাঙ্গ মহা প্রভূ, রামচন্দ্র 
জগন্নাথদেব প্রতি দে-তা বিরাঞজিত আছেন। জিঞ্চহরির বিষয় 
পুর্বেই বল! হইয়াছে, সৃতরাং তাহা আর এখানে পুন্রার বলিবার 
'্মাবস্তক নাই। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মন্দির বাস্থদেব ঘোষ নামরু জনৈক 
কীত্বনিয়া কর্ডুক ১৫৩৩ খুঃ অনে প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্দির প্রতিষ্ঠা 
করিয়! বাস্থদেব তদীয়্ শিশ্য মাধবী দাসের হস্তে মতা প্রভূর সেবাদির 
ভার অর্পণ করিয়া দেশপর্য্যটনে বাহির হন। তিনি আর এখানে 
ফিরেন নাই ; বিদেশেই প্রাণত্যাগ করেন। তাহার পর তমলুক, 
স্থজামুঠা, কাশীজোড়া, দোরো প্রভৃতি স্তানের ভূম্বামিগণ ইহার সেবাদি 
নির্বাহের জন্য বিস্তর ভূসম্পত্তি দান করির! গিয়াছেন। তাহার 
উপসত্ব হইতে মহাপ্রভুর সেবাদি স্থচারুরূপে নির্ক্বাহ হইতেছে । 

এক্ানকার বট্চত্বারিংশৎ রাজ! শ্রীমন্ত রায়ের জ্যেষ্ঠা মহ্বী হরি- 
প্রিয়া শ্রীরামচন্ট্রের মন্দির নির্মাণ করাইয়া! দেবতা! প্রতিষ্ঠ! করেন। 
তিনি ইহার সেবাদি নির্বাহের জন্ত ভূসম্পন্তি দান করিয়া গরিয়াছেন। 
আর, জগন্নাথদেবকে স্বয়ং রাজা শ্রীমন্ত রায় স্থাপনা করিয়া গিক়্াছেন । 
ইহারও সেবাদি রাজগণপ্রদত্ত ভূমম্পত্তির উপসত্ব হইতে নির্বাহ 
হইতেছে। 


প্রাচীন বাঞ্গীলায় ষে সকল নগরী বাণিজ্য দ্বারা বিশেষ প্রসিদ্ধি- 
হাড় কজ্ঝিয়াচিলা লালা ভিসি ওক ন, ১২ 


ভা, চৈত্র, ১৩১২] তাত্রলিন্তী। ঃ ১১৩৭ 


বাণিজোর জন্ত খ্যাত ছিল বটে, কিন্ত তাযরলিস্তী অপেক্ষা তাহার খ্যান্ছি 
অধিক ছিল বোধ হয় না। তৎকালে বহু অর্ণবতব্' তা্লিগ্ী হইছে 
হারতসমুদ্রস্থ দ্বীপসমূহে ও আরব, চীন প্রভৃতি দেশে গমনাগমন 
করিত। বৌদ্ধদিগের সময় হইতে তাস্রলিপ্তী একটা প্রসিদ্ধ বাণিজ্য. 
স্থান বলিয়া পরিগণিত হইত । এতদ্সন্বদ্ধে এইরূপ লিখিত আছে £__ 

41৮৩1 ৪ 0015 0297 07৩ 81701670 1300017151 7০7৮ (]ঝাছো]0ব) 
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স্থবিখণত ইতিহাসিক হন্টার সাঠেবও বলেন যে, 116 15 হ 
800017960০৮ 0796 গুরা]01হ ০01 ৫€ত 0১০৪ 17150015,৮ 

ভিন্ন জাতীরগণের মধ্যে সর্ধ প্রথম গ্রীকগণ ভারতবর্ষে পদার্পন 
করেন। প্রসিদ্ধ গ্রীকপ্রীতিহাসিক মেগাস্থেনিস (ইনি মহারাজা 
চম্্গুপ্তের সভায় গ্রীক সম্রাট সেলিউকাস্‌ কর্তৃক দূত স্বরূপ প্রেরিত 
হন) কর্তৃক লিখিত বিবরণ পাঠে তাহার পরবর্তী রতিহাসিকগণ 
বু বিষষ্স জ্ঞাত হইয়াছিলেন। মেগাস্তেনিস্‌ ভারতবর্ষের একখানি 
ইতিহাস লিখেন, তাহা এক্ষণে আর পাওয়া যায় না। কিন্তু তাহার 
ইতিহাস হইতে বিবরণ সংগ্রহ করিয়া তাহার পরবর্তী ্রতিহাপিকগণ 
যাহ লিখিয়া গিয়াছেন তাহা। পাঠেও আমরা অনেক বিষয় জ্ঞাত হইতে 
পারি। শ্রীকগণের পরই বোধ হয় চৈনিকগণ এই দেশে আগমন করেন। 
বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান ভারতের নান! স্থানে ভ্রমণ 
করেন। তাহার ভ্রমণবত্তাস্ত পাঠে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের 
সভ্যতা, শাল্তরবিস্তা ও বাণিজ্যের বিস্তীর্ণ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া বায়। 


১১৩৮ ভারতী । [ তা, চৈত্র, ১৩১২ 


আগমন করেন । তিনি এখানে ছুই বৎসর কাঁল অবস্থান করেন ও 
নানাবিধ শাস্ত্রের অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া ও দেবদেবীর মুত্তির চিত্র 
অঙ্কিত করিস্থা লইয়। হিন্দুদিগের একখানি বৃহৎ বাণিজাপোতে 
দিংহল গমন করেন । তথ। হইতে তিনি আর একথানি পোতে চীন 
দেশে ফিরিয়া যান। ফা-হিয়ানের সমুদ্র যাত্রা নম্বন্ধে জ্ীযুক্ত রমেশ 
চন্দ্র দত্ত পিখিয়াছেন £-- 

৭০00 মি 525৮8120050 %210 নন) 
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ফা-হিয়ানের পর হুয়েন সা, নামক একজন চৈনিক পরিব্রাজক 
ভারতবর্ষে মাগমন করেন । তিনি ভারতের নানা প্রদেশ ভ্রমণকালে 
এইস্থানে আসেন ও কিছুদিন অবস্থান করিরা উড়িস্যা, কলিঙ্গ প্রভৃতি 
প্রদ্দেশ ভ্রমণ করিয়া দক্ষিণে গমন করেন তিনি তাহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে 
এই স্থানের নান! বিষরণ লিখিয়্াছেন। পণ্ডিত-প্রবর মাননীয় এল্ফিন্‌- 
ষ্টোন সাছেব তাহার ভারতবর্ষের ইতিহাসে লিধিয়াছেন 3__ 


ভা, চৈত্র, ১৩১২] তাত্রলিস্তী। ১১৩৯ 
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উপরের বিবরণ পাঠে জানা যাইতেছে যে প্রাচীনকালে তমলুক 
একটা প্রসিদ্ধ বাণিজ্ান্থান ছিল এবং এখানে বছ বণিক নানাবিধ 
হপ্রাপ্য" ও মৃল্যবান্‌ রদ্ধাদি বিক্রয়ার্থ লইয়া! আসিত। ইহ! পাঠে 
আরও জ্ঞান! যায় ধে এইখান হইতে সিংহল প্রত্ততি দেশে অর্ণব- 
যানাদি গমনাগ্ন করিত। 

প্রসিদ্ধ শ্রতিহা্িক মেগাস্থেনিস্‌ তাহার ভারতবর্ষের ইতিহাসে 
যাহা! লিখিয়াছিলেন তাহার মর্মে ম্যাক্রিণ্ডেল্‌ সাহেৰ লিখিয়াছেন £__ 
16 (2 65 80081100) 55 1010 চি035 076 [2 913190- 
হা) ০006 0805.০81116ণ 0]. 6০01) 08766010 [10019 
800 09101). 

এই সমস্ত বিবরণ পাঠে ইহা নিশ্চয় বোধ হয় যে তাত্রলিস্তী একটা 
বৃহৎ বাণিঞ্জা ও সমুদ্রযাত্রার স্থান ছিল। বঙ্গদর্শনে৪ লিখিত আছে 
যে “তাঅলিপ্তী ভারত বর্ীয়ের সমুদ্রযাত্রার স্থান ছিল।” 

আরও পোটলেমির বিবরণ পাঠে ইহা বিশেষরূপে প্রমাণিত হয়। 
পোউলেমি বলিয়াছেন £2$ 7 0০5০৭ 17151071091] 7১9 0 
706000007 09127211008 600 6819 9909০ ০৪872) 2$ 


07806 086 73958 £50020690 10165 ০৫ 785621 17001252 


১১৪০ ভারতী । [ ভা, চৈত্র, ১৩১ 


বলেন। যথা £_-(১) কর্ণ স্বর্ণ (অথবা! ভাগলপুর প্রদেশ প্রভৃতি )7 
(২) পুগ্ড, (অথবা দিনাজপুর প্রদেশ প্রভৃতি )) (৩) কামবূপ (€ অথবা 
আদাম প্রদেশ প্রভৃতি) 7 09) সমতট (অথবা ঢাঁক। প্রদেশ প্রভৃতি) ) 
(৫) তাত্রলিপ্তী (অথবা তমলুক প্রদেশ প্রভৃতি )। 

ফা-হিক়ান ও হুয়েন সাঙ. প্রভৃতি পরিব্রাজকগণের ভ্রমণবৃত্তাস্ত 
পাঠে আমর! নিতে পারি ষে, পুর্বকালে তাত্রলিস্তী একটা প্রসিদ্ধ 
বাণিজ্যস্থান ছিল এবং এইথান হইতে বাণিজ্যপোতাদি সিংহল, যবদ্ধীপ. 
চীন প্রভৃতি দেশ দমূহে যাতাক্মাত কারত। তৎকালে অন্ত কোন জাতীর 
নাবিকের! সমুদ্র যাত্রা করিতে সাহসী হইত না। চীন, যবদ্বীপ প্রতৃতি 
যে দেশ আছে তাহাই তাহারা জানিতনা। কেবল তাতবর্ষীয় 
নাবিকগণ অনমসাহসে বৃহৎ বৃহৎ অর্ণব্যানে "সমুদ্র পার হইয়া নানা 
দিগ্দেশে গমন করিত । 
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দোললীলা ৷ 


“রঙ্গ রাখ রসময় রাখ রঙ ওগো শ্ভামরায়, 

হারি মানিলাম হবি কুস্কুম-রাঙ্গান ছুটী পায়। 
নির্দয়, নাহিক দয়া, আজি এই অঙ্গপানে চেয়ে, 
হেরিছনা হোরিধারা দরদরি পাঁড়তেছে বেয়ে। 
দেহে, বন্ত্রে, কেশপাশে বর্করিফ্জ। সঞ্জরস সম, 
কুঙ্কমের পদ্কে দেখ অন্ধ হ'ল ছুটি আখি মম। 
তোমার কি হবে বল কাল অঙ্গে যত দিই ফাগ, 
ততই বাড়ে যে শোভা নাহি লাগে কুস্কুমের দাগ। 
সুচিক্কন শ্তাম অজে রঙ্গ মম পিছলিয়া যায়, 

তাই হারি মানি হরি দেহ ছাড়ি ধরি ছুটি পায়।” 
-_এক নেত্রে মু হাসি' অন্তনেত্রে কোপদৃষ্টি ভরি, 
শঠশিরোমণি পদে নিবেদিল! রাধিক। সুন্দরী । 
উত্তরে হাসিয়া দুষ্ট করে ভরি' পূণ পিচিকারী, 
শ্রীরাধার অঙ্গ লক্ষ্যি মারলেন রঙ্গে গিরিধারী। 


_একদিন এই চিত্র, মৃত্তিমান্‌ জীবস্ত উজ্জল, 
করেছিল ব্দেশ হাস্তে লাস্তে উন্মত্ত চঞ্চল। 

আজি তাহ নামে মাত্ু--তবু আজি কি উৎসাহভরে, 
মাতিয়াছে পুরবাসী-__কি উৎসব প্রতি ঘরে ঘরে। 
চির সুন্দরীর সাথে চির সুন্দরের হোলীখেলা,-- 


তির রানের রিনি 


বিরনিগ রহাবন্র রলাবিন 





১১৪২ 


ভারতী । [ ভাঃ চৈত্র, ১৩৯২ 


আজি তাই ভাবিতেছি বসি একা আকুল অস্তরে,__ 
সহসা চাহিয়া! দেখি পশ্চিমের উন্মুক্ত অদ্বরে, 
প্রাবুটের ঘনঘট? অন্ধকার আসিয়াছে নামি, 

চলিছে জলদ মন্ত্র দিক্‌ হ'তে দিগন্তর গামী। 
আনন্দের ভম্বরু বাজাহে__ক্ষুন্ধ ঝটিকা সনে, 
সহসা নামিল বৃষ্টি ঘনঘোর ধারা বরিষণে। 


ভূলে গেনু সত্য মিথ্যা, গেন্ু ভূলে তুচ্ছ কাল দেশ, 
উদ্ভ্রান্ত আখির আগে হেরিতে লাগিন্ছ নিনিমেষ-_ 
বিশ্বের সে হোলী খেলা, _বৃষ্টিছলে কৃষ্ণ মেধ রাজি, 
পুলকিত ধরা অঙ্গে পিচিকারী মারিতেছে আজি “ 
মহারজে )--কলহান্তে দরগঙ্গন? ছুড়াছুড়ি করে,_ 

তারি ত্রুত পদধ্বনি শুনা ঘায় সুদূর অন্থরে। 


_-তখন পশ্চিমপ্রান্তে সযযদেব আসছেন নেমে, 
শাস্ত হ'ল বুষ্টিধারা, ঝটিকা আসিল ক্রমে থেমে । 
রাগরত্ত তরুশির রক্তরাগ অরুণ কুস্কুমে, 

রাগরক্ গঙ্গাবারি তারি সেই রক্তরাগ চুমে। 
রঞ্জিয়৷ দিগন্ত কণৃস্তি সান্ধ্য অস্তে গেলা ধীরে-_ 
মাথিয়া সন্ধ্যার গণ্ড লাঞ্চ লাল আবিরে আবিরে। 
স্-চৈত্রপুণিমার নিশি, অপরূপ বিশ্ব-দোললীলা-_ 
আমার বিশুদ্ধ নেত্র উদ্ধলোকে বিস্ময়ে হেরিল!। 


শ্রীফতীন্দ্রমোহন বাগচী । 


সমসাময়িক ভারত । 


আধিক অবস্থা । 


৩ 


খানে ষতবার হর্ভিক্ষ হইয়াছে, প্রত্যেক দুর্ভিক্ষের পরেই এক 
একটা! অন্ুসন্ধান-সমিতি বসিয়াছে। প্রথম সমিতি নিদ্ধারণ 
করিলেন,_দেশ দরিদ্র, কৃষিযোগ্য যথেষ্ট ভূমি নাই, মজুরীর হার 
নিতান্ত অল্প। একটা কথ তাহাদের অনুসন্ধানে স্পষ্টরূুপে জানা 
গিরাছেন;--বাস্তবিক পক্ষে এ ছুর্ভিক্ষ শান্তর দুর্ভিক্ষ নহে, ইহা অর্থের 
দুর্ভিক্ষ । বস্ততঃ আমর! দেখিতে পাইঠেছি, ছুর্ভিক্ষের কঠোরতা নিয়মিত- 
রূপে বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার কারণ কি 1__কাঁরণ আর কিছুই নহে, 
হিন্দু কৃষক ও হিন্দু মজুরের দৈহিক প্রতিরোধিনী শক্তি ত্রমশ্রঃই হ্রাস 
পাইতেছে। দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ এখানে কখন ভয় নাই। 
প্রতিবারে নৃতন নূতন প্রদেশ ছুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হইতেছে ; 
পুর্বে যে সব প্রদেশ অব্যাহতি পাইয়াছিল, গুঞ্তরাটের হ্যায় সেই সব 
প্রবেশও ছুর্ভিক্ষ-পীড়িত হইতেছে, ছুর্ভিক্ষের শ্মশান-পর্রিধি ক্রমশহই 
বিস্তার লাভ করিতেছে । এ সমন্তই সত্য, কিন্ত তথাপি এদেশ হইতে 
সুরোপে শস্তের রপ্তানি কখনই বন্ধ হয় নাই । ইহা কুৎ্সা-রটনা 
বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কথাটা সত্য। দেখ! 
যায় এদেশের সকল স্থানে একই সময়ে অজন্মা হয় না_-শস্তের 
অভাঁব হয় না। অভাব হইলেও, পার্শ্ববর্তী স্তানসমূহ, ছুর্ভিক্ষপীড়িত 
প্রদেশের শম্ত-ভাগ্তার পূর্ণ করিতে সম্পূর্ণরূপে সম । অতএব, 
এই আংশিক অজন্ম! হইতে বে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, অর্থের অভাবই 


র্প 


১৯৪৪ ভারতী । [ভা চৈত্র, ১৩১২ 


পার্ববন্তী প্রদেশ হইতে নিতান্ত আবশ্তকীয় দ্রব্য ক্রয় করিতে রি কোন 
বাধা হয়? দ্রব্যাদি চালান করিবার উপায়ের কোন অভাব নাই) 
অভাব কেবল সঞ্চিত অর্থের_-আগাম-খরচ করিবার সামর্থ্যের । তাই, 
ফসলের একটু এদিক-ওদিক হইলেই রাঁয়তের সর্বনাশ উপস্থিত হয়; 
কাজেই, স্থুজন্না ও স্থুবৃষ্টির উপর তাহাকে একান্ত নির্ভর করিয়! 
থাকিতে হয়। 

দ্বিতীয় অন্ুসন্ধান-সমিতি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন যে, শ্রম- 
শিল্পের উচ্ছেদ বশতঃই কৃষিরও ঘোর দুরবস্থা ঘটিয়াছে। 1387709 
(80050) 120001795০7০5-7 ড৬০1_-15019--0, 27) এইরূপ 
বলেন £-*ভারতের অন্নংস্থানের সমস্যাটি সেই পুরাতন সমস্া__যাহ! 
319১77872৫এর রাজা উপস্থিত করিয়াছিলেন ;--পূর্ব্বে যেখানে 
ধানের একটি শিষ্‌ গজাইত সেখানে কি-করিয়া দুইটি শিষ্‌ গজানো 
যাইতে পারে”_এই সমন্তা। না, ইহাই জমস্ত সমস্ত] নহে। আমি 
বিম্মিত হইলাম যে একজন ইংরাজ আসল কথাটা ভুলিয়া যাইবেন। 
বন্ত্রবয়নাদি ক্ুত্র ব্যবসায়গুলিকে প্রকাণ্ড ভীষণ প্রতিযোগিতার 
সম্মুখে অরক্ষিত অবস্থায় ছাড়িয়া দিয়া, কি-করিয়। উহাদিগকে বিদলিত 
করা হঠয়াছে, তাহ! কি তিনি বিস্বৃত হইয়াছেন ? 

ইহারই দরুণ অনেকন্তাতি বেকার অবস্থায় পড়িয়া লাঙ্গল ধরিতে 
বাধ্য হয়। তাহারি অব্যবহিত ফলে মন্ত্রীর হার_-এমনিই ত 
কম ছিল--আরও কমিঙ্ল গেল । ভুঁমও, এত অসংখ্য লোকের অন্্ 
যোগাইয়া উঠিতে পারিল না । কাজেই একদল মজুরের সৃষ্টি হইল 
যাহাদের অনিশ্চিত সামান্ত মজ্রী ভিন্ন আর কোন উপায় রিল -না। 
এবং সর্বাগ্রে ইহারাই দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হইল । 

ভারত নিতান্তই কষিজীবী হইয়া পড়িয়াছে। ভূমিই উহার 
একমাত্র জীবিকা 1 এই জন্ত অজন্মা হইলেই চড়াস্ত বিপদ,_তাহার 


ভা, চৈত্র, ১৩১২] সম্সামক়্িক ভারত । ১১৪৫ 


আর কোন প্রতীকার নাই। পূর্বেই বলিয়াছি, স্থুথবাদী-স্থুলভ 'আশা- 
প্রবণতা (০9007191) ) ইংরাঁজ কর্তৃপক্ষের এক প্রকার দুশ্চিকিৎস্য 
রোগ হইয়া ্রাড়াইয়াছে। তীহারা বরাবরই এদেশের ছুর্ভিক্ষকে 
এক'পভাবে দেখেন যেন উহ শুধু একটা নাভসিক উৎপাৎ্--এমন- 
একটা প্রাকৃতিক উপদ্রব ষাহা নিবারণ করা যায় না-যাঁহাতর পুর্ব হইতে 
কোন প্রতিবিধান হয় না। যাহারা ভাবী স্থজন্মার প্রতীক্ষায় হাত 
গুটাইয়। ব্সিয়! থাকেন, তাহাদের পক্ষে এইরূপ ব্যাখ্যাই সুবিধা 
জনক। তাই, তাহারা অন্ুসন্ধান-সমিতির সিদ্ধান্তগুলি, অকষেজৌ- 
কাগজের ঝুঁড়ির মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। পূর্বেও তাহারাই দাদাভাইর 
তয়স্থচকন হিসাধাদি হাসিয়। উড়াইয়াছিলেন। এই অনর্থের গভীর- 
নিহিত মূলগুল! সর্বাগ্রে দাদাভাইরই চক্ষে পড়ে। এবং হদবধি এই 
কথা, তিনি কতকগুলি বধিরের কাণে অক্লান্তভাবে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি 
করিয়। আসিতেছেন-__সেই সঞ্থুঞলাকের কাণে যাহারা বধির অপেক্ষাও 
অধম,কেন না তাহার। শুনিয়াও গুনিবে না। সেই দাদাতাই চথে 
আরল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে, রাতের ভীষণ দারিদ্রই এই 
হুর্ভিক্ষের প্রকৃত কারণ । 

ভারত-সরকার নিজের দফ্তর-ডেক্সোর দেরাজ থালি করিতে 
নিতান্ত নারাজ. । ৩* বতসর হইল, যখন দাদ$ভাই কলিকাতার হিসাব- 
সমিতির নিকট এই বিষয়ের হিসাব-তালিকাদি চাহিয়াছিলেন, তখন 
তাহারা যেন নিতান্ত দায়ে পড়িয়া কতকগুলা হিসাবের অঙ্ক তাহার 
হস্তে সমর্পন করেন। সেই টুকৃরা-টাক্রা হিদাবের অক্কগুলা নিতাস্ত 
অসম্পূর্ণ__বিজ্তান-পদ্ধতির একাত্ত বিরুদ্ধ। তাই দাদাভাই সেগুল! 
ছাড়িয়া নিজেই দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুবন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন $ এবং 
২০০৬ সাল ভীহার অন্রসন্ধানের ফল-_-লগুনের €( বোম্বাই-শাথা ) 


১১৪৬ টু ভারতা। [ ভা, চৈত্র, ১৩১২ 


তাহার হিসাব একেবারে সঠিক না হইলেও-_বীন্তবের অনেকটা 
কাছাকাছি। দেই হিপাব হইতে তি ন প্রতিপন্ন করিলেন যে,--সহজ- 
মচ্ছল বৎসরে, মাথা-পিছু ২০২ টাকা করিরা ভারতবাসার আঁয়। 
তাহার পর, তিনি সথের খরচ বাদ দিয়া__বিভিন্ন প্রদেশের শুধু 
জীবন যাত্রার ব্যয়__অশন বসন বাড়ী ভাড়া ইত্যাদির ব্যয়-_উদ্ধু 
হিমান্র সহিত তুলনা করিয়া দেখাইলেন। শুধু জীবনধারণের জন্য 
একজন চাঁমার খরচ হয়, আহমেদা বাদে_-৬২২ টাকা; বোশ্বায়ে ৪৮২ 
টাকা ) পুনায় ৮০২ টাকা । অতএব দেখা যাইতেছে কত কগুলি প্রদেশে, 
এই ৯*২ টাকা জীবনধারণোপযোগী বায়ের চতুর্থাংশ মাত্র ; এবং অন্ট 
কতকগুলি প্রদেশে, অদ্ধাংশও হয় কিনা সন্দেহ। সুতরাং সজ-সচ্ভল 
বংসরেও খায়ৎ বাধা হইয়া টাকা ধার করে, অথবা অদ্ধাশনে দ্িনপাত 
করে। দাদাভাই এই স্থলে যে 'একটা তুলনা করিয়াছেন, তাহাতে এই 
প্রসঙ্গে নূতন কথার একটু আভাস ( 90৫2৫5৮৮৩ ) পাওয়া বায় ;-- 
তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে,-_স্ুবৎসরেও চাষার যে 
বার্ষিক আয় হয়, তাহা অপেক্ষা একজন জেল্থানার কয়েদীও বেশী 
পায়। বেশ বুঝা যাইতেছে-_তাহার হিসাব গড়-পড়ত্ভার হিমাব। স্থতরাং 
উচ্চশ্রেণীর লোকদ্দিগের আয় যদি এই ২০২ টাকা ছাড়াইয়া বায়, তাহা 
হইলে, জনসাধারণের আয় সেই পরিমাণে আরো কত কম হইবে। 
* * * একজন মছুর-চাষার কত স্ছুরী__তুমি কি জানিতে চাহ 2 
দ্ড় আনা হইতে পাঁচ আনা পর্য্যন্ত ) গড়ে দৈনিক ছুই আনা। 

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, এই হিসাব লইয়া, দাদাভাইকে কেহ 
কেহ উপহান করিতে ছাড়েন নাই। একজন ইঙ্গভারতীয় রাজপুরুষ, 
বেশ-একটু ভক্গীদহকারে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন £- “ইহা যদি সত্য 
ভয়, ভিন চাষা এখনও কি করিয়া কাটিয়া আছ 5৮ কিনি টিসি 


তা, চৈত্র, ১৬১২] সমসাময়িক ভারত । ১১৪৭ 


ভারতীয় রাজপুরুষকে কোনক্রমে অবিশ্বাস করা যায় না, সেই 
হন্টারের সাক্ষ্যের কথাও তিনি কি বিস্বৃত হইয়াছেন ? হণ্টার 
এইরূপ বলিয়াছেন ১-”৪* কোটা ভারতবাসী শুধু একবেলা আহার 
করিতে পায়” এই সমস্ত সাক্ষ্যের মধ্যে বিলক্ষণ একা দেখা যায়। 
আমি নিজে দাদাভাইঙ্কের হিসাবের অঙ্ক পরীক্ষা করিয়। দেখি নাই। 
কিন্ত এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, 5: 15৮01073812 
অধুনা [4010 0197897-_কিয়ৎ বৎসর পরে ভারতবানীর আয়, গড়ে 
২৮৯ টকা নির্ধারিত করেন ) এবং তিনি বলেন,-এ আঙ্বের অঙ্কও, 
বড়একটা আশ্বাজনক নহে। ৪ বৎসর পরে, বর্তমান রাঁজ- 
প্রতিনিধি-বাহাদুর লর্ড কঙ্জনও এই ২*২ টাকার অস্কই গ্থির রাখেন । 
কিস্তু ইহা যেন মনে থাকে, এখনকার হারে এই ২৭৯ টাকা ৩3 ফ্যাক্কের 
তুল্য মূল্য; তাহার পর, ইহা! হইতে রাজকর তিন ফস্ক বাদ দিলে 
ঈাড়ায়-_-২৮ ফাঙ্ক_৯* সে্টিম্‌; পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন দেশ 
নাই,. যেখানে এইরূপ আয়ে লোকের জীবনযাত্রা নির্ধাহ হইতে 
পারে। কিন্ত সরকারি-হিসাব-দক্ষ বিশেষজ্ঞের, গোঁজামিল দিয়। 
কিন্ধপে হিপাৰ প্রস্তত করিতে হয় তাহার কৌশল বিলক্ষণ জানেন। 
এই অতুলনীয় দারিদ্র্যের পরিণাম কিঃ-্ুদ্র চাষা-ভূম্যধি ;রি- 
গণের উচ্ছেদ সাধন। গ্রাম-শীর্ষক পরিচ্ছেদে আমি পুর্ধেই বাঁলয়াছি, 
এখানকার ভূমম্পত্তি কত ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া! থাকে। এই 
ক্ষু্র মৃৎ্পিওগুণি সহঞজ-সচ্ছল ধতৎসরেও, স্বীয্স ভূত্বমীর আহার 
যোগাইবার পক্ষে যথেই্ই নহে3__সমপ্তই করভারে ভারাক্রান্ত; 
বরকারা তহবিলের ছুনিবার তৃষ্ণাশাস্তির নিমিত্ত কখন কি প্রয়োজন 
মহল উপস্থিত হয়, তজ্জপ্ত সরকারের সতর্ক দৃষ্টি উহার উপর সর্বদাই 
রহিয়াছে ? কাজেই রায়ৎ জমি বন্ধক ব্বাখিয়া টাকা ধার করিতে বাধ্য 
হয়। ম্ৃবতসরে অর্থ সঞ্চিত করিয়া সেই অর্থে বন্ধকী জমি যে খালান 


১১৪৮ ভারতী । [ ভা, চৈত্র, ১৩১২ 


করিবে, কিংবা সেই জমি পুনঃক্রয় করিবে, চাষা তাহাও পারে না। 
মহান যদি এ জঘি বাধা রাখিয়া তাহার সবাধিকারটুকু বজায় রাখে 
তাহ] হইলেই সে সন্তষ্ট। কিন্তু কে এই মহাজন? সে প্র গ্রামের 
নুদ্ধ সুদ-খোর বেণিক়া,_-প্রায়ই মারোয়ারী, কিংবা গ্রামের শেন্ত 
(চেট)। দেই মহাজন আদিয়া সমস্ত গ্রামগুলা আত্মসাৎ করিয়া 
লয় । কিংকর্তব্যবিমূ় বিহ্বল কর্তৃপক্ষের চোখের সাম্নেই, জমির 
প্রকৃত মালিকদিগকে ভূমি হইতে উচ্ছেদ করা হয়; আজ বলিয়! 
নহে, বহুকাল হইতেই, কতিপয় হুঙ্দর্শী ইঙ্গভারতীয় ইংরাজ এই 
চিরন্তন ক্ষতস্থানের উপর অস্কুলী নির্দেশ করিয়া আদিতেছেন। 
হণ্টার বলেন ২__দআর একটা দ্বিতীয় আফ্র্লগ আমরা ঘাড়ে করিয়া 
লইতেছি যাহার তার আরলও অপেক্ষা পঞ্চাশগুণ অধিক; স্থ, 
একট সমস্ত জাতি মজুর বনিয়া যাইতেছে; এখন সেই অসংখ্য 
মজুরের গুরুভার বহন করিতে হইবে। 

ক্ষতম্ানের বহির্ভাগটাই সকলে দেখিতে পান্ন) কিন্তু কর্তৃপক্ষের 
কর্তব্য--যাহা৷ সহজ-চখে পড়ে না সেই সকল মুল-কারণ আবি্ষার করা 
--মামূল প্রতীকারের উপায় নির্ধারণ কর!1। কর্তৃপক্ষের মনে হুইল, 
এইজন্য প্রথমেই মহাজনকে ধরা আবশ্তক। বোম্বাই ও উত্তর 
পশ্চিমাঞ্চলের কর্তৃপক্ষ প্রায়তের খাপভার লাঘবের আইন” প্রধন্তিত 
করিলেন। এই আইনের দ্বারা মারোয়ারীর দাবী-দাওয়ার সীমা 
নির্দিষ্ট হইল এবং বন্ধকী ভূমি রায়ংকে ফেরৎ দ্িবারও উপায় বিধান 
করা হইল। কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না। ভূমির দরুণ 
রাতের যে প্রভূত পরিমাপ খণ হয়, তাহা কমাইয়া দেওযধা। জজের 
ইচ্ছা। কিন্তু বিচারকালে জজ দেখিতে পান্‌, সুদ জাময়! গিয়াই 
এই খণের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছে। হয়-ত রারৎ উহার কিয়দংশ 
পরিশোধ করিয়াছে_-ক্কষিজাত ভ্রব্য দিয়া । জজ যে ধার-দেওয়া 


ভা, চৈত্র, ১৩১২] সমসাময়িক ভারত । ১১৪৯ 


টাকার উপর কাঁচি চালাইবেন, মহাজন তাহা পুর্ব হইতেই আীচয়া, 
যাহা বাস্তবিক তাহার খরচ হইয়াছে তাহার, প্রকৃত মূল্য অনেকটা 
কমাইগা হিপাব দাখিল করে। হতভাগ্য রায়তের না-আছে দাখিলা, 
নাঁজাছে কোন হিসাবপত্র। আদালত, প্রতিবাদীর খণের পরিমাণ 
কমাইয়। দেন ১ কিন্তু বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাও রায়তের 
পক্ষে ছুঃসহ। এই আইনের যে এইরূপ আশ্চর্য পরিণাম হইবে, 
কর্তৃপক্ষ পূর্ব হইতে তাহ বুঝিতে পারেন নাই। একজন মহাজনের 
কবল হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত, রায়ৎ প্রায়ই অন্ত মহাজনের শরণাপন্ন 
হুয়। ১৯০ সালের জাতীয় কংগ্রেস সভায় চন্ত্রবর্কার বলেন £--"আমার 
্তায় বাহুর ওকালতি-ব্যবসায়ে নিযুক্ত, তাহার! প্রায়ই দেখিতে পান, 
রায়ৎ শুধু সাক্ষীগোপাল; তাহার পশ্চাতে এমন একটি লোক থাকে 
ষে তাহার হইয্া' বাদবিসম্বাদ করে, অর্থবায় করে, মোকদ্দমা চালায়, 
এবং যাহা কিছু লাভ হয় সমণ্ই সে আত্মসাৎ করে। ইহার প্রতি- 
বিধানার্থ, কর্তৃপক্ষ এক্ষণে মনে করাতেছেন, রাঁয়ৎকে ভূসম্পত্তি হস্তান্তর 
করিতে না দিয়া তাহাকে শুধু তাহার ভূমিতে আবদ্ধ রাখিয়া, তাহার 
ন্বত্বাধিকারকে নিয়ন্ত্রিত করিবেন। কিন্তু ইহার ফলে রায়ৎ খুব-সম্ভব 
মহাজনের নিকট হইতে আর ধার গাইবে না, অনাহারে মরিবে) কিন্ত 
তাহা হইলেও, ভূমির স্বত্বাধিকারী থাঁকিয়াই ত মরিবে! ইহা! উপস্থিত 
মত কাজ চালাইবার নীতি__ফিকির ফন্দির নীতি_-রোগ চাপা দিবার 
নীতি--অভাবপক্ষের নীতি! কি করিরা এই অনিষ্ট সাক্ষাৎভাবে 
নিবারিত হইতে পারে, চন্ত্রবর্কার কর্তৃপক্ষের নিকট তাহার উপায় 
নির্দেশ করিয়াছেন; তিনি বলেন,__কৃতকন্মমী বছদর্শা নিখলসন্‌ সাহেবের 
স্থচিন্তিত প্রস্তাব-অন্যাঁয়ী কৃষি-ব্যান্ক স্থাপন কর! আবশ্তাক-_.এবং 
সর্বাগ্রে ভূমির সেই কর-ভার লাঘব করা আবশ্তক বাহী উত্তরোত্তর , 
বৃদ্ধি পাইয়া রায়ৎকে ক্রমেই পিষিয়া ফেলিতেছে__যাহা নানা প্রকার 


১৯৩ ভারতী । [ ভা, চৈত্র, ১৬১২ 


ফিকির ফন্দি অবলম্বন করিতে রাপ্ৎকে বাধ্য করিতেছে এবং তাহাকে 
মহাজনের করাল কবলে নিক্ষেপ করিতেছে । 

এই কথাই কর্তৃপক্ষ ভাবিয়া দেখেন নাই । না ভাবিবার কারণ 
আছে। ইহাই তাহাদের ঞ্রববিশ্বাস যে, করদাত! হিন্দুকে আরো 
হই এক বার থাজ.নার ধাতার পেষা যাইতে পারে। অমুক ইংরাজ 
কোষাধ্যক্ষ একথা বলিতে সংকুচিত হন নাই যে, ভারতের কর-ভার 
পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা কম। একজন ইংরাজ কিংবা! ফরাসী 
অপেক্ষা, একজন ভারতবাসীকে কম খাজনা দিতে হয় সত্য) কিন্তু 
ইহাও বিবেচনা করিতে হুইবে, ইংরাজ ও ফরাসী, ভারতবাসী অপেক্ষা 
বহুপরিমাণে ধনশালী। করদাতার অর্থসঞ্ল ও তাহার দেয়,রাজকর 
এই ছয়ের তুলনাস্ত্রেই রাঞ্করের গুরুলঘুত্ব নির্ণাত হুইতে পারে ) 
ধনীর অনাবশ্তক ৰাছুল্য অনেকটা ছাঁটিয়া দ্রিলেও তাহার পঙ্গে, তেমন 
ছুঃসহ নছে? কিন্ত দরিত্রের নিতাস্ত আবস্তক সম্বল হইতে স্বর্পপরিমাণ 
কমাইলেও তাহার পক্ষে মারাত্মক হইয়া পড়ে । গড়পড়ত। ২.২ টাকা 
আক হইতে হিন্দু রারৎ ৩২ টাকা রাজকোষে দেস্ধ_অথাৎ শতকরা ১৫২ 
টাকা; পক্ষান্তরে, একজন ইংরাজকে দিতে হয় শতকরা ৮ টাকা। 
মনে রাখিও হিন্দু রায়তের এ ৩২ টাকা তাহার নিতাত্ত আবহ ক. সম্বল 
হইতে ছাটা যাঁয়। পক্ষান্তরে, এইরূপে সংগৃহাভ রাজস্ব হস়-ত 
পরিশেষে কোন একট নিক্ষল যুদ্ধে খরচ হইয়া যায়। আ'মাদে দেশে 
যেব্যক্তি রাজকর দেয়, সেই রাজকর, বিবিধ সুবিধার জমষ্টিরূপে 
আবার তাহারি নিকটে .ফিরিয়া আইসে। কিন্তু, ভারতবর্ষে, সেই 
রাক্তকর হইতেই অবসর-বৃ্তি দেওয়া হয়, ইংরাজ রাজপুরুষদের মোটা- 
মোটা বেতন দেওয়া হয়, রেলপথের ক্ষতিপূরণ করা হয়, সরকারী 
খণের সুদ দেওয়া হয়, এসিয়ার কন্সল্দিগের ব্যয়তর বহন করা হয়, 
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পাঠান হয়, ইগ্ডিয়া আফিসের জন্ত খরচ কর! হয়, এভোয়ার্ড রাজার 
অভিষেকের ব্য়নিরর্বাহ করা হয়,-_কে জানে আরো কত কি হয়। 
বিশেষ কোন আবশ্তক মুহূর্তে, কর্তৃপক্ষ খন রাজকোষ শুন্য দেখেন, 
তখন তাহার! ছুর্ভিক্ষ-তহছবিল হইতেই সেই ব্যয় নির্ধাহ করেন। এত 
জিনিষের জন্ত যখন তাহাদের থরচ করিতে হয়, তখন তীহার! যে কৃষি- 
বিস্তালয়ের অন্ত, কৃষি-ব্যান্কের জন্য, খরচ করিতে পারিবেন না, তাহাতে 
আর আশ্চর্য্য কি? রায়তের এই ছুঃখ যে, যাহ জীবনধারণের পক্ষে 
নিতান্ত আবশ্তক সেই সব দ্রব্যের উপর সরকার ক্রমাগত কর বৃদ্ধি 
করেন )-যেমন মনে কর লবণের উপর । আরও তাহাদের দুঃখের 
কথা এই যে, সরকার প্রতি ত্রিশ বৎসরে, নির্দিষ্ট ভূমি-করের পুন- 
পনিদ্ধারণ করেন-_বলা বাহুল্য প্রজার করভার লাঘবের জন্ত নহে। 
লৌহপথ, ও থালাদির স্থবিধার জন্য, জমির মূল্য অবশ্ঠই বুদ্ধি হইতে 
পারে ; কিন্ত রেলপথ থালাদির জন্ত রায়ৎ বে পূর্বেই দিয়া চুকিয়াছে। 
সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ-___বোম্বাই প্রদেশে তরিতরকারীর চাষ কমিয়৷ 
গিয়াছে। হহার কারণ একজন ইংরাজ রাঁজপুরুষ বলেন-_চাঁধার 
স্বাভাবিক আলম্ত জড়তা, অথবা ভূমিকরের পুননিদ্ধারণ-কালের নিকট- 
বন্তিতা। আর একজন বলেন,_-কালেক্টরের তত্বাবধানে চাষা, 
সরকারী তহবিলের উন্নতিকল্পে ন৷ খাটিয়া, হাত গুটাইয়া বসিয়! 
থাকিতে ভালবাসে। 

আমি বলি, ভেড়ার লোম এমন করিয় কাটো, যাহাতে তাহার 
চামড়া-শুদ্ধ উঠিয়া না আইসে। সৌভাগ্যক্রমে ইংরাজ কর্তৃপক্ষ যখন 
এমন একটা ভাল উৎস পাইয়াছেন__-এট। কি নিতাস্ত গোড়ার কথা 
নহে যে, এই উৎসটি যাহাতে শুকাইজ়্। না যায়, তজ্জন্ত তাহাদের সতর্ক- 
দৃষ্টি থাকা আবশ্তক ? রাজসরকারের স্থার্থই এই-_দেশের প্রাক্কৃতিক 
সম্বল প্রথমে নিঙ্গ হস্তে লইয়া! তাহার স্থব্যবস্থা করা ; পরে শিক্ষার 


* 


৫ 
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দ্বারা, মূলধনের দ্বারা, যন্ত্রাদি দ্বারা প্রজ্জাবর্গকে সাহায্য করিয়৷ সেই 
প্রাকৃতিক সম্বলের বৃদ্ধি করা। আসল কথা; দেশীয় লোকের স্বার্থ 
রক্ষা করিয়া, কর্তৃপক্ষ যদি এইরূপ রাজনীতির অনুসরণ কাঁরতেন, তাহ? 
হইলে ইংলগ্ডের পক্ষেও অধিক ফলদায়ী হইত। কিন্তু বই চেষ্টা 
কর, শুধু কৃষির দ্বার। ২৮ কোটি ভারতবাসীর কখনই উদর-পৃর্তি হইতে 
পারে না। ইহার জন্ত দেশের শ্রমশিল্প সংরক্ষিত হওয়া আবম্তক । কিন্তু 
কর্তৃপক্ষ তাহার আটথাট বন্ধ করিয়। গাখিয়াছেন। কেন না, ম্যাঞ্চেষ্টার 
তাহ! কিছুতেই হইতে দিবে না । 


শ্রীজ্যোতিরিক্দ্রনাথ ঠাকুর । 


অনন্ত-জীবন । 


(৩) সু 

মরা বলিলাম “ধদি স্থুণদেহ কালক্রমে তিরোহিত হয়, তবে 
অ মানবও অনস্তে লীন হইবে।” কিন্তু তিরোহিত হইবার 
সম্ভাবনা কিঃ কিছুরই ত নাশ সম্ভবে না। যাহা আছে, তাহা 
থাকিবেই ; তবে, একরূপে না থাকিয়। অন্তরূপে থাকিবে, এই মাত্র। 
এস্থলে তিরোহিত শব্দ এই অর্থে ব্যবহার করিলাম যে, দেহ স্কৃলভাব 
পরিত্যাগ করতঃ সুম্াদপি সুম্ এক নচিস্তনীর অবস্থ। প্রাপ্ত হইবে। 
কিন্ত ইহ! কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এই অন্ুমান্দের মূল কি? 
মূল আছে। দেহের প্রত্যেক অংশ পৃথক্রূপে আলোচনা] করিয়! 
তিতা অন) সলনি পার 7যা উতলা পুনঙগ্কন পাপ আনলিনি দেল গ্তাসার 
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হইয়াছে ।* সে আলোচন! বহুবিস্তৃত হয় ; স্থৃতরাং সংক্ষেপে একটা 
মাত্র কথাই উল্লেখ করিব? কিন্তু তদগ্রে পৃথিবীর অতীত অবস্থা 
বিবেচনা করিতে হইবে । এই অবস্থাকে মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত 
করা যাইতে পারে ₹-০) অজীবাবস্থা ; (২) উদ্ভিদযুগ ) (৩) জন্তযুগ । 
বল! বাহুল্য যে উদ্তিদযুগেও জন্ত ছিল, এবং জন্তযুগেও উদ্ভিদ 
আছে। তবে গণিষ্ঠ লক্ষণকে অবলম্বন করিয়া এইরূপ বিভাগ করা! 
গেল। এক্ষণে, অতীত ভূ-তত্ব অনুশীলন করিলে দেখা যাচ্ যে, 
জন্তযুগের মধ্যাবস্থায় (511০০০9৩-যুগ) জীবদেহ একরূপ চরম উপযোগীতা 
লাভ করিয়াছিল; দেহও বৃহদায়ূতন প্র'প্ত হইগ়াছিল। হী সকলের 
পর আর দেহের অধিকতর পরিবর্তনে কিম্বা প'রবদ্ধনে তৎকালীয় 
জীবগণের এই ধরাপৃষ্ঠে বাস করিবার বিশেষ কোন সুবিধা হইত, 
এমত বোঁধ হয় ন111 সুতরাং এই সময় হইতে ক্ীবদেহের বিবর্ধান 
স্থগিত হইয়া আসিতেছে ; এবং উত্তরোত্বর দেহ জীবের প্রয্মোজন 
সাধনে অপটু হইতেছে। এই অবস্থার শেষ পরিণ!মে দেহের দশ! 
কি হইবে, তাহ! কল্পনার বিষয় নহে। যেমন এই সময় (1110021০-- 

হইতে দেহের অবনতি আরম্ভ হুইল, তেমনি মস্তিক্ষের উন্নতি 
হইতে লাগিল। এখন হইতে মস্তিষ্ক যে ক্বেল আয়তনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হইল তাহা নহে, উহার ক্রিম্াশক্তিরও উৎকর্ষ সাধিত হইতে লাগিল | 





* সাহিত্য ১৩১১) ৭২৫ পৃষ্ঠা ও ১৩১২ ৯৯ পৃষ্ঠা । এই ছুই প্রবন্ধে হস্ত ও পদ, এবং 
অঙ্গুলি সফলের ব্ষির আলোচিত হইবাছে। সমস্ত মানবদেহ সম্বন্ধে £বন্তৃত 
আলোচন। এ পত্রিকায় শীস্ই প্রকাশিত হইবে । 
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কিন্ত কিছুকাল এইরূপ হইবার পর মস্তিষ্কের আয়তন আর বর্ধিত হয় 
নাই। যখন মানব সেই প্রাথামক অবস্থা হইতে কথঞ্চিৎ উন্নতি 
লাভ করিল, তখন হইতেই মস্তিক্ষের আয়তন আর বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে 
না) কেবল উহার ক্রি শক্তিই ক্রমশঃ উতকর্ষতা লাভ করিতেছে।* 
তবেই দেখ! যাইতেছে যে জন্তযুগের মধ্য ভাগ হইতেই জীবদেহের 
পতন ও মন্তিক্ষ শক্তির উন্নতি হহয়া আসতেছে । সুতরাং মানবের 
স্থুলদেহের নাশ সুদূর ভবিষ্যতের সম্ভবপর ঘটনা । যাদ মই সুসময় 
সত্য সত্যই আসিরা উপস্থিত হয়, তখন মানব আর মানব পদ-বাচ্য 
থাকিবে না। যাহা হউক, এই সময়ে চিৎশ'ভ্তাঁ যে অতাব উন্নত 
ভাবাপন্ন হইবে, তাহাও প্রতীয়মান হইতেছে। কারণ এই শক্তির 
যে উৎকর্ষত! আর্ত হইয়াছে, তা নিবুদ্ত হইবার কোন কারণ 'দেখা 
বায় না; বরং উত্তরোত্তর মানবের জ্ঞাপোক'তর নাঠত ইহা'রও উন্নতি 
অনিবাধ্য ৷ 

স্থুলদেহ, অর্থাৎ অনমর-কোষ তিখোহত হহবে। তখন জীব-শক্তি 
€ অর্থাৎ জীবাত্মা) অনেকাংশ বাখা-াকমঞ্ত হহয়। ক্রমে সুক্ষ হইতে 
সম্্তর কোষ আশ্রয় করিবে। “েহ উন্নগ ১২শ.ঞ্র পক্ষে স্থলদেহ 
বিসদবশ এবং অনুপযোগী ৩হবে( চি ক্র বক: অসীম, ইহার 
সীম। নির্দেশ করা অসন্তভব। সুতরাং »২-শ প্ত উন্নঃতর পথে যতই 
অগ্রসর হইবে, তাহার কোষও ততহ লুক ১৪০1 হার কাধ্য সাধনের 
উপযোগী হইবে। অবশেষে 1৮২শ- পু অনন্তে পান হইবে, তখন 
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উহা কোবশূন্ত, অরূপ, অবিবয়। তখন জীবব্রন্মে অপ্রভেদ, তখন 
জীব্রঙ্গ এক। স্থল দেহের লোপৰ ব্যাপ্তি; এবং তখনই জীবাস্মার 
বদ্ধ-মুক্তি। দেহের নাশ নৈসর্গিক কারণেই হইতেছে। তথাপি 
মানব-প্রযত্বে সেই. দীর্ঘ সময়কে নিকটস্থ করা৷ অসম্ভব নহে । ফল 
এক-ই। যেজীবাত্মা আদিতে দেহ গড়িয়া লইয়া ছিল, যে অসীম 
স্বেচ্ছায় দেহ-বন্ধ হইয়াছিল, দেহনাশে সে পুনরায় মুক্ত হহল। 
প্রথমে পৃথক্‌ দেহ গ্রহণ করে নাই, তখনও তাহার গতি অনস্তের 
দিকে ) এবং পৃথক্‌ দেহ প্রাপ্ত হইঙ্সা কিয়ৎকাল সীমাবদ্ধ থাকিবার 
পর দেহমুক্ত হইয়া মাবারও গতি অনস্তে। অনন্ত-জীৰনের ইহাই 
প্রকৃত মণ, ইহাই প্রকৃত রহস্ত। | 
জবীশশধর রায় | 


সম্মোহন-বিদ্যা | 
(৯) 

সা একজনকে সম্মোহিত করিবার পরমুহূর্তেই মিডিয়ম 
রি অতিশয় চঞ্চল হইয়া ভয়ঙ্কর ভাবে .হাত-পা ছু'ড়িতে লাগিল । 
মুষ্টি বদ্ধ করিয়া এক একবার নিজের ধঞ্ষের উপর সজোরে আঘাত 
করিতে লাগিল» একস্থানে স্থির হইয়া শুইয়া রহিল ন', গড়াই 
গড়াইপ্পা একবার এদিক একবার ওদিক করিতে লাগিল। মাথার 
চুল ছেঁড়া, হাত কামড়ান, মাটাতে হাত-পা ঠোকা অনেকক্ষণ ধরিয়। 
চগ্সিল। 

ইহার পৃর্ধবে কখনও এরূপ হয় নাই। শুনিয়াছিলাম, মন্দ-আত্মার 
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(৪৬ 576) আবির্ভাব হইলে, মিডিয়মের প্রতি এইকুপ 
অত্যাচার হয় । 

একবার ঘুঁদিটা মুখের উপর আসিয়া পড়িল, দাঁতে ও ঠোটে 
লাগিয়া রক্তপাত হইয়া গেল। মিডিয়মের এই রকম অবস্থা! দেখিয়া 
আমরা বড়ই দুঃখিত হইলাম; জোর করিখা হুঞ্জনে ছুথানা হাত 
ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু এক ঝীাকানিতে আমরা ছুজনেই 
পড়িগ্লা। গেলাম; শেষে চারি জনেও কিছুই করিতে পারিলাম ন!? 
ধরিয্। রাখে কার সাধ্য! ষেন মত্ত হস্তীর বল তখন মিডিয়মের দেহে 
আসিয়াছিল! 

মন্দ-আত্মাকে শান্ত করিতে হুইজে গান গাহিবার নিয়ম আছে। 
আমাদের মধ্যে একজন স্ুগাঁয়ক ছিলেন, তীহাকে গান গাহিতে বলা? 
হইল, তিনি 

পগাও হে তীহারি নাম, 
রচিত ধার বিশ্বধাম” ইত্যাদি । 

এই গানটী গাহিতে লাগিলেন। কিন়্ৎক্ষণ গাহিবার পর মিডিয়ম 
একেবারে শাস্তমুন্তি ধারণ করিল। 

আমরা ভাবিলাম, বুঝি প্রেতাত্মা অস্তহিত হইয়াছেন, তাই 
মিডিয়মের নাম ধরিয়। তাহাকে ডাকিয়া, ঠেলিয়। তুলিয়া দিবার চেষ্টা 
করিলাম। কিন্তু মিডিয়ম কোন সাড়াও দিল না, উঠিয়াও বসিল না। 
তখনও প্রেতাত্ম। তাহার দেহে অবস্থান করিতেছিলেন। 

আমরা তখন তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলাম । উত্তরও পাইলাম । 
বার প্রশ্ন করিলাম--পকিসের অন্ত আপনি মিডিরমের দেহে এত 
দৌরাত্ম্য করিলেন 1” 

উত্বরে তিনি বলিলেন__“আপনাদের মিডিয়ম আমার পুত্র; সে 
গয়্া় পিগুদান না করায় আমি -বড়ই কষ্ট পাইতেছি) সে পুত্রের মত 
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ব্যবহার করে নাই, তাই তাহার উপর আমার রাগ হইয়াছিল, ক্রোধের 
বশবর্তী হইয়া ভাহাকে ওরূপ কষ্ট দিয়্াছি; ও পুত্র আমার কুলাঙ্গার । 
পুজ হইয়া পিতার প্রতি কর্তব্য করেনা। আপনার ননুগ্রহ কাঁরয়া 
ওকে আমার জন্ত গলা পিও দিতে বলিবেন, মতি অবশ্য বলিবেন, 
নিশ্চয়ই বলিবেন ।” 

আমরা উত্তর করিলাম-_“আাচ্ছা বলিব ।” 

“ত্রিসত্য করুন|” 

আমরা চলিলাম, “বলিব, বলিব, বলিব |” 

প্রেতাত্ম। চলিয়া গেলেন । 

-মিডিরমের জ্ঞান হইপে, সে সমস্ত শরীরে বড় বেদনা 
অনুভব করিতে পাগিল। ঠোঁট কাটির। গিরাছে দেখিয়া বড়ই 
গভিষোগ করিল, ৰলিল--এ আপনাদের ভারি অন্তায়,। আমাকে 
অজ্ঞান করিয়া আমার দেহ ঘে একেবারে ক্ষত বিক্ষত করিয়া 
দিয়াছেন 1” 

আমরা সকলে মিলিয়া বলিলাম ধে, তাহার কেশাগ্র পধ্যন্ত স্পশ 
করি নাই। 

মিভিয়মের সেদ্দিন একটা নূতন উপদর্থ দেখা দিল। সে 
কেবলই বলিতে লাগিল--ণআমার শরীরটা আজ বড়ই খারাপ বোধ 
হইতেছে, খালি ঘুম পাচ্ছে, সমস্ত শরীর টাটাইয়া আড়ষ্ট হইয়াছে 1” 

আমর! তাহাকে গোটাকতক “পাস” দিতে সে কতকট? সুস্থ হইল, 
তখন তাহার নিকট পিগুদানের কথাট। উথ্থাপন করিলাম । 

বলিতে ভুলিয়াছি, সেদিনকার মিডিয়ম আমাদের বিশেষ পরিচিত 
ছিলন।, কাজেই তাহার পরিচয়, বা পিতার নাম ইত্যাদি 
জানিতাম না) প্রেতাত্মা ষখন তাহার নাম বলেন নাই তাই চিনিতে 
পারি নাই! 
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(১০) 

ইহার পর মন্দআত্মীর আবির্ভাব প্রায়ই হইতে লাগিল। আমর 
বিব্রত হইয়া পড়িলাম। সম্মোহন-বিদ্যায় এতদিন যে সকদিটুকু পাইতে- 
ছিলাম এখন ক্রমশঃই তাহা কষ্টে পরিণত হইয়া! উঠিল। আর প্রশ্ন 
করিবার অবসর কোথা ? মিডিয়মকে শাস্ত করিবার জন্ত কেবলই 
গান চলিতে লাগিল, তাহার অস্থিরতা ক্রমেই যেন বদ্দিত হইয়! 
উঠিল। 

শেষে এমন হইয়া দ্ীড়াইল যে, যখনই গান হয়, তখনই মিডিয়ম 
স্থির হইয়। থাকে, আবার গান বন্ধ হইলে সে যেমন অস্থির তেমনই। 
এ অবস্থায় আর কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা হইতন!। ০. 

এই সময়ে হঠাৎ একদিন রামলাল আসিয়া হাজির হইল। 
সেদিন রামলালেরও একটু উ্রমুর্তি, বেশ চড়া চড়া কথা, আসিয়াই 
বলিল--"তোমরা এখনও এ সব ছাড়নি, তোমাদের কি কোন কাঘ- 
কর্ম নাই, রাত্রিদিন বসিয়া কেবলই এই হিপনটিসমের চর্চা করিতেছ, 
তোমরা বড়ই ছেলেমানুষ দেখিতেছি ভগতে ঢের কাঁজ আছে, তাই 
করগেনা, এ সব কাজে বৃথা সময় নষ্ট করিতেছ কেন? এতে লাভ 
কি? এ আর কোরোনা__ছেড়ে দাও ।*, 

আমর! বলিলাম_-”কই এতদিন ত তুমি বারণ করনি-_এখন 
বারণ করিতেছ কেন ?” 
রাঁ_আমি ভাবিয়াছিলাম, তোমাদের দুদিন খেয়াল চাপিয়াছিল তাই 

করিতেছিলে, শীঘ্রই ছাড়িয়া দিবে । 

আমরা বলিলাম__“এই হিপনটিসমের চর্চা করাতে যখন কাহারে! 
কোন ক্ষতি হইতেছেনা, তখন ইহা করিতে আপত্তি কি?” 
রাঁক্ষতি হইতেছে লা কি করিয়া জানিলে--ক্ষতি যথেষ্ট হইতেছে, 

তোমরা নিজেদেরই খুব অনিষ্ট করিতেছ--যাক্‌, সে যব এখন 


ভা, চৈত্র, ১৩১২] সন্মোহন-বিছ্যা । ১১৫৯ 


বলিব না। আর একটা কথা, এ সব কাধ ভাল করিয়া শিক্ষা 
না করিয়া! করা উচিত নহে। 

আ-_আমাদের কি সম্পূর্ণ শিক্ষালাভ হয় নাই ? 

রামলাল হাসিয়া বলিল__*সম্পূর্ণ কি-_কিছুই হয় নাই, 

অতি সামান্যই শিখিয়াছ ; তোমাদের যে শিক্ষা-গুরু আমেরিকাবাসী 

তাহারাই এ বিষয়টা এখনও সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারে নাই, আর 

পারিবেও না, তাহারা একট! ভুল পথ ধরিয়াছে। যাঁক্‌ সে সব 

কথা, তোমরা এট। ছাড়িয়া! দাও ।” 

আ.--আমাদের কি শিক্ষা করিবার কোন উপায় নাই ? 

বাতে*মাদের শিক্ষা করিবার দরকার নাই_-আর তোমাদের মত 
লোক যে কথন কৃতকাধ্য হ'বে সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। 
এই ভারতবর্ষেই এখনও এমন লোক আছেন, ষারা এ বিষয়ে 
খুব অভিজ্ঞব-এ হচ্ছে যোৌগের একটা নিয়স্তর, সে রকম 
লোকের কাছ থেকে যদি শিক্ষা নিতে পার, তা হ'লে হবে, 
তবে তাদের পাওয়। ছর্লভ | 

আ.-_আচ্ছ, আমরা যদি হিপনটিসমের চর্চা ন1 ছাড়ি? 

রা৯এতাহ'লে এর বিষময় ফল অচিরেই ভোগ কোর্ডে হবে । তোমরা 
এ জিনিসটাকে একটা ছেলে-খেলার মত করে যাচ্ছ, যে শক্তি 
তোমরা অর্জন করে এ বিষয়ে একটু কৃতকার্য হয়েছ তা 
তোমাদের দিন দ্রিন ক্ষয় হচ্ছে, তোমরা তা রাখতে পাচ্ছনা, 
এই শক্তি যখন আরো হীন হয়ে পড়বে, দেখ তখন কি হয় ! 

আ--কি হবে? 

রা--কোন আত্মাকে আর বশীভূত রাখতে পারবেনা,:তখন মহা মুস্কিলে 
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বাঘায়, কিন্ত সে এরকম ক'রে ছেলে-খেলা কল্পে হবেনা । 
আ- শক্তি বাড়ানর উপায় কি? 
বাতা আমি ঠিক জানিনা । যেখান থেকে, ঘে উপায়ে তোমরা এই 
বিগ্তা শিক্ষা করেছ, সেখানেই সন্ধান কর। 

'সা-ঘদি আত্মাকে বশীতৃত রাখিতে পারি তাহা হইলে ক্ষতি কি 2 
বা__ক্ষাত গুরুতর; মিডয়মের প্রাণসংশয়। 

রামলাল আবার জিজ্ঞাসা করিল__-“তোমরা ছেড়ে দেবেত 1” 
আমরা কোন উত্তর করিলাম ন।। রামলাল তখন বণিল_-“দেখ, আজ 
তোমরা প্রেতাত্মা লইয়। নাড়াচাড়া করিতেছ, অনেককে তোমরা 
শাস্তির ভাগী করিতেছ, যখন তোমাদের মৃত্যু হইবে, তখনপসেই.সব 
আত্ম তোমাদের উত্তাক্ত করিবে, তোমাদের লইয়া ছেঁড়াছিড়ি করিবে।” 

আমরা সে কথায় ঝড় কাণ দিলাম না; 

(১৯) 

রামলালের কথ] লইয়! সেঙ্গিন আমাদের মধ্যে খুব আলোচনা 
হইয়া গেল। আমাদের মধো কেহ বলিলেন, আর ওসব করিয় 
কাষ নাই; কেহ বলিলেন, আর কিছুর্দিন দেখাই যাঁক্‌ না কি হয়। 
আমরা পশ্চাৎপদ্‌ হইলাম ন1। - 

রামলাল আসিবার কিছুদিন পরেই আমর! একজনকে সম্মোহিত 
করিলাম । প্রথম হইতেই উৎপাৎ, সেই হাত-পা ছোঁড়া-ছু'ড়ি! 
'সনেক কষ্টে স্থির করান গেল। আমর! প্রশ্ন করিলাম, প্রেতাস্থা 
কোন জবাব দিলেন নাঁ। আমরা ক্রমাগতই যখন জিজ্ঞাসা করিতে 
লাগিলাম, তখন একটু কড়াতাবে বলিলেন__"আমার নাম বলিব না।” 

সেদিন ক্রমাগত ধ্বস্তা-ধ্ৰত্তিতি আমাদেরও মেজাজ একটু চড়া 


নিন হি এ রা ১২ রর ০ এবিসি হরির লক এরা ০ রজস্রি ০ রন: শি 
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প্রেতাত্মা দৃচ স্বরে বলিলেন--”যাইব ন11” বলিয়া চুপ করিয়া 
রহিলেন__হাত-পা। ছোঁড়া তখন বন্ধ ছিল। 

তখন বড়ই কষ্টকর বোধ হইতেছিল, কোন কথাবার্তা নাই, চুপং 
্টাপ করিয়া মিছা-মিছি একজনকে অজ্ঞান করিয়া রাখাতে আমরা 
ৰড়ই বিরক্তি বোধ করিতেছিলাম। খানিকক্ষণ পরে আবার 
ৰলিলাম__আপনি যান্‌, আমরা মিডিয়মের জ্ঞান-সঞ্চার করিব ।* 

আবার সেই এক উত্তর--প্যাইৰ ন1।৮ 

আমরা বলিলীম_“যাইতেই হইবে ।” 


প্রে--“কখনই না--আমি সাতদিন এখানে থাকিব ।” 

- সাত দিন থাকবার কথ! শুনিয়া আমরা একটু ভীত হইলাম । 
স্তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলাম__"আপনাকে থাকিতে দিব না, যে উপায়ে 
পারি তাড়াইব।” 
গ্রে-ক্ষিমতা থাকে, তাড়ান।” 

সেই মুহূর্তে দর্শকদিগকে ঘর “হইতে বাহিরে যাইতে বল হইল-_. 
স্বরে মিডিযম লইয়া আমর! তিন জন মাত্র রহিলাম। 

 ইহছারই মধ্যে, মিডভিয়মকে অজ্ঞান করিবার পর প্রায় ছুই ঘণ্টা 
কাটিয়। গিয়াছিল। 

প্রেতাস্াকে তাড়ান নিয়মবহিভূতি হইলেও সেদিন তাহা না 
করা ভিন্ন উপায় রহিলনা। প্রেতাত্বাকে তাড়ানর একটা উপায় 
আছে আমরা ছুইজনে তাহাই অবলম্বন করিলাম । একে একে আরো 
ত্বই ঘণ্টা কাটিয়া গেল, আমর! কৃতকাধ্য হইলাম না। তখন বিশেষ 
উদ্বিগ হইয়া উঠিলাম, একপ্রকার হতাশও হৃইলাম তখন প্রেতাস্থা 
ন্বলিলেন--“প্ভাড়াও আমাকে, কেমন বেগ পাইতে হইতেছে” আমরা 
বলিলাম--“আপনাকে আর বেশীক্ষণ থাকিতে দিতেছিন11” 
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অস্থির হইয়া উঠিলেন, বলিলেন-_“আমি শীঘ্রই যাইতেছি, আমাকে 
আর পাচ মিনিট থাকিতে দিন ।” 

আমর বলিলাম___“'আচ্ছ1।* 

ঠিক পাঁচ মিনিট পরেই তিনি চলিয়া! গেলেন। এখানে বলা 
আবশ্বক প্রেতাত্মাকে তাড়াইবার একটা প্রধান উপাক্ন ইচ্ছা-শক্কির 
(0100৩) প্রয়োগ । 

প্রেতাত্মাকে তাড়াইবার জন্ত এত কষ্ট পাওয়ায় সেদিন হইতে 
আমরা একটু দমিয়া গেলাম, 'মনে একটা! সংশয় হইল যদি ভবিষ্যতে 


তাড়াইতে না পারি। 
. শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় 1 





বসন্তের উদয় । 


মাঘ মাসের সংক্রাস্ততে কিম্বা পহেলা! ফান্কুনে”_ 
সংবৎটা। মনে নাই-কাজ্‌ হে। বা কি কাল্‌ গুণে? 
রতি বল্লেন মদন্‌কে, “প্রিয় পতি আমার, 

ষড়খতুর মধ্যে কর বসস্তট। থামার ; 

আছে ফুল, আছে পাখী, রাখি ওটা! নিঞ্জেরা ) 

প্রতি বছর নাইবা দিলে কবির হাতে ইজেরা । 

কাজ কিবা থাজনায় ; কিবা ছাই লভ্য ৯ না 
দিক্‌ করে গো লিরিক্‌ দিয়ে যত কবি নব্য 1? 


মদন কহেন রতিকে প্রিয়া বলে ডাকি, 

“মোর। বরং গ্রীম্মটাকে থামার করে রাখি। 
সাঝ সকালে বাতাস ভাল, পাখীগুলোও ডাকে 
বিশেষতঃ জানইত যে আম কাঠাল পাকে 
ঘনছুধের সঙ্গে সেট। উপাদে খাসা । 

ছুপুরেতে গরম হলে খেল্ৰ তাপ ও পাশা 1” 
স্তনে খুসী রতি দেবী) ঠোটে ফুটুল হা্ষি। 

সেই হামিতে উদয় হলেন বসস্তটি আসি । 


শরীবিজয়চন্দ্র মজুমদার | 


৯ 
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ঘুঘু। 

আমরা ঘুখু বলি কপোতকে | প্র কবিপ্রিক্স পাখীর নামে ভিটে 
খুচরা প্রবাদ হইয়াছে কি? মহারাষ্ট্রে, ম্যভরতে এবং বুনেলখণ্ড 
প্রভৃতি প্রদেশে হুতুম্‌ পেঁচাকে ঘুঘু বলে। হুতুম্‌ পেঁচা ঘরে বসিলে 
যে অমঙ্গল হয়+এবিশ্বাস সকল প্রদেশেই দেখিতে পাই। বঙ্গদেশেও 
পৃর্বকালে হুতুম্‌ পেঁচার নাম ঘুঘু ছিল না ত? মনে হয় যেন হুতুম্‌ 
পেঁচার নামেই ভিটেক্ষঘুঘুচর! প্রবাদের স্যষ্টি হইয়াছে। 


শ্রীবিজধচন্দ্র মজুমদার | 


ন্বঙ্গে ন্যায়শান্ত্রের প্রাছুর্ভাব । 


কু কেহ বলেন, যে জ্রাতি সমতল ভূমিতে বাস করে তাহারা 
অন্ত জাতি অপেক্ষা অধিক ন্যায়শস্ত্র-বাবপায়ী হয়। সমভূমি ইংলগুদেশ- 
নিবাদী লোকদ্দিগের অপেক্ষা পার্বত্য স্কটলাগদেশনিবাপী লোক দিগের 
মধ্যে অধিক স্থায-শাল্ত্রবিৎ দার্শনিক পঞ্ডি্ জঙ্মিয়াছে_যথা, ১17 
ভা], নও 2৩৭, 131০৮, ইত্যাদি_-পক্ষান্তরে 134০০, 
1০৮90 প্রভৃতি বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত অপেক্ষাকৃত সমভূমি ইংলগ্ডে 
জন্মগ্রহণ করিয়ীছে। একথা যদি সত্য হর তাহ: হইলে উক্ত মতটী কি 
করির। টি'কিভে পারে? পার্বত্যদেশ অপেক্ষাকৃত (বজন ও কোলাহল 
বিরহিত; এই প্রকার প্রদেশ কি ধ্যান, চিত্ত ও অস্তদৃ্টির অগ্ুকূল 
নছে? এই ভাবে দেবিতে গেলে পাব্ত্যপ্রদেশই বিশেষরূপে ন্যায় 
শান্সের জন্মভূমি বলিয়! প্রতিপন্ন হইতে পারে। তরিক্ত-বাধা অনেক 
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সময়ে সভ্যাতা ও উন্নতির বিরোধী-_সামান্ত জীবিকার জন্য পর্বতবাসি- 
দিগের এতটা পরিশ্রম করিতে হয় ও বাধ! অতিক্রম করিতে হয় বে 
তাহারা আর কোন দিকে চিন্তাপ্রয়োগ করিবার অবসর পাক না। 
অতএব পর্বতবাসিদিগের সভ্যতার প্রথম অবস্থা ন্যায়-শাস্ত্র অন্ু- 
শীলনের প্রতিকুল--কিস্ত যদি নানাষ্টরপীকার ঘটনাচক্রে পর্বতবাপিরা 
একবার সভ্য হইয়া উঠে তখন তাহাদিগের বহিতৃশ্ঠি বরং তাহাদিগের 
অস্তর্দ্টির অনুকূল হয়। এই জন্ত সত্য স্কটপণ্ডে এত দার্শনিকের 
প্রাহুর্ভীব ৷ ! 

' বজদেশ সমভূমি বলিয়াই কি ন্যায়-শান্ত্রের প্রতি বাঙ্গালিদের এত 
অনুরাগ ? বঙ্গভূমি যদি সমভূমি “সাহারা” হইত তাহা হইলে 
বাঙ্গালিরা কি নিশ্চিন্ত হইয়। চিন্তা করিতে পারিত? চিগ্তার জন্ঠ 
অবসর চাই-_প্রাচুধ্য ও ভূমির উর্বরতা হইতে অবপর উৎপন্ন হয়। 
যে সকল বিস্তার আলোচনায় অপেক্ষাকৃত শারীরিক শ্রমের প্রয়োজ্ঞন 
হয় সেই সকল বিদ্যার আলোচনায় কেন এই অবসর তবে নিয়োজিত 
হয় নাই? তাহার কারণ বাঙ্গালা দেশের জলবাযু--তাহারই প্রভাবে 
বাঙ্গালীর আলস্ত ও জড়ত৷ উপস্থিত হয়__কাজেই ন্যায়-শান্ত্র ব্যতীত 
অন্ত কোন বিষয়ে তাহারা উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই। 
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চুট্কী। 


(১) বিলাতী ওক্‌ ও দেশী বটবৃক্ষ 

ওকৃগাছ ইংলগ্ডের গৌরবের সামগ্রী, বিলাতী পার্কের বিরাট 
বনস্পতি। এ কাঠ বড় মজবুত, ইহা হইতে টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি 
গৃহ্সজ্জার আসবাব প্রস্তত হয়, আর এই কাঠে জাহাজ গড়িয়া ইংরেজ 
বাণিজ্যবিস্তার ও রাজ্যবিস্তার করেন। গৃহসজ্জা, বাণিজ্যপ্রমার ও 
রাজ্যমমৃত্ধি ইংরেজ ওক্গাছের প্রসাদেই লাভ করেন। অতএব 
ওক্গাছ ইংরেজের শ্রীসম্পর্দের একমাত্র নিদান € নিদর্শন। আর 
ভারতের গৌরব বিরাট বটপাদপ। ইহার তক্তায় গৃহসজ্জার আসবাব 
বা বাণ্জ্্যিপোত, যুদ্রপোত গড়া বার না। কিন্তু বৌদ্রতপ্ত প্রান্তরে 
শধদ্রসংবন্ধিত এই বিরাট বনস্পতি ছায়াদানে শ্রান্তপথিকের ক্লেশ 
দূর করে, ফলদানে পশ্তপক্ষীর ক্ষুধা প্রশমন করে, ইহার ঘনপল্লপবে 
অসংখ্য জীব আশ্র্ন লাভ করে, এবং ইহা হইতে শত শত নুতন বৃক্ষের 
উত্তব্য়। ভোথুবিলাস বা পাথিব এশ্বর্য কখনও ভারতীয় আর্ধ্য- 
সভ্যতার আদর্শ ছিল না। ইহা ফলচ্ছায়াদানে বিশ্বমানবের ক্ষুধাত্রাস্তি 
দূর করিয়াছে, ভারতের জ্ঞানবিজ্ঞান, শীতাউপনিষদ কত যুগ ধরিয়। 
মনুষ্যহদয়ে ছুঃখষস্ত্রণার অপনোদন করিয়া স্থুথশাস্তিবিধান করিয়াছে 
ও অমৃতফলদীঞ্জেচিরদিনের তরে মানবাত্মার ক্ষুধা দূর করিয়াছে; আর 
ভারতের পৃত,-পাস্ত সভ্যতা হইতে “তিব্বতচীনে ব্রহ্গতাতারে, নব নব 
সভ্যতার আক্কির্জাব হইয়াছে । তাই বলিতেছি, বটবৃক্ষই ভান্গতীয় 
প্রক্কৃতির পবিত্র, আদর্শ ও নিদর্শন । 


(২) [০975 50811777020 01 17611125779. 
মাষ্টারী করিলে লোকে ক্রমশঃ বোকা হইয্সা যায়, এইরূপ একটা 
অপবাদ আছে। দশ বৎসর মাষ্টারী করিলে তাহাকে আর কোনও 


/ ১১৬৮ ভারতী [ভা, চৈত্র, ৯৩১২ 
ফকির কাজের ভার দেওয়া হুয় না, কোন্‌ সত্যমুলুকে নাকি এইরূপ 
নিয়ম। কথাট! নিতান্ত অন্তায় নহে। মাষ্টারের! সারাজীবন নিজেদের 
চেয়ে অনবুদ্ধি ও অল্পবিত্ত বালকদিগের সঙ্গে মেশেন, নিজেদের চেরে 
বিদ্ধান্‌ ও বুদ্ধিমান লোকের সঙ্গে মিশিবার কোনও সুযোগ পান না। 
সুতরাং তাহাদের আত্মোক্রতির কোনও উপায় থাকে না। তাহারা মূর্খকে 
পণ্ডিত করিতে গিয়। নিজের! দিন দিন মূর্খ হইয়া পড়েন। ছাত্রদিগের 
[:6:05৩ সংশোধন করিয়া তাহাদের বানান দোরম্ত করেন, কিন্ত 
সেই সঙ্গে নিজেরা বানান ভুলিতে থাকেন। 'ঘতই করিবে দান, তত 
ধাৰে বেড়ে” কথাটা কবিকল্পনা বই আর কিছুই নহে। এই ব্যাপার 
দেখিলে পদার্থবিজ্ঞানের 00115 ০০1197100০1 102৬ 
নিয়মের কথা মনে পড়ে । ঘরে পাঁচটা জিনিনের মধ্যে একট! খুব গরম 
জিনিন রাখিলে খানিক পরে দেখা যাইবে, গরম জিনিনট! কতকটা। 
ঠাপ্তা হইয়াছে, কিন্তু ঘরের অন্ত জিনিসগুলা কতকটা গরম হইয়া 
উঠিয়াছে। তপ্ত জিনিদের তাপ অন্য জিনিসে ছঙাইয়া পড়িয়াছে ! 
এইক্ধন তাঁপবিকীরণ খানিকক্ষণ চলিতে থাকিলে দেখা যাইবে, ঘরের 
সব বিনিসগুলিতেই সমান পরিমাণ তাপ আছে, ঠাণ্ডা জিনিসটা গরম 
হইয়াছে, গরম জিনিসটা। ঠাণ্ডা হইয়াছে, ইহাকেই বলে 1190119 ৩এ৭- 
[91001 00096720519, এক্ষেত্রেও দেখা যাইবে, ছাত্রদিগের 
-বগ্তাবুদ্ধি ধে পরিমাণে বাড়িরাছে যাষ্টার মহাশয়ের বিদ্যাবুদ্ধি সেই 
পরিমাণে কমিক্াছে। শেষে বহুদর্শী মাস্টারের ও সর্দারপড়,য়ার বিদ্যা 
বুদ্ধি সমান হইয়া ধাড়ায়। 


(৩) মৃগ্ধয়পাত্র ও কাংশময় পাত। 


নেক স্ত্রীলোকের রূপ নাঈ, কিন্ত কেমন একটা মধুর আকর্ষণী- 
শক্তি আছে; সেইগুণে তাহাদের সাহচর্য্যে শাস্তি ও প্রীতিলাভ হর, 


ভা, চৈত্র, ১৩১২ ] খেয়াল থাতা। ১১৬৯ 
চি 


হৃদয় ্গিগ্ধ ও সরস হয়। এগুলি মাটার নাগরী, কিন্তু ইহাদের প্রেমরস 
মধুর ও শ্ীতল। আর অনেক রমণী বূপযৌবন সবই আছে, কিন্তু 
সে উদ্দামসৌন্দর্যে আকর্ষণী-শক্তি নাই, তাহাতে মন মজেনা, প্রাণ 
টানে না। এগুলি পিতলের ঘড়া, বাহিরে যাঁজাঘষা! তকৃতকে ঝকৃঝকে, 
কিন্ত ভিতরে বগ্তার ঘোল! জলে পরিপূর্ণ । প্ররেমতৃষ্ণ! নিবারণের জন্ত 
্থচ্ছঃ সুগন্ধিঃ তুষার বারিধারা” উছিয়। পড়ে ন। 
(৪) ন পুং স্বাতন্ত্রমহ্তি। 

ভগবান্‌ মস্থ বলিয়াছেন 'নস্ত্রা স্বাতত্ত্যমর্থতি, স্ত্রীলোক কোনও 
বয়সেই স্বাধীন নছে। সেকালে এইর্ূপই ছিল বটে। কিন্তু 'কলৌ 
পারাশরঃ*স্মতঃ” অর্থাৎ কলিতে সবই উল্টা। এখনকার দিনে পুরুষ 
কোনও বয়সেই স্বাধীন নহে। বাল্যে মাতার বা পিসিমার, যৌবনে 
পত্থী (ঝা তৎসদৃশী অন্ত কাহারও ), আর প্রোটাবস্থায় কন্টার অধীন 
অর্থাৎ ঝন্জাদায়গ্রস্ত। অতএব শাস্ত্রীয় বচনটি ঈষৎ পরিবর্তন করির। 
লইবেন £- 

মাতা রক্ষতি ৫কামারে পত্বী রক্ষতি যোবনে। 
ভক্ষস্তি স্তাবিরে পুক্রাযঃ ন পুং স্বাতন্ত্্যমহতি ॥ 
(৫) আধুনিক প্রেমের কবিতা।। 

আজকালকার প্রেমের কবিতাগুলিকে বাজারের খাবারের সঙ্গে 
তুলনা দিতে ইচ্ছা করে। থাবারের দোকান এখন অলিতে গলিতে, 
পঞ্চাশ বৎসর আগে এমনট। হিলন1) কবিতাও এখন হাটে ঘাটে। 
আগে লোকে মুড়ি ও ঝুণা নারিকেল খাইত, খাস্টা কিছু নীরস ও শুকনা 
গোছের কিন্তু বড় পুষ্টিকর এখন মুটে মজুরও গজাজেলাপী খায়। 
আগে লোকে যাত্রা, কবি, পাঁচালী,-কথকতা, কীর্তন শুনিত ; তখনকার 
চণ্তীর গান, ধন্মমঙ্গল, মনসার ভাসান প্রভৃতিতে ধর্মপ্রসঙ্গ ই থাকিত ; 


১১৭০ ভারতী । ভা, চৈত্র, ১৩১২ 


জিনিসটায় তত রসকম ছিল না, কিন্ত তাহাতে আধ্যাত্মিক জীবনের 
উন্নতি ও পরিপুষ্টি হইত ? আব তাহার জায়গায় এধন প্রেমের কবিতার 
ছড়াছড়ি, অজাতশ্রশ্র বালক হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ পথ্যস্ত থিয়েটারী- 
ছন্দে প্রেমের ছড়া কাটিতে ব্যস্ত । থাবারের দোকানে থরে থরে 
হরেক রকম খাবার সাজান, দেখিতে বড় বাহার, কিন্তু খাইলেই অস্থল 
হয়, বুক জলে, গল। জলে, ছুই এক ঝলক বমি হইয়া উঠিয়া যায়। 
মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠা়ও নানা ভজীর নানা কবি কবিতার পশরা 
সাজাইয়। বসিয়া আছেন) সে সব প্রেমের কাহিনী পড়িতে গেলেই 
কিন্তু হ্বদয়ে জালা ধরে, পাঠকেরও কবিত্বের ফোয়ারা এক আধটু 
ঝরিতে থাকে। টাট্কাভাজা কচুরি নিম্কি জেলাপি বেশ মুচমুচে, 
মুখে দিলে মিলাইয়া যায় ; কিন্তু একটুখানি জুড়াইর়া৷ গেলেই বাদামের 
তেলের গন্ধ ছাড়ে, মুখে দিতে ইচ্ছা করে না। কবিতাগুলিও 
মানিক পত্রিকার পাতা কাটিয়া পড়িবার সময়, বেশ মোহকর”-বেশ 
প্রাণের সঙ্গে মিশিয়া যায় ; কিন্ত একটু জুড়াইয়া' গেলে, স্বতন্ত্র পুস্তকা- 
কারে প্রকাশিত হইলে, বাস্টে গন্ধ ছাড়ে, পুস্তক পড়িতে প্রবৃত্তি 
হয় না। খাবারের দৌোকানগুলি না উঠাইলে সহরের স্বাস্থ্য ভাল 
হইবে না, প্রেমের কবিতার হাট না৷ ভাঙ্গিলেও সমাজের স্বাস্থ্য 
শোধ্রাইবে না। 


(৬) £95০01066 ৮৪15৩ ও [:962] ৮৪10৩. 


স্্ীজাতি সংখ্যাতৰে শৃন্তজাভীয়। ইহাদের নিজের কোন মুল্য 
নাই; যে সংখ্যার পাশে বসে তাহার জোরে ইহাদের মূল্য হয়। যথা, 
সুন্সেফ বাবুর গৃছিণী বলিম্বা এক নারীর আদর, জমীদারের ঘরণী 
বলিয়। আর এক নারীর আদর, ইত্যাদি। আবার ইহারাই বদি 
পৃজারি-্রাঙ্গণ বা নাঙ্গ.জা-কার়েতের ঘরে যাইতেন, তাহা হইলে 


ভা, চৈত্র, ১৩১২ ? খেয়াল খাতা । ১১৭১ 


ইন্থাদের কেহ পুছিত না! সুধু প্রজাপতির নির্বন্ধে এই ইতরবিশেষ। 
45010 দশ এবং [4০৩৪] ৪18র প্রভেদ ইহ! হইতে বেশ বুঝা 
ষায়। 

আবার দেখুন, শূন্য যে সংখ্যার পাশে বসে তাহার মূল্য দশ গুণ 
বাড়াইর| দেঁ়। যে পুরুষের সদ্গৃহিনী যোটে, তাহার ঘরে লক্ষ্মী অচল! 
হইয়া থাকেন, তাহার এক আড়ি ধনে দশ আড়ি হয়, তাহার ধৃন 
মঠাটা সোণামুঠা। হইয়! যায়। তবে যে সকল নারী সদ্গৃহিণীও 
নছেন, স্বামীর প্রতি অন্ুরাগিণীও নহেন, তাহারা কেহ ডাহিনে 
যেতে বাঁয়ে যান, তাহাতে স্বামীর আরপয় দেখেন না, তাহারা বে শুন্ত 
সেই শূঙ্থুই থাকির। বান। 


(৭) 118১1700017, 0750510, 
অনেক ছাত্র পড়াষ্না যত করুক আর না করুক টায়ে টোরে 
পাশটা হয়। 'আবার হাড়ভাঙ্জা পরিশ্রম করিলেও তাহারা ফলে বড় 
বেশী স্থুৰিধা করিতে পারে না, সেই সমানই দীড়ায়। ইহাদের 
অবস্থা দেখিয়া [02১00276790 ০1 %/86০7 8647 ০6005:9৩ 
এর কথাটা মনে পড়ে। 
(৮) বালির পিণ্ডি। 


কলিকাতার ও মফঃংস্বলের অনেক বেসরকারী স্কুল কলেজে প্রক্কৃত- 
রূপে শিক্ষা দেওয়ার কোনও সরঞ্জাম নাই; ভাল পুস্তকাগার নাই, 
ভাল শিক্ষক নাই, কলেজ বা স্কুলগৃহটি পর্যযত্ত নিতান্ত সন্ধীর্ণ ও 
নোডঙরা। ঢাল নাই তরওয়াল নাই নিধিরাম সদ্দার ! এইবপ বিনা- 
আগ়োজনে ছাত্রদ্িগকে যোগেষাগে পাশ করানর বন্দোবস্ত ঠিক যেন 
দরিদ্রসত্তানের পিতৃপ্রেতব্কত্যে বালির পিণ্ডির ব্যবস্থা ১-পিতৃপুরুষের 
পেট ভরে না, কোনও রকমে ঠাট বজায় রাখা মাত্র। 


১১৭২ ভারতী । [ভা, চৈত্র, ১০১২ 
(৯) যাত্রার দল না কলেজ? 


কলিকাতার বেসরকারী কলেজগুলি এক একটা যাত্রার ₹ল। 
প্রোফেসারেরা যুড়ী, এক এক বিষয় ঘোড়া যোড়। প্রোফেসার আছেন । 
ক্কাহারা ষুড়ীর গানের ধরণে কখনও দক্ষিণে কখনও বামে মুখ ফিরাইয়া 
বন্তৃত (ব। কথকতা) করেন নতুবা সকল আোতার মন রাখা যায় না। 
বাহার বজ্ত.তা জঙিয়া যায়, তাহাই জয় জরকার ; সে কলেজে ছেলের 
ভিড় জমে । আবার পাকা যুড়ীরা কখনও কখনও চটিয়৷ বাহির হইয়া 
নৃতন দল খোলেন। কোনও কোনও কলেজ স্তাপনার ইতিহাসও 
ঠিক এইরূপ । 

এই সব দেখিয়া শুনিয়া ভরসা হয়, যদি হাল আইনেক্ ফলে এ 
সকল কলেজ উঠিগা যায়, তবে কলেজওয়ালার৷ ব্চ্ছন্দে এক একট! 
থিয়েটার বা যাত্রার দল খুলিতে পারেন। তীহারাও বোধ হয় 
আখেরের কথা ভাবিয়া আগে হইতেই ছেলেদের তালিম করিতেছেন ; 
দেই জঙ্ই প্রত্যেক কলেজেই এক একটা সখের থিয়েটারের আবুড়া 
দেখা বায়। 

স্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । 


কণিকা । 


ভাল ছিদ্রহ্থীন নৌকাথানি পারঘাটে বাধা থাকে, ভ্রোতের জল 
গার নীচ দিয়ে তর্‌ তর্‌ করে বহে যায়, তরক্ষেরা এসে তাকে 
ঘাদর করে ছুলিয়ে দিয়ে যায়, এক পারে যাত্রী সব তারি উপর 
[রোহী হয় অপর পারে তারি অপেক্ষায় বসে থাকে, পারাণী মহানন্দে 
নীকা খুলে দেয়। আর ভাঙ্গা ফুটো নৌকাখানি তার বুকের সবগুলি 
ধঙ্গর বার করে কাত হয়ে শুকৃনে! ডাঙ্গার উপর পড়ে থাকে, তাকে 
কউ ক্ষিরেও পৌছেনা। অথচ সেই সম্পূর্ণ নৌকাখাঁনি আপন 
পীভাগ্য সম্বদ্ধে যেমন অজ্ঞান, ভগ্ন তরীথানিও আপন হতভাগ্য 
+ষয়ে ঠিক তেমনি অচেতন । 


যেদিন লিখ্বার ঝোক চাপে সে দিন অকম্মাৎ একেবারে এত ছন্দ, 
- কথা, এত ভাব মনের মধ্যে এসে পড়ে যে অস্থির হয়ে উঠ্‌তে হয়। 
মঙ্গে কোকিল, পাপিয়া, চাতক, কলহংস সবগুলি ডাকতে আবন্ত 
1 একত্রে বসন্ত, নিদাঘ, বর্ষা, শরৎ সবগুলি ছুটে এসে পড়ে । কতক 
বা বলা হয় তো অনেক পড়ে থাকে--একলা একটু খানি মানুষের 
»পরে উঠবে কেন.? এত বড় পৃথিবী এমন বিশাল তাতেও পধ্যাক্র- 
খতৃগুলি দেখ! দেয়, একে একে কোকিল, দয়েল, চাতক, কল- 

গান গাইবার অবদর পায়। 

রীপ্রিয়ন্বদা দেবী। 


বিবিধ কবিতা । 


পরম্পর গুণগান । 


উটে উটে বিবাহেতে গাধা গীত গার, 
কিবা দূপ, কিঝ। ধ্বনি! এ ওরে বাড়ায়; 


উষ্টাণাধচ বিবাহেধু গীতং গায়স্তি গদ্দভাঃ। 
পরম্প্রং গ্রশংসস্তি অহে1 বূপমহো। ধ্বনি । 


মন্ত্র ভেদ। পু ্ 


ছয় কাণে মন্ত্রভেদ, চার কাণে স্থিরতর, 
ছুই কাণে বদ্ধমন্ত্র, ব্রহ্মারও সে অগোচর। 


ষট্কর্ণে। ভিদ্যতে মন্ত্রশ্তু্ষণঃ স্থিরে! ভবেৎ । 
দ্বিকর্ণন্ত তু মন্তস্ত ব্রহ্মাপাস্তং ন গচ্ছতি ॥ 


ইস্পার কি উস্পার। 


কেশব নহে ত শিব-_-একই ঈশ্বর 3 
দরী ব! সুন্দরী নারী-_কি তাহে অন্তর? 
ভূপতি অথবা ষতী,-_মিত্র মে সমান, 
নগরে অরণ্যে কিবা-_একই বাসস্থান । 


একো দেবঃ কেশবো বা শিবো! বা 
একা নারী সুন্দরী বাঁ দূরী বা। 
একং মিত্রং ভূপতি্বা বতিবণ 
একো বানঃ পত্তনে বা বনে বা) 


ভা, চৈত্র, ১৩১২] খেয়াল খাতা । ১১৭৫ 
তয়। 
পবনে বুক্ষের ভয়, হিম-ভয়ে নলিনী শুকায়, 
পর্বতের ভয় বজ্ঞে, সাধুজন ভর্জনে ডরায় । 
পাদপানাং 


ভয়ং বাতাৎ পদ্মানাং শিশিরাডয়ং। 
পর্বতানাং 


ভয়ং বজ্াৎ সাধূনাং ছর্জনাসতয়ং ॥ 
অসম্ভাব্য । 
অসম্তীব্য না কহিবে, মনে মনে রাখি দিবে, 


প্রত্যক্ষ বদিও তাহা হয়। 
শিলা জলে ভেঙ্গে যায়, বানরে সঙ্গীত গায়, 
রি দেখিলেও না৷ হয় প্রত্যয়? 


অনস্তাব্যং ন বক্তব্য প্রত্যক্ষমপি দৃশ্ততে। 
শিল! তরদ্ধি পানীয়ং গীতং গায়তি বানরঃ ॥ 
অব্যবস্থিত চিত্ত । 
ক্ষণে তুষ্ট ক্ষণে কষ্ট, তুষ্ট রুষ্ট বার. বার, 
যে চিন্ত অব্যবস্থিত প্রসাদও ভীষণ তার। 
ক্ষণে তুষ্টঃ ক্ষণে কষ্ট স্তষ্টোরুষ্টঃ ক্ষণে ক্ষণে । 
অব্যবস্থিতচিত্তন্ত প্রসাদোহপি ভয়ঙ্কর; ॥ 
সজ্ঘর্ষণ। 
যতীরে হেিলে যত্তী, বৈদ্যে বৈদ্য, নট ঝ৷ নটেরে, 
ভিক্ষুরে হেরিলে ভিক্ষু কুকুরের মত গর্জি ফেরে! 
দু বতির্যতিং সদ্যো বৈদেঃ| বৈদ্যং নটং নটঃ । 
বাচকো বাচকং দৃষ্ট 1 শ্বানবৎ গুরগুরায়তে ॥ 


শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


সাময়িক কথা । 


কাশীর হইতে একজন সংবাদদাতা লিখিতেছেন ₹-স্বদেপী আনদৌলনের গুণে 
কাস্্ীরে পশমী কাপড়ের ব্যৎসায খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং কাটতি খুব বেশী 
হওয়াতে দামও অঙ্গেক চড়িয়াছে। গভ ৰৎদর যে কাপড় ৬২ টাকায় অনায়াসে 


“বঙ্গের স্বদেশী আন্দো- পাওয়া গিয়াছে তাহ এবার ৭1০ টাকায় ও 


্ী 9. পাওয়া বায না। তথাপি বঙ্গদেশে এই সব 
লনে ক রর লাভ । কাপড়. বথেষ্ট পরিমাণে রখ্থানি হইতেছে। 


বনে মাতরম্‌! যে বাঙ্গীলীর। সর্বদা বিদেশী জিনিষ ব্যবহার করিত এবং স্বদেশী 
কাগড়চে।পড় ম্বণার চক্ষে দেখিত এখন কফিন। সেই বাঞঙ্জালীরাই সমস্ত ভারতবর্ষের 
ৃষ্টাত্তস্থানীয় হইয়াছে। এখানকার পশমী কাপড় পূর্বে যেরূপ মোটা! ছিল এখন 
আর সেরূপ নাই । ইহার অনেক উন্নতি হইয়াছে এবং বিদেশী কাপড় অপেক্ষ। 
কোন অংশ নিকৃষ্ট নহে বরং শ্রেষ্ঠ । যদিও কাশ্ীরের তাতিরা বিদেশীয় তাতিদের 
অপেক্ষা অনেক কষ্ট এবং অসুবিধা ভোগ করিয়। কাজ করে তথাপি তাহাদের 
তৈয়ারী_এপশমীনাশর দৌনর্ধ্য এবং টেকসই গুণে পৃথিবীর মখো অন্ক কোন 
কাপড় তাহার সমকক্ষ নহে। তারপর “পড়ি এবং রাঁফাল” বিদেশীক় গরম কাপড় 
--ষে গুলিকে লোকে বিলাতীকাস্নীরা বলে তাহা! অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ট 
বিদেশী কাপড়গুলি_এক বৎসর ব্যাবহার করিলেই রঙ্জ উঠিযা। বা এবং 
অব্যবহাধ্য হুইয়। পড়ে। কিন্ত ছ্বেশী কাপড়ের কোনদিনও রঙ্গ উঠে না এবং 
উহ খুব টেকসই । হাহ! হউক ইহা খুব হখের বিষয়, এত কাল পর ভারতের 
উন্নতিইচ্ছুকের। এরূপ আবগ্যকীর অথচ বহুৰাল পরিত্যক্ত বিষয়ে মনোযোগ 
দিয়াছেন। ছোট ছোট জদেক মহাওন এই সকল কাপড়ের কাঁরবার ককিভেছেন। 
কিন্ত বদি দুই একজন থুষ বড় মহাজন এই ব্যবসায়ে হাত দিতেন এবং ভারতের 
সর্বত্র এই কাপড় সরবরাহ্থ করিতেন তৰে এই গরীব ষ্ঠাতিদের এবং দেশেরও 
প্রকৃত উপকার সাধিত হইত । এই ভাতিকুল নির্মল হইতে বসিাছিল। দি 
উৎসাহ পায় তবে তাহাদের প্রীণে ন্ধববল সব্চীর হইবে। কাঁশ্রীর অনেক 


ভা, চৈত্র, ১৩১২) সামরিক কথা৷ ১১৭৭ 


পশ:র উৎপুত্বিস্থান! আমি এবিষয় নিশ্চিত বলিতে পারি যে, ভালরূপে কাজ 
চালাইভে পাঞ্চিলে কেহ লাভবান্‌ ব্যতীভ ক্ষতিগ্রস্থ হইবেন না, অথচ দেশের এবং 
শের উপকার ফরিবেন। ৮ 
বিগত ২২শে জ।নুয়ারী রাত্রিতে অমেক ভারভবাপী কয়েকজন ইউরোঁপব1সী- 
নমভিব্যাহারে কুইন্‌ দ্রটস্থ-সেন্ট কেপ্রিক্াল হারো গুফেম্র ভাই পরমানন্দকে অভ্যর্থনা 
“প্রফেসার ভাই করিবার ক্ন্ত একঝিত হইক্সাছিলেন। ইনি একজন 
আর্যা-মগ্তাদারভুক্ত পাঞ্জবী ত্রার্গাণ। কয়েক দিবন 
পরমানন্দ এম» এ।” পূর্বে -ভিলি নেটাল. এবং ট্রেন্সভাল হইতে কেপ- 
কলনীতে পৌছিয়াছিলেন। মিঃ আর; আর, নাইড়ু সন্ভাপত্ির আসন গ্রহণ করেন। 
অভ্তার্থনী কমিটির সভাপতি পি, এ, মুগ্গালিয়ার ও তি, এন, এম, পিলে তাঁহার 
সাহ্বাধা করিয়াছিলেন! ভারতের রীতি "অনুসারে তাই পরমানন্দকে মাল্যদানের 
গর একটান্ছন্দর রচন! পাঠ কর! হইল এবং সেটা তাহাকে উপহার দেওয়া হইল। 
তৎপর ভাই পরমানগা ডাহার এরূপ সাদর ভভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত সভ্যামণ্লীকে 
বথেষ্ট ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। এবং “পুরাতন ভারত” বিষয়ে একটা বক্তা 
করিলেন। তিনি বলিলেন, যে যদিও অধজকাল ভ।রতবর্ষ কোন উন্নত দেশের 
1মকক্ষ নহে তথাপি সহস্র সহস্র বৎনর পূর্বে স্ভারতবর্ষ একটা উন্নত দেশ খলিয়া 
ত ছিল। আজকালকার যে সকল সভ্যজাতি আছেন ভীহাঁদের জন্মের অনেক 
|ব্ব্ব ভারভবাঁদীর। কেবল ষে সভ্য ছিল তাহ। নহে কিন্তু অন্যান্য জাতিকে সভ্যতা 
শক্ষা দিয়াছিল। জার্মানী প্রতৃতি পশ্চিমদেশীয় প্িতের। সংস্কৃত ভাষাতে বিজ্ঞ 
ইয়। এবিফয় অনেকটা সতভ্যজগতে প্রকাশ করিয়াছেন" এবং তারপর হইতেই 
(নেকে দে বিষয় তত্বানুসন্ধিৎহ হইয়াছেন। সংস্কৃততাঁধাতেই বিজ্ঞান অনেক 
চলতি লাত করিয়াছিল । গ্রীক এবং ইউরোপের অন্যান্য ভাঁষ। হইতে বেশ সপ্রমাণ হয় 
যে, এই সঙন্ত জাতি__যাহার! এখন পরস্পরকে বিজাতি বলিয়! ঘা করে_-সকলেই 
এক আর্ঘাজাতি হইতেই উৎপন্ন । ইহ্বারও বেশ প্রমাণ আঁচ্ছ যে. ভারতবাসীর। সেই 
আবাজাতির প্রধান অংশ এবং টিউটন, স্সেুদিয়ন্‌ এবং পারসীক প্রভৃতি অন্যান্ত 
দাতি ভাঙাদের শাখামাত্র, এবং তাহাদের সেই-সংস্বততভাষা হদিও সমন্ত জাতির 
দাতৃভাষ। ন। হহয়া থাকে তথাপি সুংস্কৃতত্তাধা অন্যান ভাষার সঙ্গে ঘানষ্টরূপে 
দংজিষ্ট এবং আদেকাংশে রেষ্ট । তারভবাসীদের পূর্ব যেরূপ সত্যতা ছিল অন্য 
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কোন জাতি আজও তাহা লাভ করিতে পারে নাই | ভাহাদের প্রথম মনোধোশের 
বিষক্ন ছিল ধর্খুশান্্র। হিন্দুদের বিশ্বাসমতে বেদ প্রথম মানুষের জ্ঞানচন্গ, উন্মিজিত 
করে। এবং মমপ্ত জীতিই বেদকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ববাপেক্ষ। পুরাতন গ্রন্থ বলিয়। 
স্বীকার করেন । মক্ষমূলর প্রভৃতি পঙ্িতগণ দেখাইরাছেন £ষ বেদন্ত প্রথম 
শন্ুস্বর এবং আত্ম” সম্বন্ধে মানুষের প্রভীতি জন্মায়, এবং ধন্মু বিষয়েও অনেক 
শিক্ষা দেয। তাহার পর শত শত বৎসর পরে উপনিষদ ইত্যাদি রচিত হয়। এই 
সকল গ্রন্থকে জন্্ান পণ্ডিত “সোপোন হায়ার” তাহার “জীবনের এবং মরণের” 
সাস্তনাদায়ক বলিয়৷ উল্লেখ করিয়। গিয়াছেন । উপনিষদ প্রকাশিত হওয়ার আরও 
অনেক পরে “র্শনশাস্রা শিক্ষার জন্য ছয়টা কুল স্থাপিত হয়। দশলশান্্ের জন্য 
তখন ভাঁরভ এরূপ খ্যাতি লাভ করিয়। ছিল যে, “পাইধগোরাস” (৮50188015) 
প্রভৃন্চি অনেক গ্রীক পণ্ডিত ব্রাহ্মপদের (নকট দর্শনশাস্ত্র শিক্ষার জন্য এদেংশ আগমণ 
করিযাছিলেন। ভৈষজতত্ব সম্বন্ধে আমাদের প্রধান ্রস্থই সংস্কৃততাঘাতে লিখিত 

ইহাতে বেশ বুঝ! যায় যে পূর্বে তাহার] যথেষ্ট বিজ্ঞান চট্চা করিতেন ইতিহাসে বথেষ্ট 
প্রমাণ আছে ঘে শরীক এবং আরবের! ভারতবাসিদের নিকট হইতে তৈষজ্যবিদ্য 
শিক্ষা করেন। ইহা! বাতীত অন্কপাস্ত, জোতিবশান্ত, উদ্ভিদবিদ্যা, চিত্রবিদা 
এবং করিত্ব প্রভৃতি অনেক উন্নতি লাভ করিয়।ছিল। শিক্ষা বিভ্ভীগ স্বাধীন এব 
সর্বসাধারণের জন্ক উন্স্ত ছিগা। পূর্বকালে ঘে তাহার চারিটী সামজিক বিভা' 
করিয়াছিলেন তাহা তখন আবশ্ঠকীয় ছিল ; কাধ্যের হবিধার জন্য এরূপ বিভা" 
করিয়াছিলেন । সুতদেহ দদ্ধ করায়ও স্বাস্থ বিষয়ে ভীহাদের জ্ঞানের পরিচয় দেয় 

ভাহাদের চরিজের বিষ্কপ্রীক্‌ এবং চীন্বাসী অনেকে লিপির! গিয়াছেন খে তার 

বালীর! সতাবাদী, অপাী এবং স্ত্রীলোকের সতী ছিকেন। তাহাপ্।। ইহকাল অপেঙ্গ, 
পরকালে সুখভ্ভোগ করার জন্য বত করিতেন । তৎপর ভাই পরমানন ভাছার স্বদেশ 
বািদিগকে পূর্বপুরুষদের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিতে এবং ভাহার। জ্ঞানলাতের নিমিও 
থে সকল গ্রস্থ রাখিয়া গিষাছেন তাহ পাঠ করিতে অনুরোধ করিলেন । অবশেছে 
উপস্থিত ইউরোপবাদিদিগকে সম্বোধন করিফা। বলিলেন__গহয়ত আবার এরূপ দিৎ 
আদিবে যে পুর্বকালের ম্যায় ভাহার। সকলে একবংশগত ভ্রাতৃ*বস্থীনে আবদ্ধ হহতে 
পাঞ্ধিবেন।” চামিল ভাষায় বজ্জুতাটি বুঝাই দেওয়া হয়। 





